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Associated Tube Wells (Ir 


PRIVATE LIMITED 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Ro: 
New Delhi-1 Calcutta-17 
Phone : 
46546 & 46547 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipm 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 
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মাদের ilet যে কত সঙ্কটজনক 
এসে পৌঁছেছে তা BIS সকলেই উপলব্ধি 

| এই সঙ্কটজনক অবস্থা দূর 
একমাত্র পথ অধিক উৎপার্দদ। “ফলন 
` এই বুলি আওড়ালেই শুধু চলবে না, 
1 এখন নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। 
এমনই একটি কাজ যার AND একটু 
যতিতেই ক্ষতি হয় এবং সামান্য a 
ময়ার সুযোগও সেই মরস্থমে আর থাকে 

সে বছর উৎপাদন মন্দা হয়। 
বম থেকে সতর্ক হয়ে আমাদের কাজে 


55 | 


কাজ শুর করার আগে যদি একট!‏ رم 
কল্প তৈরি করে নেয়! যায় তাহলে‏ 


॥ 72531 ॥ 


১৯শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


কাজের অনেক সুবিধা হয়। এই পরিকল্প 
অনুযায়ী কাজ করে গেলে বাধাবিপত্তি অনেক" 
কম হবে। 


কৃষকদের আধিক সঙ্গতি ও সুযোগ সুবিধা 
অনুসারে একট! ছক তৈরি করে নিতে > | 
এই পরিকল্পের সাহায্যে কৃষক ঠিক করবেন, 
তার জমিতে তিনি কি চাষ করবেন, এ ফসল 
চাষ করতে গেলে কি কি সার কতটা! দিতে হবে, 
লাগবে, পোকা মাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধের 
জন্য কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে ইত্যাদি তা 
ছাড়া মোট খরচ কি রকম পড়বে এবং কৃষকদের 
মোট আয় সেই ফসল থেকে কত হবে, এসবই 
হিসাব করে নিতে হবে। 


আগে থেকে এইভাবে পরিকল্প করে নিলে 
শুধু একট! ফসল সম্থন্ধেই কৃষক নিশ্চিন্ত থাকবেন 
না; তার জমিরও তিনি অনেক বেশি সদ্ধ্যবহার 
করতে পারবেন। কারণ আমাদের এখন লক্ষা 
রাখতে হবে যাতে একই জমি থেকে বছরে 
অন্ততঃ দুটো ফসল উৎপন্ন করা যায়। 
আমাদের বেশিরভাগ জমিতেই এখনও একটি- 
মাত্র ধানের চাষ করা হয়। সাধারণতঃ যে 


TIA £ উনবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


জাতের ধান Catal হয় তা পাকতে সময় বেশি মরস্থমও হয়তে| পার হয়ে যাবে। 
লাগে। এরপর সেই জমিতে অন্য কিছু সমিতি থেকে কৃষি খণ নিতে হলে আগে স 
বোনার সময় থাকে ai এখন কিছু কিছু সভ্য xel দরকার | 

জলদি জাতের ধান বেরিয়েছে । এই জলদি 1 
জাতের কোন ধান যদি লাগানে। যায়, তাহলে সময় থাকতে সিদ্ধান্ত নিতে প 
সেই ধান কেটে জমির অবশিষ্ট রসে বা সেচের যথাসময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবস্থা! 
* সুবিধা! থাকলে, রবি ফসলের চাষ কর! ষায়। সম্ভব হয়। না হলে দরকারের সময় ' 
এইভাবে চলতি চাষ পদ্ধতির সামান্য কিছু বীজ পাওয়| যাবে না বা সারের ব্যবস্থা, হয 
রদবদল করলেই আমরা মোট উৎপাদনের নয়তো পৌোকায় ফসল নষ্ট করলেও ' 
পরিমাণ বাড়াতে পারি। যোগাড় হবে না ١ নান! বিশৃঙ্খলার মধ্যে 

উৎপাদনের ক্ষতি হবে। 
সুষ্ঠুভাবে চাষবাসের কাজ করতে হলে যে 

পরিমাণ আধিক স্বচ্ছলতার দরকার আমাদের খরিফের চাষ শুরু হয়েছে | কৃষকদে 
দেশের অনেক কৃষকেরই তা নেই। চাষের রাখতে হবে যাতে তারা আউশ বা! HT? 
কাজ আরম্ভ করার আগে এদিকটায় নজর দেয়৷ 
বিশেষ দরকার । কারণ উন্নত পদ্ধতিতে চাষ 
করতে গেলে ভাল বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি জিনিসের একান্ত প্রয়োজন । অধিক 
ফলনশীল জাতের ধানের চাষ করার জন্য FIF- 
দের উৎসাহিত কর! হচ্ছে। এর জন্য উন্নত 
বীজ ও যথেষ্ট সারের প্রয়োজন । এই ধানে 
পৌক। লাগার সম্ভাবনাও বেশি বলে পোকা- 
মাকড় মারার ওষুধের ব্যবস্থাও আগে থেকে 
কর। একান্ত দরকার। এর জন্য সরকারী 
সাহায্য কি পাওয়া যেতে পারে এবং বাড়তি 
টাকা আর কত প্রয়োজন হতে পারে তা আগে 
থেকে জান। থাকলে সময়মত কৃষি খণ নিয়েও 
টাকার ব্যবস্থা কর! ষায়। দেরিতে কৃষি খণের 
জন্য আবেদন করলে টাকা পেতে পেতে চাষের 















বদল রয়েছে। 
বৰ, সর্বময় শাস্তির | এবং এখানে বিদায়ের 
কোন বিষন্নতাই নেই | নিছক একটি নির্দিষ্ট 
চির-সীমায় কখনোই এ জীবনকে বেঁধে 
গৌরবত্রষ্ট কর! যায় ali বিচিত্রতায়, 
) গতিশীলতায় এবং কঠিনতর কর্তব্য- 
গৌরবে কর্মময় জীবন চির-উজ্জল। 
বিশেষ বিভাগের coal পরিবেশ ছেড়ে 
কর্তব্য ব্রতচারীকে নতুনতর পরিবেশে 
ও বৃহত্তর ভূমিকায় পদক্ষেপ করতে হয়, 
। সেখানে বিদায়ের সনাতনী কারুণ্য সংস্কার 
| তাই সকরুণ বিদায় বেদনার বাণী নয়, 
বলি, কঠিনতর awe, নতুনতর ভূমিকায় 
বৃহত্তর কর্তব্যে গৌরবোজ্জল মাননীয় 


শ্রীরণজিৎ ঘোষের নিরবচ্ছিন্ন কর্মময় জীবন 
সাফল্যের সমুদ্র দর্শন করুক | 

সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিমবাংলায় কৃষি বিভাগের 
বিচিত্র ক্ষেত্রে তার মহতী কর্মোস্কম ও পরিকল্পনা! 
সাফল্যে উজ্জল | অধিক উৎপাদনের জন্যে সেচের 
সফল রূপায়ণে তিনি নিষ্ঠার সফল স্বাক্ষর একে 
রেখেছেন। নদী থেকে জল উত্তোলন করে সেচ 
প্রকল্প, গভীর নলকূপ প্রকল্প, ছোট সেচ প্রকল্প, 
রাজ্যে গ্রামসেবক শিক্ষ। কেন্দ্রের উন্নয়ন ও বিস্তার 
এবং Foley ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে মুক্ত করে 
আঞ্চলিক বীজ খামার সমূহের উৎকর্ষে শ্রীঘোষ 
সার্থক কর্মবীরের পরিচিতি দিয়েছেন | 

স্রীঘোষের কর্মজীবনের কীতিকে যেমন স্মরণ 
করি? তেমনি শ্রদ্ধায় স্মরণ করি তার সহ্ধদয়ত| ও 
সহান্ুভূতিকে । মানবতা, হৃদয়তা, কর্মনিষ্ঠা ও 
নৈতিক বলিষ্ঠতার স্বচ্ছন্দ অনস্ত পথে তীর শুভময় 
শাস্তিময় কর্মজীবন কামন। করি | 





শ্রীগুরুদধাস গোস্বামী মাননীয়েষু_ 


কর্মজীবনে নব নব অধ্যায় নতুন দিগন্তের 
মতোই দেখা দেয় মানুষের কাছে | সকল খণ্ডতা, 
সীমাবদ্ধতা ও স্থবিরতার বাধাকে উত্তরণ করে 


{ 
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mate পাটের - ওপর 
1 | 


ba 
١ 4 
» ত্বোপ নিও লাজ্বান 
হোন 


পাট আমাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় 
Sa ফসল। দেশের উন্নতির জন্য পাটের 
| তাই একান্ত প্রয়োজন। পাট থেকে শুধু 
ফ্শিক মুদ্ৰাই উপার্জন কর! হয় না। অনেক 
বিশেষভাবে 


হয় আমাদের দেশে । বাংলা দেশের সব 
ত পাট চাষ ভাল হয় না। ২৪-পরগনা, 
মুশিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর জলপাই- 
, মালদা, কুচবিহার প্রভৃতি জেলায় পাট 
| ভাল হয়। অথচ উন্নত প্রথায় চাষ 
মাদের দেশে এখনও বিশেষ চালু হয়নি। 
মাত্র ১০-১৫ ভাগ কৃষক উন্নত পদ্ধতিতে 


'* মহকুম। কৃষি আধিকারিক; বারাসীত 


পাট চাষ করে থাকেন। তবে নতুন পদ্ধতিতে 
পাট চাষ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উন্নত 
পদ্ধতিতে পাট চাষ সম্বন্ধে এখানে আলোচন৷ 
করা হচ্ছে। 
পাটের জাত 

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ছু'রকম পাট 
চাষ হয়। তেতো পাট আর মিঠা পাট । ছু'রকম 
পাটের আকারগত পার্থক্য যেমন আছে, চাষের 
পদ্ধতিতেও তেমনি পার্থক্য আছে অনেক। 
আবার TIF পাটের বিভিন্ন শ্রেণী আছে। 
সেগুলির গাছ, পাতা, শাখা-প্রশাখা, বীজ 
লাগানোর সময় প্রভৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 
নিজ নিজ এলাকার জন্য কোন পাট বিশেষ 
উপযোগী এ সম্বন্ধে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক 
অথবা জেল! কৃষি আধিকারিক মহাশয়ের সঙ্গে 
আলোচনা করা উচিত। তেতো! পাট একটু 
নীচু জমিতে এবং মিঠ! পাট উঁচু জমিতে ভাল 
হয়। তাছাড়া ফলনেও মিঠা পাট তেতো! পাট 
অপেক্ষা বেশি হয় এবং মিঠা পাটের দামও 
বেশি। 
জলবায়ু ও মাটি 

গঙ্গা এবং তার শাখা নদীগুলির পলিমাটি 
অঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়িতে পাটের 
চাষ ভাল হয়। পাট চাষ বর্ধাকালীন ফসল 
এবং গরম ও আর্দ্রতা ছুইই এর জন্যে দরকার | 
পাট চাষ এলাকা নির্বাচনে দেখ! দরকার যে পাট 
চাষকালীন তাপ যেন ১০০ ডিগ্রী ফাঃ এর বেশি 


বন্ুন্ধর! £ উনবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


al হয়, আবার ৬০ ডিগ্রী ফাঃ কম al হয়। বৃষ্টির 
পরিমাণও যেন 8°" কম না হয়, তাও দেখা 
দরকার | 

সাধারণতঃ দোয়াশ যুক্ত মাটিতে পাট চাষ 
ভাল হয়। অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে যেখানে 
জল জমে, পাট ভাল হয় না। আবার অ্রটেল 
মাঁটিতে পাট চাষ করা অত্যন্ত শক্ত । পাটের 
জমি ( যে মাটিই হোক না কেন) পরিষ্কার ও 
আগাছা মুক্ত হওয়া! দরকার | 
জমি তৈরি 

ধান বা রবি ফসল কাটার পর পাটের জমি 
নির্বাচন করে তাতে চাষ দেওয়া উচিত। তবে 
তেতে! পাটের জমি প্রথমে তৈরি করতে হবে, 
কারণ তেতো পাটের জমিতে অল্প বৃষ্টি হলেই 
জল দীড়ায়। অস্ততঃ কমপক্ষে ৮ বার চাষ দিয়ে 
জমি খুব ঝুরঝুরে করা দরকার। ঢেলাযুক্ত 
জমিতে পাট ভাল হয় না, লাইনে বীজ বোনারও 
অসুবিধা হয়। এঁটেল মাটিতে ঢেল! থাকলে 
তা হাত মুগুর দিয়ে পিটিয়ে ছোট ছোট করা 
দরকার | অন্ততঃ ২ সপ্তাহ অন্তর পাটের 
জমিতে একবার চাষ দিয়ে রাখা প্রয়োজন | 
ফাল্গন-চৈত্রের প্রথম বৃষ্টির পরে একবার চাষ 
দিয়ে পাট বুনতে হবে। আগে থাকতে চাষ 
দিয়ে রাখলে জমির ভেতরে আলো! বাতাস ঢুকবে 
এবং নানা রকম রোগ পোকাও নষ্ট হবে। 
পাটের ভাল ফসল পেতে হলে উন্নত প্রথায় চাষ 
করা দরকার | তাতে আগাছা! কম হয়। তেতে৷ 
পাটের জমি ২০শে মার্চের মধ্যে এবং মিঠা পাটের 
জমি ১০ই এপ্রিলের মধ্যে তৈরি করে রাখতে 


v 


হবে। অন্যথায় জমি তৈরির সময় পা" 
যাবে Al | 
বীজ নির্বাচন ও বীজ CN 

তেতো পাট হিসাবে ডি_-১৫৪ এবং f 
পাটের জন্য জে, আর, ও, ৬৩২ এ খুব ভাল: 
দেখা যায়। তাছাড়া জে, আর; সি, ২ 
ব্যবহার কর! যায়। যে বীজই হোক না 6 
তার শোধন অনিবার্য, অর্থাৎ বীজে টীকা দে 
একান্ত প্রয়োজন। সরকারী বীজ খামার ৫ 
দেওয়ার সময় বীজ শোধন কর! হয়ে থাকে | d 
এগ্রোসেন জি, এন 5| সেরাসীন a হেক্সা 
১:৩০০ ভাগ হিসাবে দিয়ে শোধন করতে 5 
তার জন্য গ্রামসেবকের অফিসে সীড ড্ডে 
পাওয়া যায়। ANS ড্রেসার পাওয়া না ৫ 
মুড়ির টিন অথবা ভাল মাটির হাড়ি ব্যবহার: 
চলে। 

পাটের চাষ সব সময় লাইনে বোনা 5 
জনক। লাইনে পাট লাগানোর জন্য অঁ! 
১৫দিন আগে একটি সীড ড্রিল সংগ্রহ কর 
আজকাল বিভাগীয় ব্যবহারের জন্য বেশ 
সংখ্যক সীড ড্রিল বা অন্যান্য মেশিন 
কাছে পাওয়া যায়। তবে শতকরা to 
কমেও আপনি গ্রামসেবকের কাছে 
খরিদ করতে পারেন। লাইনে বুনলে € 
পাট একর প্রতি ৩ কেজি এবং মিঠা পাট ২ 
কেজি বীজ দরকার | সীড ড্রিল মেশিনে | 
প্রতিবারে ৩০-৩৫ বারের বেশি বীজ না 7 
লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ১০" রাখা fey 
তেতে| পাট ১*ই এপ্রিলের মধ্যে এবং মিঠা ' 



















৭ই মের মধো CST অবধ্য দরকার | তবে আগে 
লি ভাল ফলন পাওয়া arg | 
বীজ অস্কুরোদ্গম মানে পাট চাষে শতকর! 
৫* ভাল সাফল্য । জমির উপরিভাগ লক্ষ্য 
করে জমির আর্দ্রতা নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত | 
গভীর নলকৃপ এলাকায় বা যেখানে জলসেচের 
, ব্যাবস্থা আছে, সেখানে শুকনো জমিতে পাট বীজ 
. বোনার ২/৩ দিন পর একবার হাল্ক! জলসেচ 
দিলে বীজ অঙ্কুরোদগম খুব ভাল হয় ( অবশ্য 
যদি বৃষ্টি না হয়)। তার পরে তিন ফলা যুক্ত 
নিড়ানি দিয়ে মালচিং করলে ভাল ফল পাওয়া! 
যায়। উপযুক্ত রসের উপর নির্ভর করে পাট 
| বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা | উপযুক্ত রস 
১ রাখতে হলে জমি যেন বেশ সমতল হয়। 
সার ও সার প্রয়োগ বিধি 
ভাল ফসল যদি পেতে চান, তবে আপনাকে 
পাট গাছকেও খাওয়াতে হবে। পাট শস্য 
তুলতে প্রায় ৫২ মাস সময় লাগে। সুতরাং 
U খাবারও প্রয়োজন অনেকখানি । পাট 
ফসলে জৈব ও অজৈব দুই সারই দরকার। জমি 
প্রথম চাষ দেওয়ার সময় একর প্রতি ৪/৫ মেঃ টন 
ভাল পচ! কম্পোস্ট বা গোবর সার দিতে হবে। 
আজকাল পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ কৃষকের ঘরে গরু 
বলতেই নেই, তাই সারের অভাব স্বাভাবিক । 
কৃষি বিভাগ থেকে আপনার জমির জন্য 
"কোলকাতার সাজ বা গজোলার লাজ দেওয়ার 
বস্থা কর! হচ্ছে। সাধারণ গোবর সার | 
স্পোস্ট অপেক্ষা এটি অনেক উচুমানের। 
বা সাজ পেতে হলে স্থানীয় কৃষি 
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কর্মচারী অথবা জেলার কৃষি অফিসারের সঙ্গে 
যোগাযোগ করা দরকার | 

এই কম্পোস্ট ব| সাজ প্রথম চাষের সময় 
দেওয়া যেতে পারে অথব! বীজ বোনার কিছুদিন 
আগে দেওয়া যেতে পারে। লাগানোর আগে 
বা শেষ চাষ দেওয়ার আগে জমিতে একর প্রতি 
২০ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি মিউরেট we. 
পটাশ, ১১২ কেজি হাড়ের গুঁড়ো! (১১২ কেজি 
চুন মিঠা পাটের জন্য ) অথবা! ৯* কেজি সুপার 
ফসফেট দিতে হবে। কৃষি বিভাগ অনুমোদিত 
গ্রেড-২ মিকশ্চারও ব্যবহার কর! যেতে পারে। 
তার পরিমাণ একর প্রতি ১৫০ কেজি। উপরোক্ত 
সার সম্পূর্ণ ভালভাবে জমিতে ছিটাতে হবে, 
যাতে সমানভাবে পরে | 

সার ছিটানোর পর জমি চাষ দিয়ে বীজ 
বোন! যেতে পারে । জমি নিড়ানোর পর a 
আগাছা মুক্ত করার পর একমাস বয়সে অথবা 
চারার উচ্চতা যখন ১--১২ ফুট লক্বা, তখন একর 
প্রতি ১০ কেজি ইউরিয়া! ( অথবা হিসাবমত 
আমোনিয়াম সালফেট ) সমপরিমাণ মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে হাত নীচু করে জমিতে ছিটিয়ে 
দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সারের 
দান! পাটের পাতায় গিয়ে না পড়ে । পাতার ওপর 
সারের দান৷ থাকলে হাত দিয়ে বা দড়ির সাহায্যে 
গাছগুলোকে নাড়া দিতে হবে এবং সমস্ত সার 
নীচে পড়ে যাবে । অন্যথায় পাতার সমূহ ক্ষতি 
হবার সম্ভাবনা থাকে | 

পাটে ইউরিয়! স্প্রে করলে খুব ভাল ফল 
পাওয়া যায়। গাছের বয়স se দিন হলে 
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পরপর ৭ দিন অন্তর তিনবার ইউরিয়৷ ce 
করতে হবে। ১৮০ গ্রাম ইউরিয়! প্রথমে অল্প 
জলে গুলে নিতে হবে। তারপর চার গ্যালন 
যুক্ত স্প্রে মেশিনে ঢেলে পরে জল দিয়ে ভরতি 
করতে হবে। অর্থাৎ ১৮০ গ্রাম ইউরিয়া এক 
টিন জলে গুলতে হবে । এই রকম ২০টা স্প্রে 
দয়কার হবে এক একর জমির জন্যা। Cl 
সকালের দিকে a] সন্ধ্যার দিকে কর! বাঞ্ছনীয় 
নয়। বেলা ১০টা থেকে ৩টা পর্যস্ত উপযুক্ত 
সময় | CA এমনভাবে করতে হবে যেন পাতার 
নীচের দিক সম্পূর্ণ ভিজে যায়। আজকাল এই 
ফলিয়ার স্প্রেতে খুব ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে । 
এমন কি পরীক্ষান্তে দেখা গেছে নাইট্রোজেন 
জাতীয় সার প্রথমে ব্যসাল a টপ ড্রেসিং হিসাবে 
ব্যবহার না করে ফলিয়ার স্প্রে হিসাবে ব্যবহার 
করে ভাল ফল পাওয়া যায়; অথচ ইউরিয়! 
লাগে অনেক কম। 
মাল্চিং ও নিড়ানি দেওয়া 

ভাল পাট ও ভাল ফলন পেতে হলে চারা 
অবস্থা থেকেই পরিচর্যা করা Be অর্থাৎ 
(১) মাটি আলগা করা, (২) আগাছা বা দুর্বল চারা 
তুলে ফেল! এবং (©) চার! পাতল! করে দেওয়া 
ইত্যাদি | পাটের চারা যখন ৪ পাত৷! ছাড়ে 
তখনই হাত far a নিড়ানি দেওয়া অবশ্যই 
দরকার । চারা যখন ৪-৫” উচু হয়, তখন 
YSU চালানো উচিৎ এবং তা’ এক মুখো হওয়া 
TSA | তবে কৃষককে মনে রাখতে হবে যে, 
প্রথম নিড়ানিট! পাট চাষের প্রধান। যার জন্য 
পরের নিড়ানি খরচ অনেক কম পড়ে । সময়মত 


$: 





জে! ধরে যদি পাট নিড়ানি দিতে একদিনও 
হয়ঃ তাহলে একর প্রতি গজন মজুর বেশি 
লাগবে Te বোনার ১৫ দিনের মধ্যে প্রথম 
নিড়ানি ও মাঝে মাঝে অল্প নিড়ানি দিতে হবে। 
এর পর প্রতি দশদিন অন্তুর তিনবার হুইলহে। 
চালাতে হবে। তাতে জমির ভিতর ভাল 
আলো বাতাস খেলবে এবং ঘাসও কম গজাবে | 

তবে যখনই নিড়ানি দেওয়া হোক al কেন, 
জে! বুঝে নিড়ানি দিতে হবে । জমির মাঠ যখন 
ভিজে থাকে, Sea নিড়ানি দেওয়া উচিত নয়। | 
চারা এমন ATS করতে হবে, ষেন তেতে৷ 
পাটের বেলায় একটি চারা থেকে অন্য চারার দুরত্ব 
৩ ইঞ্চি, আর মিঠা পাটের বেলায় ৪ ইঞ্চি হয়। 

গাছে কীট লাগার সম্ভাবনা স্বাভাবিক । | 
প্রথমে বীজ শোধন করে নিতে হবে। পরে 
সাবধানতা হিসাবে ( প্রিভেনটিভ মেজার ) wes: 
প্রাথমিক স্তরে ২ বার ওষুধ (কেমিক্যাল ) স্প্রে 
কর! দরকার । দেখা গেছে মে মাসের শেষ 
সপ্তাহের দিকে পোকার আক্রমণ শুর হয় তখন 
তাতে প্রেফাইলেকটিক মেজার হিসাবে এনড্রেক্স 
বা মেটাসিড স্প্রে করা উচিং। পনেরো 
পরে দ্বিতীয়বার স্প্রে করতে হবে। 

নানা রকম পোকা পাট গাছের যথেষ্ট 
করে। পোকা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম 
তথবা কৃষি-সম্প্রসারণ আধিকারিকের 
যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে | 
পাট কাটা 

যখন শতকরা! Co ভাগ Fy ও শ 
৫০ ভাগ ফল ঝরা শুরু হয়েছে; তখন পাট 









কাটার উপযুক্ত সময়। এর আগে বা পরে 

_ কাটলে ওজনে কম ও আশ খারাপ হয়। পাট 
ogi কান্তে দিয়ে একবারে গোড়ায় কাটতে হয়। 
পাট গাছ কাটার ৩ দিনের মধ্যে জাক দিতে হবে | 

Sis দেওয়ার আগে গোড়াগুলে| একটু পচিয়ে 

নিলে সমস্ত পাট গাছ এক সঙ্গে পচানর সুবিধ। 

হয়। এরপর পাট পচানোর পুকুরে এক স্তরের 

পর আর এক BWA সাজাতে হবে। তার 
উপর কাশ, তুষ এ জাতীয় জিনিস দিতে 

4 হবে, এবং হিউম পাইপ বা সিমেপ্টের সাব 
দিয়ে চাপা দিতে হবে। মাটি বা কলাগাছ 
পাটের রঙ খারাপ করে। ১৫-২০ দিনের 
মধ্যে পাট পচে যায়, তবে মাঝে মাঝে জাক 


| 


১। বীজের দাম: ২ই 
২। সারের দাম: 


TIEA : CHB: ১৩৭৪ 
দেখা দরকার। কারণ বেশি পচ! বা কম পচা 
দুইই খারাপ। 

যেদিন পাট ধোয়া হবে সেদিন পাট শুকোতে 
দেওয়া উচিৎ নয়। ২/১ দিন পরে দিতে হবে 
এবং অল্প অল্প রস থাকতে পাট তুলে গুদামে 
রাখতে হবে। ২/১ দিন পরে গাদা থেকে 
বাণ্ডিল বাধা হবে। তখন যেন বেশি রস Al 
থাকে; সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে | 

দেখা গেছে এক একর পাট চাষ করতে 
সাধারণ কৃষকের খরচ SY ৩০০১ টাকা এবং গড় 
উৎপাদন হয় ১০-১২ মণ ( মূল্য ৫২৫১ টাকা! ) | 
এক একর জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে পাট চাষের 
খরচ HSA হল। | 


১১'৩৫ (মিঠা পাট ( তেতোপাট-_৩ কেজি oar 


গোবর ¢ টন ১০২ টাকা হিসাবে_ 
Sef ৪০ কেজি ৬৮ পয়সা হিসাবে__ 


৫০০৩ 


৭ ২০ 


সুপার ফসফেট de কেজি ২৭ পয়সা হিসাবে-_ ২৪৩০ 


~- মিউরেট ৩০ কেজি 


৩। চাষের খরচ : 


কাজের ধরণ 
ক] জমি চষ| ও মই CHER 
a] ৫টন কম্পোস্ট কাটা, বহন কর! ও 
জমিতে ছিটিয়ে creat 
ot] আইলকষ্ট ঠিক কর৷ 
q) পূর্বে আগাছা মুক্ত করা ও জঙ্গল 
পরিষ্কার করা 


মজুরের সংখা! দর 
১০ ২:৫০ 


এ ৯৩০ 


১১০৮০ 





মোট মূলা 


২৫০৩ 


বনুন্ধর। : উনবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 





কাজের ধরণ মজুরের সংখ্যা দর মোট মূল্য 
ঙ] জমিতে রাসায়নিক সার দেওয়৷ 
ও ৰীজ বোন! ৩ ২'৫০ ৭'৫০ 4 
চ] হাত নিড়ানি ও পাতলা কর! ১২ » ৩০০০ 
g) wats নিড়ানি যন্ত্র চালানো ৬ : 6 
a) দ্বিতীবার হাত নিড়ানি (merl ৬ s ১৫৬৩ 
° ঝ] সার ছিটানো Say পত্র ব্যবস্থা 
ইত্যাদি ৩ বার ৬ is ১৫৬৩ 
ঞ] পাট BI > 5 ২২৫* 
ট] পাট বহন ও পচানে। ১৬ & TUT 
3] আশ ছাড়ানো ও ধোয়া ২৪ ‘ Gees 
ড] শুকানে।, বাধা, ওজন করা ও 
শদামজাত কর! ইত্যাদি ৬ » ১৫০৬ 
১১৭ ২৯২৫০ 


তবে যেখানে পাওয়ার টিলার বা কু বোটা উন্নত পদ্ধতিতে পাট চাষে গড় উৎপাদন 
আছে সেখানে নিড়ানির খরচ কম হবে। অন্ততঃ ১২০০ কেজি (৩১ মণ) এবং এ 3 
৮জন মজুর কম লাগবে অর্থাৎ ২০'** কম খরচ বাজার হিসাবে তার দাম__ 


হবে। WF ১৬৫০০ »১৯৮৯*০০ 

8 ٠١ এনড্রেক্স | মেটাসিড এর দাম__২০'**০ মোট লাভ_১৯৮০'০০--৪৩২' ৭০ »১৫৪৮+০০ 
মোট খরচ :- আর দেশী প্রথায় পাট চাষের গড় উৎপাদন 
১] 3# ৭৯৮ ৫০০ কেজি বা ১৪ মণ। গড় মূল্য_ 


৫ X ১৬৫০০ جز ع‎ 00 





২] সার ১১০৮০ 
৩] TER— ২৯২৫০ সেক্ষেত্রে খরচের মাত্রা একটু কম হবে 
৪] ওষুধ স্প্রেঁ_২০'০০ অর্থাৎ ৩০০ টাকার কম নয়। 
মোট লাভ--৮২৫০০--৩০০'৩০০ ৮৫২৫০ 
৪৩১'২৮ এর থেকে বোঝা যায়_উন্নত পদ্ধতিতে পাট | 
অথবা ৪৩২'০০ চাষ বিশেষ লাভজনক । 
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অসেচ এলাকায় দেখা গেছে যে, যে বৎসর 
খর! হয়, সে বংসর একটু উচু জমিতে ধানের 
ফলন খুব কমে যায়, অনেক ক্ষেত্রে কিছুই 
ten যায় ali তবুও কিছু পাওয়! যাবে 
আশ! করে অনেকে এরূপ জমিতেও ধানের চাষ 


করে থাকেন। গত বৎসর লক্ষ্য করা গেছে যে 
খরার ফলে এরূপ জমিতে ধান কিছুই পাওয়৷ 
যায় নি। কিন্তু অনুরূপ জমিতে সঙ্কর ভুট্টার 
চাষ করে একর প্রতি ৩৭ মণ ফলন © 


* জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান | 


>> 





গেছে। অবশ্য অনেক কৃষক আরও বেশী ফলন 
পেয়েছেন। 

বর্ধমান জেলার Stari সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে 
মাত্র ২০ ইঞ্চি বুষ্টির জলের উপর নির্ভর করে 
গত ১৯৬৬ সালে খরিফ মরস্থমে 2° একর 
জমিতে সঙ্কর ভুট্টার চাষ করে দেখা, গিয়েছে যে, 
গড়পড়ত! ৩৭ মণ ফলন পাওয়া যায়। কিন্তু 
এ খামারের পার্শ্ববর্তী গ্রাম, আছুরিয়ায় অনুরূপ 
জমিগুলিতে চাষের ধান এরূপ অনাবৃষ্টির ফলে 
পুড়ে খড় হয়ে গিয়েছে, কিছুই পাওয়| যায়নি। 
আর Sani কৃষিক্ষেত্রে খরচ বাদ দিয়ে একর 
পিছু নীট লাভ হয়েছে ১১৮০ টাকা! | 
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অবশ্য স্বাভাবিক বৃষ্টি হলে সম্কর ভুট্টার 
ফলন ৬০ থেকে ৭০ মণ? অনেকক্ষেত্রে তারও 
বেশী পাওয়| যায়। গত বছরই বর্ধমানের 
JEA ২নং ব্লকের জামালপুর গ্রামের 
শ্রী অনাথবন্ধু দে ফলন পেয়েছেন একর পিছু 
৭৮ মণ এবং তার খরচ বাদ দিয়ে লাভ হয়েছে 
২৪৫০ "টাকা । সেচ প্রয়োগ করতে পারলে 
বৎসরের যে কোন সময় সঙ্কর ভুট্টার চাষ কর! 
চলে। 

মনে রাখতে হবে, এক মণ P প্রায় দেড় 
মণ ধানের সমান। দেড় মণ ধান থেকে এক 


৪-৫ বার আড়াআডিভাবে লাঙ্গল ও মই 
দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে নিয়ে এবং জমি 
থেকে আগাছ। পরিষ্কার করে ৬ গভীর করে 
চাষ করতে পারলেই ভাল হয়। 

একরে প্রায় ৬ কেজি বীজ লাগে। ২ফুট 
দূরে দূরে সারিতে ১: ফুট অন্তর অন্তর একটি বা 
ছুটি করে বীজ বোন! দরকার। জল নিকাশের 
সুবিধার জন্য ভেলী করেও বীজ বোন! যেতে 
পারে। 

AEA ভুট্টার আশানুরূপ ফলন পেতে গেলে 
অবশ্য জমিতে যথেষ্ট সার প্রয়োগ করতে হুবে। 


মণ চাল পাওয়া যায় এবং খাদ্য মূল্যের দিক & জমি তৈরি করার সময় একর প্রতি ৫ টন a 


থেকে দেড় মণ ধান প্রায় ১মণ ভুট্টার সমান। 
কাজেই এক একর জমিতে যদি ৬* মণ ভুট্টা 
পাওয়া যায় তা, প্রায় de মণ ধানের সমান হবে। 

আজকের দিনে ভুট্টার চাহিদাও কম নয়। 
অনেকেই ভুট্টার রুটি খেতে খুব ভালবাসেন। 
যাঁদের ভুট্টার রুটি খাওয়| অভ্যাস নেই তারাও 
গমের আটার সাথে ( শতকরা ২৫ ভাগ) 
ভুট্টার আট! মিশিয়ে রুটি তৈরি করে খেতে 
পারেন। ভুট্টার পুষ্টিমূল্য গমের চেয়ে > | 
এছাড়া ভুট্টার খইও বেশ AWE! মুরগীর খাদ্য 
হিসাবে ভুট্টার যথেষ্ট চাহিদা আছে। 

ভুট্টার চাষ কর! খুব কঠিন নয়। বর্ষাকালে 
ভুট্টার চাষ করতে হলে দেখতে হবে, যাতে 
জমিতে জল না দাড়ায় এবং মাটি সাধারণতঃ 
দোয়াশ এবং বেলে দোয়াশ হলেই ভাল হয়। 
অনা সময় সেচ দ্বারা প্রায় সকল প্রকার 
মাটিতেই ভুট্টার চাষ করা চলে | 


১৫ গাড়ী কম্পোস্ট বা গোবর সার প্রয়োগ করে 
মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 
অতঃপর যে সারিতে বীজ বোন! হবে তার পাশে 
৩. দূরে ও ৩ গভীরে রাসায়নিক সার প্রয়োগ 
করতে পারলেই ভাল হয়। এক একর জমির 
জন্য প্রথম দফায় ১৫ কেজি নাইট্রোজেন, বা 
৭৫ কেজি গ্রামোনিয়াম সালফেট, বা ৩৩ কেজি 
ইউরিয়া! ৩০ কেজি ফসফেট, বা ১৮৭ কেজি 
Y1 ফসফেট, এবং ১৫ কেজি পটাশ, বা ৩০ 
কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। 
এ সব সার মিশিয়ে প্রয়োগ করা চলে। 

ভুট্টার চারা যখন এক হাত লম্বা হবে তখন 
আরও ৩০ কেজি নাইট্রোজেন বা seo কেজি 
এামোনিয়াম সালফেট, ৩০ কেজি ইউরিয়া এক 
একর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। এ সব 
সার দুটি সারির মাঝে দিয়ে সামান্য মাটি তুলে 
দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এরূপ 


১২ 


—— 





পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে না পারলে সঙ্কর 
ভুট্টার ফলন কখনও আশানুরূপ পাওয়া যাবে না | 

ভুট্টার ক্ষেতে যাতে কোনরূপ আগাছা না 
জন্মে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্ষেত 
আগাছামুক্ত না রাখলে ফলন খুবই হাস -পায়। 
নিড়ানি দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে যাতে 
গাছের শেকড় নষ্ট al হয়। 

আগেই বলেছি, বর্ষায় ভুট্টার চাষ করলে 
সেচের দরকার হয় না | তবে অন্য সময় ফসলে 
৫-৬ বার সেচ দরকার হতে পারে। লক্ষ্য 
রাখতে হবে, যাতে জলের অভাবে ভুট্টার চারা 
যেন কোন সময় নেতিয়ে না পড়ে, আবার জমিতে 
যাতে অধিক জল ন! দাড়ায়, সেদিকেও বিশেষ 
দৃষ্টি দিতে হবে। FerAl জলে ভুট্টা গাছ 


১৩ 


বসুন্ধরা জ্যৈষ্ঠ ; ১৩৭৪ 


বাচতে পারে A! জুন, সেপ্টেম্বর__অক্টোবর, 
জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসই ভুট্টা বীজ বোনার 
উপযুক্ত সময়। 

যে সব অঞ্চলে উই পোকার আক্রমণ দেখা! 
দেয়, সে সব স্থানে একর প্রতি ১* কেজি 
gafa ৫% গুঁড়ে। ছড়িয়ে দিয়ে জমি তৈরির 
সময় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া দরকার | 
বীজ বপনের এক মাস পর থেকে ১৫ দিন অন্তর 
অন্তর ২।৩ বার কীটনাশক ওষুধ ছড়ানে। দরকার | 

ধার গত বৎসর খরাতে ধানের চাষ করতে 
গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন বা যে সব ডাঙ্গ! 
জমিতে বৃষ্টির অভাবে প্রায় বংসরই ধান চাষ 
করে ক্ষতিগ্রস্থ হন। তারা এ বৎসর এ সব 
জমিতে এ ফসলের চাষ বিবেচনা করতে পারেন | 


জমিতে ভালভাবে লাঙল দেওয়াটাই চাষের 
সর্বপ্রথম কাজ | কেননা প্রাথমিক padi ঠিকমত 
al হলে পরবর্তী চাষ যতই করা! হোক ন! কেন, 
উপযুক্ত জমি তৈরি হয় না। এর জন্য প্রয়োজন 
উন্নত ধরণের লাঙলের। যে লাঙল দিয়ে চাষ 
করলে জমির ভেতরে ভেতরে অকধিত মাটি 
থাকার*কোন ASIA থাকে না, প্রয়োজনমত 
গভীরতায় মাটি কাটা যায় ও অল্প সময়ে অধিক 
জমি চাষ করা যায়, সেই লাঙলই উন্নত ধরণের | 
মোল্ডবোর্ড লাঙল এধরণের উন্নত লাঙল | 
মোল্ডবোর্ড লাঙলের চাষে এর বিভিন্ন অংশ 


মাটিতে গড়িয়ে চলে । ফাল যে মাটি কাটে তা ب‎ 


মৌল্ডবোর্ডের ওপর বেয়ে একদিকে উল্টে পড়ে | 


পৃ‏ لف 






মোল্ডবোর্ড লাঙলের প্রধান কার্যকরী অংশ 
তার তলদেশ। ফাল, মোল্ডবোর্ড, ভূমিপৃষ্ঠ ও 
ফ্রগ_ মোল্ডবোর্ড লাঙলের তলদেশের এই চারটি 
প্রধান অংশ। এছাড়াও ইস্‌, হাতল, Haré 
প্রভৃতি কতকগুলি আনুষঙ্গিক অংশ আছে। 


as 


১নং চিত্রে বলদ চালিত মোল্ডবোর্ড লাঙলের 
বিভিন্ন অংশগুলি দেখান হয়েছে। 

উন্নত ধরণের লাঙলের চাষে যেমন অনেক 
সুবিধা আছে, অন্যদিকে তেমনি লোহার লাঙল 
চালাবার মত অত বলদ শক্তি আমাদের নেই। 
এ প্রসঙ্গে মোল্ডবোর্ড লাঙল চালাতে কত অশ্ব- 
শক্তি লাগছে, সেট! জানা! দরকার । সমস্ত 
মোল্ডবোর্ড লাঙলেরই একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে; 
যা দিয়ে কতটা চওড়া খাত কাট। হবে; তা 
পাওয়া যায়। আর বলদের সাথে লাঙলের 
জুতাইয়ের ওপর নির্ভর করে খাতের গভীরতা | 
এখন প্রতিব্র্গ ইঞ্চি খাত (খাতের চওড়া X খাতের 
গভীরতা ) কাটতে লাঙলের ওপর মাটির 
প্রতিরোধ বা বাধা কতটা পড়ছে জানতে 
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পারলেই এ লাঙল চালাতে বলদের কত অশ্বশক্তি 
লাগছে তা পাওয়া যাবে | প্রতি বর্গ ইঞ্চি মাটি 
(Texture) মাটির বাধার একট! মোটামুটি 
হিসাব নীচে দেওয়া হল £ 


মাটির গ্রথন প্রতি বর্গ ইঞ্চি মাটি কাটতে 
লাঙলের ওপর মাটির বাধা 
( পাউণ্ডে ) 
বেলে ৩ 
দোয়াশ ভিজ। ৫-৬ 
দোয়াশ শুক ৬-৭ 
মধ্যম কাদ! ভিজ ৬-৭ 
মধ্যম কাদ। শু ৭৮ 
অত্যধিক কাদা ৯-১০ 


ভিজ! দোয়াশ মাটিতে একটা ৩" মাপের 
লাঙল যদি ৩" গভীর মাটি কাটে এবং বলদের 


গড়পড়তা গতি ঘণ্টায় ১ মাইল হয়, 
তাহলে এ লাঙল চালাতে বলদের 
৩১৩১৫১৮১৭৬০ xe 

হি ا ا‎ অশ্বশক্তি 


৩ঞ০০০ X bo 
লাগবে। SAL এক জোড়া বলদের | একটি 
বলদের ক্ষমতা *'৩-০'৫ অশ্বশক্তি ধরা হয়: 
পক্ষে এ লাঙল অনায়াসে চালানো সম্ভব | 

একই মাপের এবং একই গঠন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন 
কতকগুলি লাঙলের মধো কোন লাঙলটি বেছে 
নিতে হবে, সেট! নির্ভর করে লাঙলের ভার- 
বহনের (Draft) ক্ষমতার ওপর । ভারবহন 
হচ্ছে লাঙল চালাতে বলদের ওপর যে জোর বা 
টান পরে তার বিশ্লিষ্ট অন্তুভূমিক উপাদান 


১৫ 


বসুন্ধরা : CHB £ ১৩৭৭ 
(Horizontal component of pull) | 
একই জমিতে, একই বলদ দিয়ে চালাতে যে 
লাঙলের ভারবহন সবচেয়ে কম হয়, সেটাই 
বেছে নিতে হবে । লাঙলের ভারবহন নির্ভর 
করে মাটির উপাদান ও লাঙলের : 5 
বৈশিষ্টোর ওপর | মাটির উপাদানগুলির মধ্যে 
পড়ে মাটির ঘনত্ব, মাটির কণাগুলির সংযুক্তি ও 
মাটির Ses | লাঙলের গঠনগত উপাদান- 
গুলির মধ্যে লাঙলের ওজন, ফালের ধার, উল্ল্ব 
ও অনুভূমিক সাকশনের পরিমাণ এবং লাঙলের 
তলদেশে ব্যবহৃত লৌহ ও মোল্ডবোর্ডের বক্রুতা 
প্রধান । এছাড়া খাতের গভীরতা? বলদের গতি, 


3 
লাঙলের ওপর মাটি কাটা ও এপ্টানোর জন্থা 


বাধা, জমির ওপর আগাছার পরিমাণ প্রভৃতি 
উপাদানগুলিও লাঙলের ভারবহনে প্রভাব 
বিস্তার করে। | 

একটা নিদিষ্ট মাপের লাঙল দিয়ে কোন 
নির্দিষ্ট সময়ে যতটা জমি চাষ হওয়া উচিত, 
প্রকৃতপক্ষে ততটা হয় নাঃ তার কারণ লাঙলের 
মাপের সবটা দিয়ে সবসময় পুরো৷ কাজ পাওয়া 
যায় না, কেননা bal জমির ওপর দিয়েও লাঙল 
চলে যায়। এট! হয় বলদ দুষ্ট বা অনভ্যন্ত 
হলে এবং কৃষক অপটু হলে। তাছাড়া করিত 
জমির অবস্থা, জমি চাষের পরিচ্ছন্নতা এবং 
লাঙলের ভারবহনের ওপর বলদের গতি ও চাষের 
পরিমাণের হার নির্ভর করে। উপরস্ত জমির 
শেষে লাঙলের মোড ঘোরাতে, লাঙল চালাতে 
চালাতে কোন নাট বপ্ট খুলে গেলে ত 
আবার লাগাতে এবং লাঙল চালক ও বলদের 
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একটান৷ কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পর বিশ্রাম 
রতে ও জলপানে কিছু সময় অতিবাহিত হয়। 

মোল্ডবোর্ড লাঙলের ASFA] ১৬ থেকে ২০ 
ভাগ সময় এভাবে নষ্ট হয় বলে ধরা হয়। এখন 


লাঙলের মাপের পুরোটা দিয়েই যদি কাজ হয়ঃ 


আর যতক্ষণ লাঙল চলে ততক্ষণ কোন সময় নষ্ট 
না হয়) তাহলে যে পরিমাণ জমি চাষ হয় তাকে 
এঁ লাঙলের ততীয় ক্ষেত্র কর্ষণ ক্ষমত] (Theore- 
tical Field Capacity) aca | চাষের পর 
চষ! জমি মেপে প্রকৃত Bj মাপ APSR যায়, তাকে 
এ লাঙলের যথার্থ ক্ষেত্র কর্ষণ ক্ষমত| 
(Effective Field Capacity) বলে। 
মিনিটে ১১০ ফুট গতিসম্পন্ন একজোড়া! বলদ যদি 
একটা ¢” মাপের লাঙল দিয়ে একঘণ্টা৷ ক্রমান্বয়ে 
চাষ করে যায়, তাহলে এ লাঙলের তত্বীয় ক্ষেত্র 
ক্ষমতা ০০৬৩ একর হবে, আর যদি মেপে প্রকৃত 
Bal জমির পরিমাণ ০০৫৫ একর পাওয়া যায়, 
তাহলে এ লাঙলের ক্ষেত্র পারগত৷ 
০০৫৫-০*০৬৩১৫১০০ »৮৮%০ পাওয়া যাবে | 
লাঙলের ক্ষেত্র পারগত! দিয়েও লাঙল নির্বাচন 
করা চলে। 

মোল্ডবোর্ড লাঙলে চাষের কতগুলি বৈশিষ্ট্য 
আছে। যেমন, মাটি বিদীর্ণ করে চলার সময় 
কাট। মাটি লাঙলের একদিকে উল্টে পড়ে। 
লাঙল চালিয়ে মাটি কাটায় যে নালির স্থষ্টি হয় 
তাকে খাত (Furrow) বলে। বক্তাকৃতি 
মোল্ডবোর্ডের বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে ও 
উল্টিয়ে পড়া খাতের মাটিকে ফালিখাত 
(Furrow slice) এবং খাতের নীচের অংশকে 


১৬ 


খাতের তলা (Furrow sole) বল! হয়। 
মোল্ডবোর্ড লাঙলে 53| খাতের তল। আয়ত- 
ক্ষেত্রাকার হয়। অকধিত জমি আর খাত যে 


রেখায় আলাঁদ! হয় সেটাকে খাতের দেওয়াল 7 


(Furrow wall) বলে, আর চিত, করে উল্টে 
পড়া ফালিখাতের Ara অংশ খাতের মুকুট 
(Furrow Crown) নামে অভিহিত | মোল্ড- 
বোর্ড লাঙলে চাষ কর! জমির খাতের প্রস্থচ্ছেদের 
(Furrow Cross-section) এই সংজ্ঞাগুলি 


২নং চিত্রে দেখান হয়েছে | 
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মোল্ডবোর্ড লাঙলে চাষ করার সময় খাতের 
প্রস্থচ্ছেদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিকমত না এলেই 
বুঝতে হবে এর নির্মাণ কৌশলে অথবা বলদের 
সঙ্গে FSSA কোথাও ভুল হয়েছে | মৌল্ডবোর্ড 


লাঙলের নির্মাণ কৌশলে ভুল থাকলে চাষ করতে + 


কি কি অস্ুবিধ| হতে পারে এবং তাদের প্রতিকার 
সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা যাক। প্রথম 
অস্বিধা, যতটা গভীর মাটি কাটা দরকার, 


ا 
‘ 


١ 


~ 


লাঙল ততটা! গভীর মাটি কাটে না। এর জন্য 
লাঙলের Sag সাকৃশন [Vertical suction] 


° »*. পরীক্ষা করতে হবে। একই গ্রথনের মাটির oy 


নী SY 


۴ 


Cary সাকৃশনের নির্দিষ্ট পরিমাণ লাঙলে আছে 
কিন। দেখতে হবে এবং তা ঠিক করে 
নিতে হবে। 

দ্বিতীয় অসুবিধা, ফালিখাত সম্পূর্ণভাবে 
উল্টিয়ে Al পড়া ও পুনরায় খাতের ওপর ফিরে 
আসা । মোল্ডবোর্ডের বেঠিক বক্রতাই এর 
কারণ। এ HRN দূর করার জন্য নানারকম- 
ভাবে মোল্ডবোর্ডের বক্তা বানিয়ে একই গ্রথনের 
মাটিতে বার বার চালাতে হবে যতক্ষণ না 
ভালভাবে ফালিখাত উল্টিয়ে পড়ে। 


কাটা উচিত ততটা চওড়া না কাটা। লাঙাল 
অনুভূমিক সাকৃশনের (Horizontal suction) 
পরিমাণ কম থাকলে এরূপ হয় এবং একই 
গ্রথনের মাটির জন্য নির্দিষ্ট কর! এর পরিমাণও 


< ঠিক করে দিতে হবে। 


চতুর্থ অসুবিধা, দেশী লাঙলের মত খাতের 
উভয় ated মাটি পড়া। মোল্ডবোর্ড খন 
ভিতরের দিকে অধিক ঝুঁকিয়ে লাগান হয় তখন 
লাঙলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এতে লাঙলের 
ভূমিপৃষ্ঠের দিক হান্ধা হয়ে পড়ে এবং লাঙল 


fg দলার সময় ভূমিপৃষ্ঠ খাতের দেওয়ালের দিকে উঠে 


t 3 
= 


পড়তে চায়। এর ফলে 55ج‎ মাটির যতটা 


. মোন্ডবোর্ডের বক্রতা পর্যন্ত পৌঁছায় ততটা 


একদিকে উল্টে পড়ে আর বাকিটা অন্যদিকে 
পড়ে। 


১৭ 
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পঞ্চম rH, খাতের তলা একই সমতলে 
al আসা | অর্থাৎ খাতের তলা কোথাও গভীর 
ও কোথাও অগভীর কাটা | ৩নং চিত্রে দেখান 


হয়েছে খাত একই গভীরতায় কাটা! না হওয়ার 


ফলে খাতের তলা সমতল হয়নি | খাতের এ 
অবস্থা হয়, যখন ফালের উইং বিয়ারিং ( Wing 
bearing ) অধিক রাখা হয়। এরূপ অবস্থায় 
খাতের গভীরতা কমে যায়, খাতের তলা 
আয়তঙক্ষেত্রাকার হয় না ও খাতের তলার কিছুট। 
অংশ অকধিত থেকে যায় | 


La 


I ৩ 
MST GM Gree 


লাঙল ঠিকমত জোত! না হলে যে অস্ুবিধা- 
গুলির we হয় তার সম্ভাব্য প্রতিকারের 
আলোচনা কর! হল। মোল্ডবোর্ড লাঙলের 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হচ্ছে সঠি.. “ভীরতায় 
মাটি না কাটা । লাঙলের Bary সাকৃশন ঠিকমত 
রাখার পরও যদি লাঙল গভীরতা না নেয়, 
তাহলে ইসের উচ্চতা কমিয়ে Gere হবে। 
নয়ত, ইসের দৈর্খ্য বাড়িয়ে বলদের পিছন পা 
থেকে বেশ খানিকটা দূরে লাঙল জুততে হবে। 
ইসের উচ্চতা কমানো ব! বাড়ানোর জন্য হাতলে 
এবং স্ট্যাণ্ডার্ডে একাধিক গর্ত কর! থাকে, যাতে 
ইচ্ছামত নাট বোল্ট দিয়ে ইস বাধা যেতে পারে | 
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আবার লাঙল বলদের পিছন পা থেকে অধিক অধিকতর সোজাভাবে লাগিয়ে, ভূমিপৃষ্টের 
দূরে বাধলে, লাঙল চালাতে বলদের ওপর গোড়ালি যতদুর সম্ভব উচিয়ে রেখে (চিত্র নং ৪) 
অস্বাভাবিক জোর পড়ে আর বলদ চালকেরও বলদের পিছন পায়ের কাছাকাছি এনে চালায়। 
aza হয়, সে বলদের লেজ মুড়ে তাড়া এভাবে লাঙল চালালে পূর্ববগিত মোল্ডবোর্ড 
লাগিয়ে লাঙল চালাতে পারে না। এ অসুবিধা লাঙলের খাতের বৈশিষ্ট্যগুলির একটিও খুঁজে 
এড়াবার জন্য বলদ চালকের! হাতলটাকে পাওয়া যাবে না। এখন এমনি অবস্থ। হলে 
হাতলের ওপরের দিকে শেষ গর্ভটীর পর আর 
একটা গর্ত করে এবং স্ট্যাপ্ডার্ডের নীচের দিকের 
শেষ গর্তটার পর আর একট! গর্ত করে ইস্‌ বেধে 
দেখতে হবে, ইসের উচ্চত৷ স্থানীয় মাঝারি বা 
ছোট আকৃতির বলদের জোয়ালে বাঁধার মত 
নেমেছে কিনা | এর পরও মোল্ডবোর্ড লাঙল 
ঠিকমত কাজ Al করলে বুঝতে হবে এঁ অঞ্চলের 
মাটির পক্ষে এ ধরণের মোল্ডবোর্ড লাঙল উপযুক্ত 4 
নয়। এখন এর নির্মাঘকৌশল বদলিয়ে এ অঞ্চলের 


মাটির উপযোগী করে লাঙল তৈরি করতে হবে | 
¥ yer পদতে 
te খাসা পেকে RA ও 2766 sb করে na ) 





N 





ত্রিপুরার গ্রাম ভুরাতলি, ভারতের লক্ষ লক্ষ 
গ্রামের মধ্যে একটি যাদের নাম ইতিহাসে লেখা 
থাকে না, দেশবিভাগের আগে এখানকার শাস্ত 
নিরুদ্ধেগ গ্রামজীবনে কোনও পরিবর্তনই ঘটেনি, 
সেদিন পর্যন্ত গায়ের মেয়েরা কলসী কাখে জল 
আনতে গেছে ঘাটে, হাল কাধে চাষী নেমেছে 
মাঠে। 

প্রথম ঢেউ লাগল দেশবিভাগের ঠিক 
পরেই | পুবাঞ্চল প্রান্তের গ্রাম ক্ষুদ্র ও নগন্য 
হলেও অনেক ধাক্কা সইতে হল । মাত্র দশ বর্গ 
কিলোমিটার এলাকায় প্রায় আটশত লোকের 
বাস ছিল এই গাঁয়ে । এরাই পূর্ব পাকিস্তানের 
পাঁচশত Valea পুর্নবাসন ঘটালেন এই TITA | 
স্থানীয় লোকেদের আন্তরিক ব্যবহারে আর NA 


আদিবাসীদের সাহুচর্ধে ও সহান্থৃভূতিতে পূর্ব 
বাংলার মানুষ ভুলে গেল তাদের ফেলে আসা! 


A ভিটে মাটিকে, ঘর বীধল এখানেই । এরা 


N অনেকেই ভূ ইচাষী কৃষক | অথচ চাষের যোগ্য 
জমি খুব বেশী ছিল না। তখন, চাষ ছিল বৃষ্টি 
নির্ভর । প্রকৃতির মজির উপর ভরসা করে 
থাকতে হত প্রধানত । 


একক উট 


ভালভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্যও চাষের 
কাজে সবাই এর! উঠে পড়ে’ লাগলেন | 
প্রথমেই স্বেচ্ছায় খেটে গ্রামের লোকের! 
একটি সেচ বাধ তৈরি করেন, এই কাজে কম্যুনিটি 
ডেভেলপ মেণ্ট ব্লকও তাদের সাহায্য করেছিলেন | 
বাধ তৈরির কাজ সার! হলেই প্রত্যেকের 
ক্ষেতের মধো ছোট ছোট সেচ খাল কেটে জল 
নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে 
আশ পাশের সমস্ত ক্ষেতের মধ্যে সেচের একটা 
মোটামুটি ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় ধানচাষের খুব 
স্থবিধা হয় | ফলন বাড়ে | বাড়তি ফসলের চাষও 
শুরু হয়, যেমন, আলু ডালশস্থ্য বা বোরোধান | 
এই হল সূত্রপাত | এরপর ক্রমে উন্নতপ্রথায় 
চাষ, রসায়নিক সারের ব্যবহার, ফসলরক্ষ। 
ইত্যদি নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি চাষীরা 


একে একে মেনে Aa) এসবের উপকারিতা 
বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ফলনও বেশী পান। স্থানে 


স্থানে প্রদর্শনক্ষেত্র তৈরি করে উন্নত প্রথায় চাষ 
পদ্ধতি দেখানো হলে কৃষকেরা যথেষ্ট আগ্রহ 


دد 
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দেখান, নিজের নিজের ক্ষেতেও তার! উন্নত প্রথায় 
চাষবাস, ফসলরক্ষার কাজ শুরু করে দেন। 
বোনার জন্য উন্নতবীজের ব্যবহার অসম্ভব বেড়ে 


যায়। গত ১৯৬২-৬৩ সালে উন্নতবীজ WANAN 


হয় মাত্র ছয় FSSA | ১৯৬৫-৬৬ সালে সেখানে 
প্রয়োজন হয় বিশ কুইণ্টালের । রাসায়নিক সার 
AA এখানে কেউ প্রায় স্পর্শও করতে! ন1) 
আর এখন ক্ষেতে পড়তে সময় পায় না | 
১৯৬২-৬৩ সালে ধানের ফলন ছিল হেক্টর প্রতি 
১২ কুইণ্টাল, তিন বছরের মধ্যে ফলন দাড়াল 
হেক্টর প্রতি ২৫ কুইণ্টালে। 

এখানকার বৃদ্ধ কৃষক রাজকুমার দেবনাথ 
পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্ত। to প্রতিযোগিতায় 
বিজয়ী হয়ে বিখ্যাত হলেন রাতারাতি । গ্রামের 
মুখও উজ্জল করলেন। আসলে নিঃসঙ্গ একক 
উদ্যম এখানে কিছু. ছিল না। ছিল সমস্ত গ্রাম 
জুড়ে কাজের প্রেরণা । তাই একটা দুটো শস্ত 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়াই নয়, প্রকৃতির ওপরও 
যেন তারা জয়ী হলেন। > 

ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট ঢিলা পাহাড় 
অসংখ্য ١ এইসব টিলার গায়ে কিছু না কিছু 
চাষ করা? চাষ বিশেষ ন| হলে নানারকম ফল 
পাকুড়ের গাছ গ্রামবাসী লাগাতে আরম্ত 
করলেন। কাঙ্ছুবাদাম, কাঠাল, বাতাবী লেবু 
বা কাগজী লেবুর গাছ দেখতে দেখতে বেড়ে 
উঠল টিলা অঞ্চলে । এখানকার আনারস খুব 
বিখ্যাত। টিলার গায়ে গায়ে আনারসের চাষও 
বেড়ে চললো । টিলার ওপর কোথাও কিছু 
খালি জায়গা পেলেই পাট, মেন্তা, চিনাবাদাম 


2° 


বা আখ, কোথাও একট! অর্থকরী ফসলের চাষ 
Stal করে দেখিয়েছেন। 

আজ এখানে টিনের চাল আর ছিটে বেড়ার 
ঘরের আশেপাশে নারকেল আর সুপারি গাছের 
ঘন সবুজ ছায়| পূর্বাংলার কোনও এক গ্রামকে 
মনে করিয়ে দেয়। মাছ ধরাও বাদ যায়নি। 
মজ! পুকুরে ব| ছোট নদীতে, খালে বিলে মাছের 
টাষও শুরু হয়েছে, আর আছে ঘরে ঘরে মুরগী 
পালার রেওয়াজ | 

গ্রামের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে একট! 
ইয়ং FÁRA ক্লাব’ ব| নবীন কৃষক সঙ্ঘ, এর! 
সরকারের তরফ থেকে পেয়েছেন বেশ কিছু উন্নত 
ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি আর চাষের জন্য বীজ ও 
সার। 

১৯৬২-৬৩ সালের আগে নাকি এ গাঁয়ে একটি 
ডাকঘরও ছিল ন|। শ্রী দেবনাথের কৃতিত্বের জের 
ধরে ত্রিপুরার চীফ কমিশনার এখানে আসেন 
তাকে পুরস্কৃত করতে | বর্তমানে এখানে we 
সমাজসেবা কেন্দ্র, একটি সমবায় সমিতি, ছুটি 
জুনিয়র বেসিক স্কুল একটি বাজার ও পোস্ট 
অফিস WIS! বলাবাহুল্য ১৯৬২-৬৩ সালের 
আগে এর কোনটিরও অস্তিত্ব ছিল না। জনৈক 
কৃষি আধিকারীর তত্বাবধানে এখানে একটি কৃষি 
পরিকল্পনা কেন্দ্র (Farm Planning 
Centre) খোল! হয়েছে | 


ত্রিপুরার ভুরাতলি আজ আর ক্ষুদ্র নগন্য গ্রাম 


নয়, ভূরাতলি এগিয়ে এসেছে নিঃসন্দেহে | 


[ কৃষি সংবাদ-সংস্থা ] 
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শস্য স্বপ্ন | অমল দত্ত 


সকাল সন্ধ্যা যে 
রূপের ধ্যান করে 
অজন্মার বুকে বেঁধে 
ইস্পাতের ফলা 
সেই সুখে। 


কৃষাণের যে দৃঢ় স্বন্ধ 
কাপে মাংসপেশী চঞ্চল, 
আগুনে পোড়ান মাটি 

চোখের আকুতি আনে 
এক ফোটা 55 | 
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তৈলবীজ হিসাবে ভারতে সরষের পরেই 
তিলের স্থান। খাবার তেল বলতে উত্তর ও 
পূর্ব ভারতে অবশ্য সরষের তেলই বোঝায়; 
কিন্তু দক্ষিন ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে তিলের 
তেলই রান্নীঘরে ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে 
তিলের নাড়ু, তিলের খাজা; তিলের বড়া’র সঙ্গে 
আমরা! সুপরিচিত ١ তিল তেল মস্তিষ্ক FREH 
কেশ তৈল হিসাবেও বহুল ব্যবহৃত FF | 

তিল খরিফ ও রবি ছুই খন্দেই চাষ করা 


যায়। খরিফখন্দে বৃষ্টি বা সেচের উপর নির্ভর 
॥ করে বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসের ভেতরে এবং 


রবিখন্দে কার্তিক থেকে পৌঁষের ভেতরে তিল 
বোন! চলে। তিল মোটামুটি ৩২-৪২ মাসের 
FHA | 


হান্ধ৷ বেলে দোয়াশ মার্টিই তিল চাষের 
উপযুক্ত। অবশ্য জলনিকাশের ব্যবস্থা থাকলে 
এ টেল মাটিতেও তিলের চাষ কর! চলে | 

শুধু তিল বা! তিলের সঙ্গে অন্ত ফসলের মিশ্র 
চাষও Fai ষায়। জমি ৪-৫ বার লাঙ্গল দিয়ে 
ং ২-১ বার মই চালিয়ে ভালভাবে চৌরস করে 
বিঘে পিছু মোটামুটি ১২ কেজি বীজ ছিটিয়ে, 
Ga! লাইন করেও তিল বোন! চলে; 
সেক্ষেত্রে বীজও কম লাগবে। বিঘে পিছু 
৭০০-৮০০ গ্রাম হলেই চলবে । তিলের বীজ 
ছোট বলে কিছু শুকনো গুঁড়ো মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে নিয়ে বুনতে হয়। লাইন করে বোনার 
সময় সেচযুক্ত জমিতে ১.ফুট ১ ১ ফুট দূরত্ব 
বজায় রেখে এবং অন্য জমিতে ৯ইঞ্চি ১ ৯ ইঞ্চি 
বা ১ ফুট X ৬ ইঞ্চি দূরে দূরে বীজ বোনা হয়। 

বীজ বোনার ১৫-২* দিন পর প্রথম বার 
নিড়ানি দিতে হবে। আগাছ। পরিষ্কার করে 
গাছ পাতলা করে দিতে হয়। এরপরে আরও 
একবার নিড়িয়ে দেয়া উচিত। 

তিল চাষে সাধারণতঃ কোন সার দেয়৷ হয় 
না। তবে জমি চষার সময় বিঘে পিছু ২-৩ 
গাড়ি জৈব সার বা গোবর সার এবং প্রথমবার 


নিডানির সময় ১০ কেজি আ্যামোনিয়াম 


২৩ 


সালফেট ব্যবহার করলে সুফল পাওয়। ITT | 
সাড়ে ভিন থেকে চার মাসের মাথায় তিল 
কাটার উপযুক্ত হবে। তখন পাতা ও ভাট! 
হলদে মতন "হয়ে শুকিয়ে যাবে। তিলের 
ফল বেশী পেকে গেলে ফেটে জসিতেই বীজ 
ছড়িয়ে পড়তে পারে; তাই ফল কিছুট! হলদে 


বসুন্ধরা : উনবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


আভাযুক্ত সবুজ থাকতেই ফসল কেটে খামারে 
তুলুন। ছোট ছোট লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ 
ছাড়িয়ে নিন এবং cate শুকিয়ে ঘরে তুলুন। 

তিলের ফলন সাধারণভাবে বিঘেপ্রতি ১ মণ 
এবং উর্ধে ৩ মণ পর্যস্ত হতে পারে। 

পশ্চিমবঙ্গের ছুটি উন্নত জাতের তিলের নাম 
হল, বহরমপুর নং ৯ এবং ৪। ছুটিই জলদি 
জাতের । 

তিলের কীটশক্র ও রোগ খুব মারাত্মক 
রকমের কিছু নেই। তবু কয়েকটির নাম ও 
প্রতিকারপন্থ। নীচে দেয়! হল : 


কীটশক্রু 


১। পাতা জড়ানো পোক।-_-সবুজ রঙের 
লেদ। পোকা কচি পাতা খেয়ে ফেলে গাছকে 
দুর্বল করে দেয়। অনেক সময় এগুলো ডাটা 
ও ফলও ফুটে! করে ক্ষতি করে। জড়ানো 
পাতার মধ্যে মাকড়সার মত জাল তৈরি করে 
এরা! লুকিয়ে থাকে | লেদ। পোকাগুলে। মারবার 
জন্যে শতকর। Co ভাগ শক্তি বিশিষ্ট জলে গোলা 
ডি,ডি,টি বা! প্রাথমিক অবস্থায় শতকর! ১০ ভাগ 
পাওয়া যায়। 
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রোগ 

১। ফাইলোডি_রোগের মধো এইটিই 
সব চাইতে ক্ষতিকারক | এতে গাছের কিছু 
কিছু ফুল হঠাৎ সবুজ পাতার মত হয়ে যায় এবং 
এ ফুল থেকে কোন ফল জন্মায় al পর্বের 
গোড়ায় এগুলে। গুচ্ছাকারে দেখতে পাওয়। 
যায়। এর প্রতিকার পন্থা খুব বেশী জানা নেই। 
দেরিতে ফসল বুনে উপকার পাওয়! যেতে পারে। 

২। পাতায় দাগ ধরা রোগ__-পাতার 
দুদিকেই এবং অনেক সময় ফলেও বাদামী রঙের 
দাগ দেখা দেয়। বোনার আগে বীজ গরম 
জলে ঘণ্টাখানেক ডুবিয়ে নিলে এর থেকে মুক্তি 
পাওয়া যাবে। 

৩। ডাটা পচা রোগ-_গেড়ায় মাটির 
উপরে ডাটার অংশে কালে! রঙের দাগ পড়ে। 
দাগগুলেো| ক্রমশঃ উপরের দিকে ছড়িয়ে যায় 
এবং শেষ অবস্থায় গাছ পচে মরে যায়। 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত জলসেচ করলে এবং 
জলনিকাশের ত্রুটি ঘটলে এই রোগ দেখা দেয়। 
চাষের এই ক্রটি দূর হলে রোগের আশঙ্কা কমবে | 

তিলের চাষে খরচ বেশী নেই | লাভও মোটা- 
মুটি কম নয়। কৃষকভাইর! এদিকে আর একটু নজর 
দিলে তাদের, দশের এবং দেশের উপকার হবে। 
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ব্যাঙের ছাতার সঙ্গে আমর! সকলেই 


কম বেশী পরিচিত। সাধারণের মধ্যে ব্যাঙের 


ই ছাতা__এই كود‎ নাম কেন চালু হলো-_তার 


কারণ বল৷ কঠিন। সম্ভবত: ব্যাঙ এই HV 
তৈরি করে বৃষ্টির সময় এই ছাতার নীচে আশ্রয় 
নেয়__এরকম একটা ধারণা থেকেই ব্যাঙের 
ছাতা নামকরণ হয়েছে | হয়তে। কখনও কখনও 


ছাতার নীচে ব্যাঙ ৰসে থাফ্ষে--তা দেখে এই 
ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। আসলে ব্যাঙের সঙ্গে 
এই ছাতার কোন সম্পর্ক নেই। ব্যাঙের ছাতা 
ছত্রাক জাতীয় এক রকমের নিম্নজেণীর উদ্ভিদ | 
আপনা থেকে এর! জন্মায়, বর্ধিত হয় এবং মার! 
যায়। অনেকে ব্যাঙের ছাতাকে স্পর্শ করতে 
JA বোধ করেন। 
আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের রকমারি 


© ব্যাঙের ছাতার অভাব নেই। অন্ধকার স্যাতসেঁতে 


স্থান, খড়ের গাদা, গোবর গাদা, পচাকাঠের 
গুড়ি, উইপোকার টিবি, ছাইয়ের গাদা, মৃত 
কীট-পতঙ্গ এবং জীবজস্তুর শরীর, স্যাতসেঁতে 
চামড়া, পচা ফলমূল প্রন্তৃতি হচ্ছে ব্যাঙের ছাতার 
Tea | গাছের ওপর OTT ডালপালায় 
এমন কি জলের মধোও ব্যাঙের ছাতা! জন্মায় | 
গাছের ওপর যেসব ব্যাঙের ছাতা জন্মায়_তার। 
‘গাছের কান’ নামে পরিচিত। 

ব্যাঙের ছাত! অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ ١ এদের 
শরীরে ভালপাল! বলে কিছুই AB উদ্ভিদ স্বীয় 
দেহস্থিত ক্লোরোফিল বা পত্রহরিতের সাহায্যে 
সূ্ধালোকে নিজের খাদ্য নিজে ays করে; 
কিন্তু ব্যাঙের ছাতার শরীরে ক্লোরোফিল না 
থাকায় এর! নিজের খাদ্য তৈরি করতে অক্ষম j 
সেজন্যে খাদ্যের ব্যাপারে এদের অন্তোর ওপর 
নির্ভর করতে হয়। একারণে এদের পরজীবি 
বল! হয়। এর! যেখানে জন্মায় সেখানে থেকেই 
খাদ্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে | 

সাধারণতঃ দেখ! ষায়__খানিকট! স্থান জুড়ে 
একই সময়ে অনেকগুলি ব্যাঙের ছাতা জন্মায়। 
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একক বা বিচ্ছিন্নভাবে এদের জন্মাতে দেখা 
যায় না। কথায় বলে ব্যাঙের ছাতারমতো৷ 
গজিয়ে ওঠা | এদের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে এই 
প্রবাদবাক্যের সঙ্গতি লক্ষ্য কর! যায়। কোথায়ও 
কিছু নেই__হঠাৎ দেখা গেল- _বৌটার মাথায় 
বোতামের মতে! একট! পদার্থসহ একটা জিনিস 
মাটি. ভেদ করে বেরিয়ে আসছে । দেখতে 
দেখতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খানিকটা জায়গ! 
অধিকার করে__এর! বেশ বড় হলো। তখন 
কারোর আকৃতি হয় ছাতার মতো, কারোর হয় 
ফুলের মতে! আবার কেও কেও মন্দিরের HUTA 
আকৃতি ধারণ করে, কিন্তু ২/১ দিনের মধ্যে 
এগুলি নেতিয়ে পড়ে | 

ব্যাঙের ছাতার নীচে NGA ফলক থাকে 
এবং ফলকের পাশে পাশে ধুলিকণার চেয়ে 
PST অসংখ্য CHA বা বীজরেণু থাকে । এই 
বীজরেণু পরিপক্ক হয়ে বাতাসে ভেসে নানা স্থানে 
পড়ে। বীজরেণু থেকে YH সৃতার জালের 
মত একরকম পদার্থ মাটি, কাঠ-খড় প্রভৃতিতে 
ছড়িয়ে পড়ে। এগুলি ছত্রাক-স্যত্র নামে 
পরিচিত। এই সূত্র জালের প্রত্যেকটি © 
থেকে এক একটি ব্যাঙের ছাতা জন্মায়। 
এগুলিকে বল! হয় বীজাধার। 

ব্যাঙের ছাতাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ 
কর! যায়; থা- বিষাক্ত; ছুম্পাচ্য বা অখাদ্য এবং 
স্থখান্য । দুগন্ধযুক্ত, ফাঁপা ও ভঙ্গপ্রবণ ব্যাঙের 
ছাত| বিষাক্ত। এছাড়া কালো! গাঢ় ধূসর, লাল 
ছিটযুক্ত ব্যাঙের ছাতাগুলি কম-বেশি বিষাক্ত 
হতে পারে । হল্দে' সাদা, গোলাপী এবং 


চামড়ারমতে! তকৃতকে ব্যাঙের ছাতাগুলি দুষ্পাচা 
NANT) দুধের মতো! ধবধবে সাদা, কোমল 
অথচ নমনীয়, অর্থাৎ সহজেই ভেঙ্গে যায় না এবং 
আশযুক্ত ব্যাঙের ছাতাই FAT | 
গোলাপী আভাযুক্ত কয়েক জাতের ব্যাঙের 
ছাতাও খাস্ভতোপযোগী। 

একটা কথা মনে রাখা দরকার-_ বিষাক্ত 
ব্যাঙের ছাতা খেলে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি 
হয়। সময় সময় ভোজনকারীর মৃত্যুও হয়। 
এরকম বিপদের খবর মাঝে মাঝে খবরের 
কাগজেও দেখা যায়। সেজন্যে ব্যাঙের ছাতা 
খাবার আগে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত। 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে বিষাক্ত ও অবিষাক্ত 


ব্যাঙের ছাতা চিনে নিলে-_পরে আর চিনতে ২ 


অসুবিধা হবে না | অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য না 
নিয়ে কেবল লক্ষণ মিলিয়ে বিষাক্ত ও অবিষাক্ত 
ব্যাঙের ছাতা চেনা রীতিমত কঠিন ব্যাপার | 
বাজারে ব্যাঙের ছাতা বিক্রী হয়। বিক্রেতাদের 
মধ্যে অনেকের ভুলের জন্যেও এইরূপ বিপদ 
ঘটতে দেখা AY! তাই ব্যাঙের ছাতা খাবার 
আগে কোন্টা অবিষাক্ত এবং খাগ্যোপযোগী তা 
ঠিক করে eal বিশেষ প্রয়োজন | 

ব্যাঙের ছাতা মুখরোচক ATI তাছাড়া 
ব্যাঙের ছাতা নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ যথেষ্ট 
পরিমাণে আছে। তাই খা্ঠোগুণের দিক 
থেকেও উপকারী | 


আমাদের দেশে খাদ্য হিসাবে ব্যাঙের ছাতার 


চাহিদা ব্যাপক নয়। দু’ একজনের সখের চাষের 
কথা বাদ দিলে_ এদেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 


২৬ 


রস 
ধূসর > 
? 


-~ 


> 


+ 


u 


١ 


স্থখাগ্ ব্যাঙের ছাতার চাষ চালু হয়নি। কিন্তু 
ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, জার্মানী, জাপান, চীন প্রভৃতি 


_ দেশে খান হিসাবে Baia ব্যাঙের ছাতার যথেষ্ট 
` চাহিদা আছে এবং বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে vais 


ব্যাঙের ছাতার চাষ হয়। চীনা হোটেলে পরিবেশিত 
'মাশরূম চাউ'-এর স্বাদ অনেকের নিকট 
স্থপরিচিত। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত WFT 
ব্যাঙের ছাতা এদেশের হোটেলগুলিতে 
পরিবেশিত হয়। খাদ্যোপযোগী ব্যাঙের ছাতা 
যে সুস্বাদু ও উপাদেয়__সে বিষয়ে ছাতা ভোজন- 
কারীর! প্রায় সকলেই একমত | 

আমাদের দেশে FAT ব্যাঙের visi বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত; যেমন_ ছাতু, 
কৌড়, কৌড়ক, পাতাল-ফৌড়, ভূ ই-ফোড়, ভূ ই- 


চম্পা, ওল, আধার-মাণিক 31 আদার-মাণিক; 


ভূঁই-পদ্ম, দুৰ্গা-ছাতু, কাঠ-ছাতু | এদের মধ্যে 
ভূই-পদন্ম ও ভূ ই-চম্প| দেখতেও যেমন সুন্দর, 
খেতেও তেমনি সুস্বাদু | 

ভূঁই-পদ্ম-_অন্তান্ত খাস্টোপযোগী‏ وهو 
ব্যাঙের ছাতার মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়। এদের‏ 
ছাতার ব্যাস ৬ ইঞ্চি থেকে ৮-৯ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে‏ 
থাকে। ওপরের দিকে ছাতার মধ্যদেশ সামান্য‏ 
একটু নীচু, রঙ দুধের মতো! সাদা, GiB, দু’ ইঞ্চি‏ 
বা আড়াই ইঞ্চির বেশী লম্বা! হয় না। প্রত্যেক‏ 
"ব্যাঙের ছাতারই নীচের দিকে ভাঁটা থেকে‏ 


pami প্রান্তদেশ পর্যন্ত বইয়ের ASTE] 


ভাজে ভাজে কতকগুলি পাতলা! পর্দা থাকে | 
ভূই-পদ্লের নিয়দেশের এই পর্ণাগুলি বাইরের 
দিকে বাঁকানে।। এর! প্রায়ই মাটির ওপর 
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আলাদা আলাদাভাবে কাছাকাছি ফুটে থাকে | 

ভূ ই-চম্পা নামের ব্যাঙের ছাতার রঙ দুধের 
মতে| সাদ এবং খেতে বেশ HI এর! 
পুরনো৷ গাছের গুড়ির কাছে মাটিতে একসঙ্গে 
দলব্দ্ধভাবে ফুটে থাকে | ছাতার ওপরের অংশ 
ডিমেরমতো গোল, ডাঁটার দৈর্ঘ্য ছুই ইঞ্চি থেকে 
আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত ١ ছাতার ব্যাস আড়াই ইঞ্চির, 
বেশী হয় না। খড়ের গাদ্দার পাশেও এই 


জাতীয় অপেক্ষাকৃত বড় এক প্রকার ছাতা মাঝে 


মাঝে জন্মাতে দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ 
খড়-ছাতু নামে পরিচিত। 

ছুর্গ-ছাতু ডাটার দৈর্ঘ্য আড়াই ইঞ্চি থেকে 
চার ইঞ্চি পর্যন্ত লম্ব। হয়। ছাতা থালারমতে৷ 
সমতল | গোলাকার প্রান্তদেশ প্রায়ই ছিড়ে 
যায় এবং বিভিন্ন আকৃতির তারকা চিহ্নের মতে! 
দেখায়, এদের রঙ একটু লাল্চে-সাদা । ছাতার 
ব্যাস এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চির বেশী হয় al | 
আর এক জাতের অতি ক্ষুদ্র FF হুর্গা-ছাতু 
দেখতে পাওয়া যায়; এদের ছাতা আধ ইঞ্চির 
বেশী বড় হয় না। Sal মাটির ওপর যখন দলে 
দলে ফোটে তখন ভারি সুন্দর দেখায়। কেও 
কেও এদের ওল, ভূ ই-তার৷ বা আধার মাণিক 
বলে। আর একরকম ছোট ছোট ছুর্গা-ছাতু 
প্রায়ই খড়ের গাদার আশেপাশে ফুটে থাকে | 
এদের ডাটাগুলি সরল নয়, একের্বেকে উঠে 
থাকে | এই ছাতুও খেতে মন্দ AF | 

গ।ছপালায় ঢাকা বনজঙ্গলের অন্ধকারে দুধের 
মতে! সাদ! কোণাকার টুপিওয়াল! একপ্রকার BID} 
জন্মাতে দেখা যায়। এদের ডাঁটাগুলি সম্পূর্ণ 


২৭! 


THT £ উনবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্য! 


সরল নয়, ছাতার গলার কাছে খুব পাঁতল! একটি 
বেষ্টনী থাকে। এদের সাধারণতঃ ভূঁই-ফোড় 
বলে। অনেকে এগুলি কলাপাতায় করে 
ভেজে খায়। 

উইপোকার টিবির মধো সরু tren, 
সামান্ত ধূসর রঙের একপ্রকার ছাতা জন্মায়। 
aT টুপি কোণাকার, ঠিক আধখান! কুলের 
মতে! দেখতে । এদের ডাট! يده‎ ইঞ্চিরও বেশী 
লম্বা! হয়, এর! পাতাল-ফৌড় নামে পরিচিত। 
খেতে একটু কঠিন লাগলেও পাভাল-ফৌড়ের 
স্বাদ খারাপ AF | 

পচ| কাঠের গায়ে অনেক সময় একসঙ্গে 
অনেকগুলি সাদ! সাদ। গোলাকার ফুল ফুটতে 
দেখা যায়। ফুলগুলির বেড় ২ ইঞ্চি থেকে 
২২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়, ফুলের মাঝখানে গভীর গর্ভ, 
বৌট। ছোট এবং বাঁকানো! । এদের আশ খুব 
শক্ত- সহজে ভেঙ্গে ব| ছিড়ে যায় না। এর! 
কাঠ-ছাতু নামে পরিচিত । আমাদের দেশে 
কয়েক রকমের কাঠ-ছাতু দেখ! যায়। যেসব 
কাঠ মাটিতে পড়ে পচে_তার গায়ে কক্ষে ফুলের 
মতে! প্রায় ৩-৪ ইঞ্চি গোলাকার বেশ বড় বড় 
একপ্রকার ছাতা ফুটতে দেখা যায়। এদের 
ডাটাগুলি প্রায়ই wera আকারে বেঁকে 
থাকে। এদেরকে অনেকে কাঠ-চম্পা, আবার 
কেও কেও কাঠ-ছাতুও বলে। কাঠ-ছাতু খুব 
সুস্বাদু নয়। সব রকম ছাতাই কুড়ি অবস্থায় বা 
ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া উচিং। নচেং 
ফোটবার ২-১ দিন পরে ছাতার নিচের দিকে 
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পর্দার ভাজে ভাঁজে লাল, কালো, সাদা প্রভৃতি 
বিভিন্ন রঙের অতি ছোট ছোট পোকা দেখা Ata | 


হাওয়! চলাচল করে এরূপ অন্ধকার, ' 


MATS স্থানে ব্যাঙের ছাতার চাষ qfar- 
জনক | প্রায় দুই হাত চওড়া; আট-দশ ইঞ্চি 
খাড়াই পুরনো! কাঠের তৈরি Ga মধ্যে গোবর 
বা ঘোড়ার নাদ মিশ্রিত শুকনো সার মাটি চেপে 
বসিয়ে সামান্ত জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হুয়। 
প্রায় ৭৮ ইঞ্চি পুরু করে মাটি বসাতে হবে। 
এভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে--তাতে ছত্রাক-স্যত্র বা 
ব্যাঙের ছাতার বীজ বসাতে হবে। যেখানে 
ব্যাঙের ছাতা গজায়_সেখানে থেকে খুব 
সাবধানে স্থত্রসমস্বিত খানিকটা অংশ তুলে এনে 
বসাতে হয় কিংবা! বিদেশ থেকে আনীত She 
MRS ঘাসের “কেকৃ ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 

বীজ বপন করবার পরে প্রথম ফসল জন্মাতে 
প্রায় ৩-৪ মাস সময় লাগে। বীজ পুঁতবার 
কিছুদিন বাদে যখন TH TH সাদ! স্ৃতোরমতো 
পদার্থ সমস্ত মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়তে দেখ! 
যাবে__তখন তার ওপর এক ইঞ্চি পুরু করে খুব 
মিহি জৈব সার বিছিয়ে দিতে হবে। নজর 
রাখতে হবে__মাটি যেন একেবারে শুকিয়ে না 
ata) SiS দেখ! দিলেই সামান্য জল ছিটিয়ে 
মাটি ভিজিয়ে দেওয়া! প্রয়োজন । প্রথম বারের 
ফসল উঠলে__সেই জমির ওপরই আবার কিছু 
সার-মাটি বসিয়ে দিলে দুই-তিন মাস পরে 
আবার নতুন ফসল পাওয়া ষায়। 
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ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বর্ষজীবি ফসল হিসেবে 
অড়হরের চাষ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে অড়হর 
এ, কয়েক বছর বেঁচে থাকতে ATA | 
প্রাচীনকালে আমাদের দেশে অড়হরের চাষ 
হতো! কিনা জানা যায় না। তবে এট যে 
আফ্রিক! থেকে আমাদের দেশে আন! হয়, এ 
বিষয়ে আমর! নিশ্চিত। বর্তমানে ভারতে প্রচুর 
অড়হরের ফলন এবং চাষ ইচ্ছে | গত ১৯৬৩- 
৬৪ সালে প্রায় ২৪'২ লক্ষ হেক্টার জমিতে 


অড়হরের চাষ কর! হয় এবং উৎপাদন হয় ১২৯ 


লক্ষ টন। পশ্চিমবাংলায় অড়হর চাষের জমির 
পরিমাণ ( ১৯৬১-৬২ ) we, Bee হেক্টর এবং গড় 
ফলনের পরিমাণ ৬০* কেজির কিছু বেশী। কিন্তু 
ভারতের মোট গড় ফলন হেক্টার প্রতি ৪৮৫ 


gE মাত্র। বিশেষ করে দক্ষিন ভারতে 


١ 
« 


প্রোটিনের সরবরাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই 
ডালের মাধ্যমেই হয়ে থাকে | 
অড়হর গাছের সবুজপাত। কিংবা ডগা সবুজ 


মাটিতে ‘ভাল 


২৯ 


সার কিংবা গরুর খাগ্যের জন্য ব্যবহার কর! হয়ে 


থাকে। এর শুকনে! ডালপাল| দিয়ে ঝুড়িও 


তৈরি করা যায়। সাধারণতঃ এই গাছগুলির 
দৈর্ঘ্য ৯ থেকে ৩'৬ মিটার পর্যন্ত হয়। এর 
শেকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে বলে মাটির 
উন্নয়ন, ভূমিক্ষয় নিবারণ ইত্যাদির জন্যে অড়হরের 


. চাষ করা হয়। এই গাছ খরা এবং © 


সহা করতে পারে। কিন্তু গোড়ায় জল জমলে 
কিংবা মাটির জল ঠাণ্ডায় জমে গেলে তা সহ্য 
করতে পারে না। 59754 জমিতেও এর চাষ 
কর! যায়। এই ভালই ভারতে দ্বিতীয়, স্থান 
অধিকার করে আছে। 

প্রায় সব রকম মাটিতেই অড়হরের চাষ করা 
যায়। তবে যে মাটিতে চুনের অভাব আছে সে 
হয় না। জল নিকাশী 
হালকা AXA, জমিতে সবচেয়ে ভাল 
উৎপাদন হয়। কারণ মাটিতে রস থাকার দরুন 
শেকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় | 

শুকনে| এবং ভিজে উভয় আবহাওয়াতেই 
এই গাছ ভালভাবে জন্মায়। তবে GFA 
আবহাওয়ায় সেচের প্রয়োজন | ভাল ফসলের 
জন্যে ফুল ফোটা! এবং ফল পাকবার সময় 
আকাশ পরিষ্কার থাকাই বাঞ্ছনীয় | 

অড়হরের প্রকৃত চাষের সময় হল বর্যারস্ত | 
অর্থাৎ, আষাঢ় মাস থেকেই চাষ শুরু করা উচিত। 
ফসল পাকতে নাবি জাতের ৮২ মাস এবং 
জলদি জাতের ৬ মাস সময় লাগে। আবার 
১নং-টি জাতের ফসল 83 মাসের মধ্যেই পেকে 
যায়। SUA কখনে! চীনাবাদাম, তুলা, ভুট্টা, 
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জোয়ার ইত্যাদির সঙ্গে মিশ্র ফসল হিসেবে এর 
চাষ কর! হয়। মিশ্র ফসলের প্রয়োজন অনুযায়ী 
জমি তৈরি কর! হয়ে থাকে | একক চাষে একবার 
হাল এবং ২-৩ বার fan দিয়ে জমি মোটামুটি 
তৈরি কর! যায়। বৃষ্টি আরম্ভ হলেই বীজবপন 
কর] দরকার। তার আগে নয়। মিশ্র ফসলে 
সকলু সময়েই সারিতে চাষ করা হয়। কিন্ত 
একক ফসলে ছিটিয়ে এবং সারিতে বীজ 
বোনা যায়। তবে সারিতে বোনায় বীজ 
এবং অন্যান্য খরচ যেমনি কম হয় 
তেমনি ফসল উৎপাদন বেশী হয়। নানান 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখ! গেছে ছিটিয়ে বোনায় 
হেক্টার প্রতি ১১-১৭ কেজি বীজ লাগে । আরো 
জানা গেছে ৬০ সেন্টিমিটার সারিতে ve সেমি; 
দূরে দূরে বীজ বপন করলে অড়হরের ফলন সব 
চেয়ে ভাল হয়। এতে হেক্টীর প্রতি ৪ থেকে 
৫২ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। 

টি-১নং এর ফসল তাড়াতাড়ি পাকলেও, 
গাছের বাড়, শুঁটি এবং তার মধ্যের দানার সংখ্যা 
প্রভৃতি বিচারে টি২১ নং অড়হর ৬ মাসে 
পীকলেও প্রায় দ্বিগুন ফলন হয়ে থাকে। 
সাধারণতঃ পশ্চিমবাংলায় টি-৭ নং ভাল ফলন 
দেয় | মোদ্দাকথ! সযত্বে চাষ করলে সকল দেশেই 
অড়হরের চাষে উত্তম ফলন আশা করা are | 

সাধারণতঃ মিশ্র ফসলের নিয়ম অনুসারে 
নিড়ানি প্রভৃতি দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথম 
গাছগুলিকে সতেজ করতে সাহায্য কর! উচিত | 
বাস্তবক্ষেত্রে দেখ! গেছে; যে উদ্দেশ্যে মিশ্র চাষ 


করা হয় তাতে একটি ফসল মার খেলেও খুব 
একটা লোকসান হয় না, এই ধারন! ঠিক নয়। 
তবে মিশ্র চাবের পরিবর্তে একক চাষের সুফল 
সুনিশ্চিত | 

আধাঢ় মাসে বীজ বপন করলে গাছ ক্রমশ: 
বড়ে! হয়ে আশ্বিন থেকে ফুল ফোটা! আরাস্ত হয় 
এবং ২-৩ মাস ধরে ফুল ফোটে। সাধারণতঃ 
ফান্কুন মাসেই একই ডালে পাকা SÈ এবং ফুল 
দেখতে পাওয়া যায়। গাছ শুকিয়ে যাবার পর 
যখন পাত৷ ঝরে যায় তখন মাটি ঘেঁসে আঁটি 
কেটে ও বেঁধে মড়াইয়ের উঠোনে নিয়ে যেতে 
হয়। গরু দিয়ে মাড়িয়ে কিংবা লাঠি দিয়ে 
পিটিয়ে ফসল বার করা যাঁয়। 

BSR গাছে পৌকা-মাকড় ধরলেও ঢলে- 
পড়া রোগই ব্যাপক ক্ষতির কারক | এই রোগ দূর 
করার একমাত্র উপায় উন্নততর গাছ জন্মানো | 
তবে এর HD চাষের প্রতি Hay হওয়| বাঞ্ছনীয় । 
এই ঢলে-পড়! রোগ প্রতিরোধ করার আরে 
একটি উপায় বর্তমান। যেমন ক্রমান্বয়ে অড়হর 
চাষ না করে মাঝে মাঝে অন্যান্য ফসলের চাষ করা 
দরকার | কখনো কখনো আক্রযম়ণকারী ছত্রাক 
মাটিতে বাসা বাধে এবং ক্রমান্বয়ে পরবর্তী 
ফসলকে আক্রমণ করে | এই বীজের দ্বারা এই 
রোগ বাহিত হয় না । গোবর এবং Ws ফসফেট 
সার প্রয়োগে এই আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। | 

অড়হরে পোকার আক্রমণ হলে ৪% জলে P 
গোল! ডি,টি,টি সিঞ্চন করে অনেক উপকার 
পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এতে পোকার 
আক্রমণ তেমন বেশী হয় না | 


9o 
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cey রান্নার ব্যাপারে এখন আর অহেতুক সময় 
নষ্ট হয় না এবং জ্বালানিও অনেক কম খরচ হয়। 
বর্তমানে নান! জাতীয় কুকার বাজারে পাওয়া 
যাচ্ছে। কিন্তু বাজার থেকে কুকার al কিনে 
আমরা নিজেরাই এক ধরণের কুকার বাড়ীতে 
তৈরি করে নিতে পারি। এই কুকার তৈরি 


করতে বেশি খরচও হয়না । এর জন্য দরকার 


x একটি ঢাকনী সমেত খালি কেরসিনের টিনের ৷ 


কুকারটি তৈরি করতে মোট দু-তিন টাকার বেশি 
খরচ হবে al | 





বাড়ীতে ব্যবহার কর! সাধারণ ডেকচি দিয়েই 
এই কুকারে রান্না কর! যাবে। তবে লক্ষ্য 
রাখতে হবে ডেকচিগুলেো পর পর সাজানোর 
সময় যেন মাপমত হয়। ভাত, ডাল এবং 
তরকারির জন্য বিভিন্ন মাপের তিনটি ডেকচির 
প্রয়োজন FC | 

এই কুকারটির ব্যবহার পদ্ধতি খুব ARE | 
প্রথমে একটি লোহ! ai মাটির বেড়ি টিনের 
ভিতরে রাখুন। ভাঙ্গ! হাড়ির মুখের অংশটি 
বেড়ি হিসাবে ব্যবহার কর! যেতে পারে। টিনের 
ভিতরের বেড়িটি ডুবে যায় এই পরিমাণ জল 
ঢালুন। fee ছুই ইঞ্চির কম হলে আরও 
বেশি জল ঢাল! যেতে পারে । কিন্তু কখনোই 





টিনের কুকারের ভেতরে বেড়ি (লোহার ব! STel 
হাড়ির মুখ ) বসানো হুচ্ছে। 


x রিজিওস্যাল হোম ইকনমিষ্ট, রাজভবন, কলিকাতা-১ 
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+ : উনবিংশ বর্ষ : ২য় সংখ্য! 





নীচের ডেকচির অর্ধেকের ওপর জল 2| হয়, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই জলের বাষ্পের 
সাহায্যে রান্না হবে । ডাল সিদ্ধ হতে বেশি সময় 
লাগে বলে, ডালের পাত্রটি একেবারে নীচে 
রাখবেন। ডাল ভাল করে ধুয়ে নিয়ে প্রয়োজন 
মত জল দিয়ে ডেক্চিতে রাখুন। তার সঙ্গে 
পরিমাণমত লবণ, SW ও এক চামচ তেল বা ঘি 
দিন। মনে রাখবেন, এই পদ্ধতিতে রান্নায় 


ডালের জলীয় অংশ খুব বেশি 
শুকিয়ে ষায় না, সেজন্য যতটুকু 
প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই জল দিতে 
হবে | : 

ভাত রান্নার ডেকচিটি মধো 
রাখবেন | BIT ভাল করে 
ধুয়ে? চালের দ্বিগুণ পরিমাণ জল 
দিন। একেবারে ওপরের পাত্রটি 
তরকারির জন্য ব্যবহার করবেন। 
বড় বড় করে তরকারি কেটে ধুয়ে 
নিন এবং আপনার পছন্দমত 
মসলার সঙ্গে পরিমীণমত তেল 
বা ঘি ও লবণ দিন। কোন কোন 
তরকারির ভাজ! wei দরকার 
হয় বা! অনেক তরকারি ভাজবার 
প্রয়োজনও হয় | এক্ষেত্রে 5181 
| দেওয়া! ব| তরকারি ভাজার 
কাজটা কুকারে aa চাপাবার 
আগে করে নিতে পারেন। অথবা 
সম্পূর্ণ রান্না! হয়ে যাবার পর 
ওগুলে! কর! যেতে পারে। তরকারি 
রান্নায় তাপের প্রয়োজন কম | CEY তরকারির 
পাত্রটি সবচেয়ে ওপরে দিতে হবে | এমন কি মাছ 
এবং WAS এইভাবে রান্না করা যেতে NTA | 

রান্নার ডেকচিগুলে! একটার ওপর একটা! 
সাজিয়ে টিনের মধ্যে রাখুন | ঢাকনীট! ভাল করে 
বন্ধ করুন। তারপর টিনট! একট! উন্ণুন কিংবা 
স্টোভের ওপর বসান। টিনের মধ্যে জল ফুটতে 
আরম্ভ করার ৪৫ মিনিটের মধ্যে রান্না শেষ হবে। 
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সম্পূর্ণ রান্না হয়ে যাবার পর 
আপনার পছন্দমত ডাল ও 
"এ. তরকারি আরও TT করে 
নিতে পারেন। 
বাড়ীতে তৈরি এই কৃকারের 
অনেকগুলো wf আছে, 
যেমন : 
ক) খুব কম খরচে তৈরি কর! 
ata | 
খ) রান্নার সময় খুব বেশি 
3 মনযোগ দিতে হয় al | 
গ) সময় কম লাগে। 
ঘ) জ্বালানি খরচ কম হয়। 
> 8) বাম্পের সাহায্যে Tl 
কর! খাবার স্বাস্থাসম্মত | 
5) কুকীরের টিনের মধ্যে 
রান্ন। eT খাবার রেখে 
দিলে অনেকক্ষণ গরম 





থাকে | 
পাত্রগুলো৷ ভেতরে রাখার পর টিনের কুকার স্টোভের 
8 টিনের ওপরে ছু'পাশে কাঠের ওপরে বসালো হচ্ছে। 
হাতল লাগিয়ে আপনি কুকারটিকে 


আরও উন্নত ধরণের করতে পারেন। এই গরম ভাপ লাগতে পারে | 

হাতলের সাহায্যে টিনটি সহজে আগুনের ওপর টিন খুব পাতলা বলে মাঝে মাঝেই টিন 

থেকে নামানে-ওঠানো যাবে | বদলাতে হতে পারে | তবে প্রত্যেকবার রান্নার 
1% পর টিনট মুছে শুকনো অবস্থায় রেখে দিলে 
aml শেষ হয়েছে কিন| দেখার জন্ত টিনের অনেক দিন টিকবে। এমন কি টিনের ভেতর 

ঢাকনী খোলার সময় একটু সাবধান হওয়া সামাম্য তেল বা গ্রীজ জাতীয় কিছু লাগালে মরচে 
1  ভাল। কারণ টিনের ঢাকনী খোলার সময় মুখে পড়ার ভয়ও থাকে al | 


و« 





ঘোষ‏ الم 


আজ | অনেকেই মেক্সিকোর উন্নত 
জাতের গম সোনোরার সঙ্গে পরিচিত | সোনোরা- 
৬৪ এর চাষ করে আমরাও গমের উৎপাদন 
বাড়ানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু এই সোনোর! 
জাতের বীজ উৎপাদনের পেছনে যে মেক্সিকোর 
কৃষি উন্নয়নের ইতিহাস রয়েছে তার সঙ্গে 
অনেকেই হয়তো! পরিচিত নন। আজ এখানে 
এই সম্বন্ধেই কিছু বলবো | আমাদের বর্তমান 
খাদ্য সঙ্কটের দিনে যখন উৎপাদন বাড়ানর 
প্রয়োজনীয়ত! একান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে তখন 
পৃথিবীর YY দেশ তাদের খাগ্যাভাব সমস্যা কি 
ভাবে সমাধান করেছে তা জানলে, আমরা তার 
থেকে শুধু উৎসাহুই পেতে পারি না, নিজেদের 
সমস্ত৷ সমাধানের FY কাজও করতে পারি। 
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চাষবাসের কথ! বলার আগে মেক্সিকো দেশ 
সম্বন্ধে কিছু ধারণা করে নিলে বোধ হয় ভাল 
হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে একটি 
স্বাধীন রাষ্ট্র এই মেক্সিকো | শোন! যায় প্রস্তর 
যুগে মেক্সিকোর আদিবাসীর! এশিয়! মহাদেশ 
থেকে বেরিং সমুদ্র পার হয়ে মেক্সিকো দেশে 
আসেন। প্রথমে এর যাযাবর ছিলেন। 
তারপর তার! ঘর বেঁধে বসবাস করতে 8 
করেন ও ক্রমশ: কিছু কিছু কৃষি কাজ جع‎ 
করেন নিজের ও পরিবারের ভরণপোষনের জন্য | 


মেক্সিকোবাসীদের অতীত ইতিহাস রঙ্গীন 


ও গোৌরবময়। এই ইতিহাসের ওপরই গড়ে 
উঠেছে উজ্জল বর্তমান | এখানকার অধিবাসী- 
দের প্রধান tte ভুট্টা । হাজার হাজার বছর 


4 


ধরে মেক্সিকোতে ভুট্টা উৎপন্ন হচ্ছে। সম্প্রতি 
তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মেক্সিকো শহরে 
বাড়ি তৈরি করার সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে 
৮০,০০০ বছরের পুরানে। বন্য ভুট্টার প্রস্তরিত 
রেণু পাওয়া গেছে। মেক্সিকোর আদিম 
অধিবাসীদের সঙ্গে বর্তমান বাসিন্দাদের যোগ 
খুজতে গেলে একটা জিনিস দেখা যাবে আজও 
একই আছে, ত! হচ্ছে ভুট্টার চাষ। গতদিন 
এবং আজও PRE মেক্সিকোবাসীদের প্রধান 
খাদ্য । এর! রুটিকে বলে টরটিল| (Tortilla), 
ভুটা দিয়েই ত| তৈরি za | 

কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে চাষ করার 
ফলে মেক্সিকোর মাটির উর্বর শক্তি কমে যায়। 
ফলে উৎপাদন কম হতে হতে খুব বেশি নেমে 
যায়। ১৯৪০ সালের দিকে দেখ! যায় A, 
যে মেক্সিকো একদিন শম্াসস্তারে পূর্ণ ছিল, সেই 
মেক্সিকো বাইরে থেকে কেবল ভুট্টাই আমদানি 
করছে না, তাদের প্রয়োজনের অর্ধেক গমও 
আমদানি করছে। 


কিন্তু এরপর ২০ বছর পরের ঘটনা কিন্তু 


সম্পূর্ণ অন্ত | মেক্সিকোতে YB ও গম আগে 
যা উৎপন্ন হতে! আজ তার তিনগুণ বেশি উৎপন্ন 
হচ্ছে ও বাইরে রপ্তানিও করা হচ্ছে। এই কুড়ি 
বছরের ইতিহাসকে আধুনিক যুগের বিস্ময় বলা 
যেতে পারে । কিভাবে o সম্ভব হলো, এবার 


~ সে সম্বন্ধে অলোচন! করবে! | 


১৯৪৭ সালের প্রথম দিকে হেনরি এ 
ওয়ালেস আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট 
মেক্সিকো থেকে ফিরে গিয়ে রকফেলা৷ ফাউ্ডে- 
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সনের প্রেসিডেন্টকে বলেন যে যদি মেক্সিকোয় 
ভুট্টা ও বিনের উৎপাদন বাড়ানো যায়, তাহলে 
দেশের উন্নতি ও কল্যাণ যতটা করা! যাবে, অন্ত 
কোন পরিকল্প করে ত| কর! সম্ভব নয়। এই 
ভাবে মেক্সিকোয় শুরু হয় শাস্তি ও রুটির বিপ্লব | 

এবার মেক্সিকো সরকার রকফেল! ফাউণ্ডে- 
সনের কাছে কৃষির উন্নতির জন্য সাহায্য “চেয়ে 
পাঠান। এর আগে পর্যন্ত রকফেল! ফাউণ্ডেসন 
শুধু কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও 
অন্যান্য জিনিস সাহায্য দিতেন। কিন্তু কোথাও 
সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হননি। এই 
প্রথম মেক্সিকোয় তারা সরকারের সঙ্গে একযোগে 
উৎপাদন বাড়ানোর কাজে নামলেন। সমস্ত 
বিশ্বে এর ফলে বিশেষ সাড়া পড়ে। মেক্সিকোর 
এই কার্যস্থচীকে আস্তুঃবিশ্ব সমবায় 8م‎ 
হিসাবে নেওয়া হয় এবং ফাউণ্ডেসনের বহুমুখী 
সূচনা এখানেই > | 

ওয়াশিংটন ষ্টেট কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় 
বিশেষজ্ঞ একটি যুবককে এই কাজের ভার দিয়ে 
আনা হয়। যদিও অফিসের তিনি প্রধান 
ছিলেন কিন্তু কাজের প্রথমদিকে তার বেশি 
সময় COMA কাজের চেয়ে মাঠেই কেটেছে। 
তিনি মেক্সিকোর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হওয়ার 
জন্য হাজার হাজার মাইল ঘুরে দেখেন। এঁর 
নাম ডঃ জয় হারার। বর্তমানে ইনি রকফেল। 
ফাউণ্ডেসনের প্রেসিডেন্ট | 

ডঃ হারার প্রথমেই জোর দেন دوم‎ 
জাতের উন্নতির ওপর। কোন জাতের ود‎ 
কোন অঞ্চলের পক্ষে উপযোগী তা তিনি আগে 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


পরীক্ষা করে দেখে নেন। তা ছাড়া শস্তের 
রোগ পোকা দমন করা, মাটির পরীক্ষা ও মাটির 
উন্নতি ও উন্নত চাষবাস পদ্ধতি যা অধিক 
উৎপাদনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তার ওপর 
তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। সমবায় প্রথা হচ্ছে 
প্রধান পথ। মেক্সিকোর অধিবাসী ও 
চসাঙ্জেরিকানদের নিয়ে যে যুক্তরল গঠন করে 
কাজ আরম্ভ কর! হয় তারা প্রায় ২০০* রকমের 
ভুট্টা পরীক্ষা! করে দেখেন। ভার মধ্যে ১৬টি 
ভাল জাতের বলে বিবেচিত হয়) এই ১৬টি 
জাতের চাষ কর! হয় অধিক উৎপাদনের জন্য | 
এই ১৬টি জাত আবার কয়েক বার পরীক্ষা করে 
দেখার পর এর থেকে ছয়টি জাত বাছ! ¥ | 
এই ছয়টি জাত শেষ পর্যন্ত কৃষকদের চাবের জন্য 
ae হয়। বিশেষজ্ঞর! কিন্তু এই কয়েকটি 
ভাল জাত বেছেই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলেন F | 
তীর! স্থানীয় ভাল জাতের ভুট্টা ও বাইরের ভাল 
জাতের ভুট্টার সঙ্গে প্রযোজন করে নতুন উন্নত 
জাতের ভুট্টা উৎপন্ন করার জন্যও চেষ্টা করতে 
লাগলেন। পাচ বছরের মধ্যে আটটি নতুন 
উন্নত জাতের HEA YE উৎপন্নও করলেন। 
১৯৫০ সালের মধ্যে নতুন জাতের বীজ য। 
উৎপন্ন হল ত দিয়ে ১৫ মিলিয়ান ভুট্টার জমি 
চাষ করা চলে। এই জমির পরিমাণ মোট 
ভুট্টার জমির প্রায় শতকরা! আট ভাগ। ১৯৬৪ 
সালে মেক্সিকো নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে 
২,৮২,০০০ মেট্রিক টন SE বাইরে রপ্তানি করেন। 
এরপর গমের উৎপাদন বাড়ানর দিকে এই 
সংস্থা জোর দেন। গমের উৎপাদন বাড়াতে 


গিয়ে কিছু নতুন সমস্তার সৃষ্টি হয়। "9 খুব 
বেশি ছত্রাক রোগ (Fungus) দেখ! যায় | ফলে 
বর্ধাকালে গমের উৎপাদন একরকম অসম্ভব হয়ে 
ATG | শীতকালে ছাড়া গমের চাষ কর! যায় না। 
আবার শীতকালেও অনেক সময় সমুদ্র থেকে 
সঈ্যাতর্সেতে বাতাস এসে শস্য নষ্ট হয়ে যায়। 
গমের ওপর আবার গবেষণ! শুরু হয়। 
অনেক দূর দূর জায়গ। যেমন অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ- 


জিল্যাণ্ড থেকে গম এনে পরীক্ষা চলতে লাগলে! । 


এই পরীক্ষার ফলে ১২টি জাত বাছা হল, যেগুলি 
মেক্সিকোর মাটিতে ফলন ভাল দিল। তাছাড়। 
দেখা গেলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও এদের 
অনেক বেশি | ১৯৪৮ সালে প্রথম মেক্সিকোয় 


eem 
স্পা 


উন্নত জাতের ABA গমের চাষ বর্ষা খতুতে & 


চাষীরা করতে সমর্থ হল। সোনোরা গম 
উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। ১৯৪৮-৪৯ সালে 
সোনোরার গমে দারুন মরক লাগে। যেসব 
চাষী পুরানো জাতের গমের চাষ করছিলেন 
তাদের চাষ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। কিছু কিছু 
কৃষক ধার! নতুন জাতের গমের চাষ করেছিলেন 
তাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হল al | 

এরপর থেকে আরও নতুন নতুন জাতের 
গমের চাষ করে দেখ! যেতে লাগলো | ১৯৬২ 
সালের দিকে দেখ! গেলে! যে মেক্সিকোতে যে 
গমের চাষ হচ্ছে তার শতকরা ৯৫ ভাগই উন্নত 


জাতের বীজ এবং এই নতুন বীজ গবেষণা করে لوك‎ | 


বার করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে মেক্সিকো গম 
আমদানী কর! বন্ধ করে দেয়। একর প্রতি ৭০ 
কুইণ্টাল উৎপাদন মেক্সিকোয় এখন আর কিছুই 


৩৬ 


নয়। নতুন যে বেঁটে জাতের গমের চাষ করা 
হচ্ছে তা একর প্রতি ১১৫ বুশেল পর্যন্ত উৎপাদন 


_=/ করাষায়। ১৯৬৪ সালের দিকে দেখা যায় মেক্সিকে! 


৫,৭৫,০০০ টন গম বিদেশে রপ্তানি করেছে। 
গম ও PE চাষ উৎপাদনে কৃতকার্য হয়ে 
এখন মেক্সিকো সরকার আলু, সীম, বালি ইত্যাদির 
উৎপাদন বাড়ানোর জন্ত চিন্তা করছেন। 
মুরগির পালন ও উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা 
করা হচ্ছে। 
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এইভাবে মেক্সিকোতে মাত্র কয়েক বছরের 
মধ্যেই খাষ্যোৎপাদন এত বাড়ে যে সে তুলনায় 
লোকসংখ্যার হার অনেক কম হয়। ১৯৪৩ 
সালে মেক্সিকোতে ছিল ২১ মিলিয়ান লোক এবং 
তারা মাথাপিছু গড়ে ১৭০০ ক্যালরি খাবার 
খেতে পেতেন। ২০ বছর পরে লোকসংখ্যা 
বেড়ে হয় ৩৭ মিলিয়ান এবং গড়ে তার! গ্রাথা- 
পিছু খাবার পান ২১৭০০ ক্যালরি । এর চেয়ে 
পরিশ্রমের বড় সার্থকতা আর কি থাকতে পারে | 


যারা চাষ করেনা অথচ দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যেই ডুবে 
থাকে, মাতা বস্তুন্ধরা তার সেই সব সন্তানদের দিকে চেয়ে করুণ 
faal হাসিই হাসে। 


* ( দ্বিতীয় শতাব্দীর কবি জিরুবল্লভের 


কবিতা থেকে YRS ) 





গ্রামটির নাম বীধখাল। | নলহাটী জংশনে 
নেমে গাড়ী বদল করে আজিমগঞ্জ সেকশনের 
লোহাপুর স্টেশনে নেমে হেঁটে কিংব৷ গরুর 
গাড়ীতে মাইল ছয়েক গেলেই পৌঁছে যাবেন। 
দূর খুব নয়। সে গাঁয়ের লোকের! কি করছে 
একবার গিয়ে দেখে API | 

‘তার আগে গ্রামট। কেমন বোধহয় শুনে 


নেওয়া! ভাল। অজান| Boa জায়গায় হুট 
করে আসবেনই ব। কেন? খোঁজ খবর করে 
আসাই ভাল। 


মাইল ছয়েক যেটা যেতে হবে সেট! 
লোহাপুর পীঁচগ্রাম বাদশাহী সড়ক | বৃষ্টির ভয় 
করছেন? বালির রাস্তা চিন্তার কিছু নেই__ 
বৃষ্টি হবার আধঘন্টা পরে যাবেন, পায়ে কাদ! 
লাগবে Al | ইচ্ছে করলে জুতে| পরেও যেতে 
পারেন। 

গ্রামটি বেশ বড়--হাজার দুয়েক লোকের 
ব্সতি। পেশা চাষবাস। ছুয়েকট! ছোটখাটো! 
দোকান আছে। প্রাইমারী স্কুল আছে একট! | 
কোঃ অপারেটিভ সোসাইটি আছে। পঞ্চায়েৎ 
আছে। অধ্যক্ষ শ্রীআবছুল হালিম । পাশের 
গীয়ের জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। 
মাটির মানুষ কথ! বলতে গেলেই একগাল 
হাঁসি, লাজুক লাজুক মুখে কথা বলেন। লোকটি 
বড় ভাল। আপনার সাদর অভ্যর্থনার কোন 
PË রাখবেন না। গত বছর, এবছর ছুবারই 


* পঞ্চায়েৎ সম্প্রসারণ আধিকারিক, নলহাটী 
২নং উন্নয়ন সংস্থা, বীরভূম | 






আগুন লেগে ঘর পুড়ে গেছে, কিন্ত মুখের হাসিটি 
পোড়ে নি। সদানন্দ পুরুষ | 
গায়ের সবাই মোটামুটি চাষবাঁস করেই 


খান। জমি বেশীর ভাগ পূর্ব মাঠে আর দক্ষিণ , 


মাঠে। আশ্ুড়িয়া, চক্গোপাল আর তীড়গ্রাম 
মৌজার | মুস্কিলট। এই দক্ষিণ মাঠ নিয়েই | 

১৯১৮ সালের যে ম্যাপ আছে তাতে দেখ! 
যাচ্ছে, বাধখাল। থেকে তাড়গ্রাম পর্যন্ত একট! 
রাস্ত। রয়েছে | গ্রামের প্রাচীনদের কথ! দিলেও 
আজ যার! জোয়ান? তারাও সে রাস্তা দেখেছে 
ছোটবেলায়__গরুর পিছনে ছুটতে ছুটতে, feral 
স্কুল পালিয়ে ঘুড়ি ওড়ানোর সময়। অথচ এখন 
সে রাস্তার কোন চিহ্নই নেই। 

এদিকে অবস্থ। ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। 
এপাশে শীতলগ্রাম, ওপাশে বিরল চৌকি__ 
হাজারপুর-_দক্ষিণে আটকুলা। 


৩৮ 


EIN 


চকগোপাল & 


2 
0 


চে 


ক্যানালের AS জল এসে এই নীচু জমিটার ওপর 
মৌরসী পাটা গেড়ে বসে যাচ্ছে । জল নিকাশ 


' হচ্ছে না-ফলে ফসলের বেশ ক্ষতি হচ্ছে। 


তার চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে সময়ের | জল জমে জমে 
মানুষ, গাড়ী, গরু কারোই যাবার উপায় নেই। 
এক মাইল দূরের মাঠে যেতে হয়_মাইল তিনেক 
ঘুরে। চাষের সময় অমন করে যদি সময় নষ্ট 
হয় তাহলে ক্ষতি সকলেরই । আর আমাদের 
দেশে জমির ব্যাপার তো জানাই আছে, এখানে 
এক বিঘে তো আর এক বিঘে দেড় মাইল দূরে | 

যাই হোক aca নমো করে ফসল তে 
লাগান গেল। তার চেয়ে বেশী মুস্কিল সেই 
ফসল কেটে ঘরে আনা । জম! জল কিছু 
সরেছে, কিছু মাটিতে বসেছে-_পাঁক হয়েছে এমন 
যে গাড়ী যাবেনা। কাজেই বসে থাকো! 
আগে চকৃগোপাল মৌজার ধান কাটা হোক__ 
তারপর এই ধান তোল।। ফলে পাকা ফসল 
কিছু মাঠে ঝরল, কিছু পাখীতে খেল- বাকী 
যেটুকু থাকল ত আনতে একদিনের জায়গায় 
তিনদিন লাগল। বোঝাই গাড়ী অত ঘুরিয়ে 
আনার পর গরুকে আর খাটানো যায় না 
কাজেই দিনে তিন ক্ষেপের বদলে এক CFF 
গাড়ী যাবে। সময়কে সময় নষ্ট, খরচকে খরচ, 
ফসল নষ্ট, মহ! ঝামেলা । গ্রাম থেকে মাঠে 
যাবার সোজা! রাস্তা না৷ করলেই নয়। 

পাক! মাথার। সব এক হলেন। হিসেব 
করে যা দেখা গেল তাতে মন দমে যাবারই কথা | 
ছু-আড়াই মাইল asl তুলতে হবে, জমির 
মালিকদের+_ধার। জমিদারের কাছ থেকে 
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বন্দোবস্ত করে রাস্তাটি জমিতে ঢুকিয়েছেন 
তাদের বোঝাতে হবে-_আর, নিদেনপক্ষে 
গোটা তিনেক কালভার্ট তৈরি করতে হবে, নইলে 
জল এড়ানে| যাবে না। সমস্যা বটে। এত 
খরচের মধ্যে যায় কে? 

অথচ না হলে যে নয়। Wal গ্রামের 
পাঁচজন, পঞ্চায়ং এক সাথে বসে দীর্ঘ মেয়াদী, 
পরিকল্পনা তৈরি করলেন। গ্রামের রাস্তায় 
কতকগুলে! ইটের কাজ করবার ছিলে! | 
১৯৬৪-৬৫ সালে পঞ্চায়ে রাস্তার জন্য আর 
কালভার্টের জন্য একই সঙ্গে ইট পোড়ালে!। 

এ বছর ফসল ওঠার সাথে সাথে কাজ শুরু 
হয়ে গেল। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক 
চলতে লাগল- আস্তে আস্তে চীদাও উঠতে 
লাগল । শেষ পর্যন্ত নগদ bil উঠল বারোশ' 
টাকা | বুকে তখন কিঞ্চিৎ বল এলো! ৷ হ্যা 
কাজ এবার শুরু কর! T3 | 

শুভদিন দেখে কাজে নামা গেল। গ্রামের 
যা’ গাড়ী গরু সব ষোল আনায় ধরে নেওয়া 
হোল । যা আনা! দরকার; হাতের কাছে যে 
MAB পড়ছে সেটাকেই পাঠানো হচ্ছে | _ইট 
আনে। হে, বালি আনতে আজই পঞ্চাশখানা 
গাড়ী যাক্‌ গেলও সব বিনা প্রতিবাদে | 

জমির মালিকরা খানিকটা আপত্তি a 
করেননি তা’ নয়__তবে সকলেই শেষ পর্যন্ত 
বুঝলেন বাপারটা | জমি তারা ছাড়লেন। শুধু 
তাই নয় মাটিও দিলেন তারা । রাস্তা তৈরি 
হল মাঠের সবচেয়ে নীচু জায়গ! দিয়ে । সেই 
রাস্তার মধো, জায়গা বুঝে তৈরি হচ্ছে তিনটে 
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কালভার্ট_ছ’ ফুট চওড়া, তিন ফুট উচু, ওপরে 
ন’ ইঞ্চি কংক্রীটের ঢালাই | 

এরই মধ্যে ছুটে! কালভার্টের নীচে খানিকটা! 
জল! জায়গা পতিত ছিল। ছেলেদের মাথা 
INCA, ওটাকে পুকুর করতে হবে। রবিচাষে 
খানিকটা জলও পাওয়া ষাবে। কালভার্টের 
eda জলের চাপও কম পড়বে । ছেলেদের 
খেয়াল__ঝপাঝপ কোদাল চালিয়ে আধকাটা 
করে রেখে দিল। এই থাক্‌ আপাততঃ, পরে 
এক সময় শেষ করলেই NTA | 

আমি শেষ ষেবার গেলাম, রাস্তাটা তখনও 
শেষ হয়নি। গাঁয়ের দিকে ফার্লং দুয়েক তখনও 
বাকী | তবে সেখান দিয়ে গাড়ী যাবে। জমির 
মালিকরাও আপত্তি করবেন না। কাজেই 
গ্রামের সকলে ঠিক করেছেন HF এবছর আর 


করবেন নাআসছে বার করা যাবে। বৃষ্টি 
পড়েছে__চাষবাস শুরু করতে হবে, মাটি পাওয়া 
শক্ত, তাছাড়! টাকাপয়সাও আর CF সামনের 
বার কিছু চাদাপত্র তুলে ওটুকু শেষ কর! হবে। 

এ রাস্তাট। তৈরি করে ওখানের চাষীরা 
আন্দাজ করছেন, তারা বিঘে প্রতি অন্ততঃ মণ 
ছুই করে ধান বেশী পাবেন। তারপর জলের 
চাপে চারার যে ক্ষতিট। হয় সেট! হবে 31١ রোয়! 
তাড়াতাড়ি হবে আর মাঠে যে কসলট! tas 
সেটাও ঝরবে না । উপকার হবে শ' চারেক 
বিঘে জমির । এছাড়া! পুকুরট! শেষ হলে প্রায় 
শ'বিঘে জমিতে গম লাগানো! যাবে। এরপরেও 
আছে-_জল নিকাশ হয়ে উত্তরে আশুড়িয়ার 
মাঠে গিয়ে পড়বে । সেখানের চাষীরাও খানিকটা 
স্বস্তি পাবেন। 


আমি শুধালাম। কে সেই মাটির দেবতা, 
যার! চাষ করে এ মাটির বুকে-_ 
কে শোনে ওদের হৃদয়বারতা ? 


বুঝি সে কাঙাল ঠাকুর আমার | 
নাই বুঝি Sta কোনে! আকার | 
ভালোবেসে তারে বলি যে অন্নদাত। | 


[ একটি পাঞ্জাবী লোকগীতির অনুবাদ | 
অনুবাদ : চিদানন্দ গোস্বামী ] 
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অধিক ফলনশীল ধানের 
শিক্ষণ শিবির 
গত ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল ১৯৬৭ সাল, 
বহরমপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল ধানের 


একটি শিক্ষণ শিবির কর! হয়। উদ্বোধন করেন 
জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক। এই শিক্ষণ 
শিবিরে যোগদান করেছিলেন মুশিদাবাদ জেলার 
বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক 
ও সহকারী ক্ষেত্রপালগন। এপ্রিল মাসের 
গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভিত্তিতে corn 
পর্যায়ের সমস্ত কর্মীদের একটা শিক্ষণ শিবির 
কলানীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারই পরি- 
প্রেক্ষিতে জেলা ভিত্তিক এই শিক্ষণ শিবিরের 
আয়োজন। ১৯৬৬৬৭ সালে মুগিদাবাদ 
জেলায় সর্ব প্রথম উচ্চ কলনশীল তাইচুং নেটিভ- 
১ নং, তাইচুং-৬৫ নং, তাইনান-৩ নং, কালিম্পং- 
১ নং, ফরমোজান, Ga, fA, ৬৭৮ নং ও ga, fF, 
১২৮১ নং জাতের ধানগুলির চাষ হয়েছিল ও 
একর প্রতি গড়পড়তা ফলন হয় প্রায় ৪২ মণের 
মত। যে সমস্ত চাধীভাইর! গত বছর কৃষি 
বিভাগের নতুন চাষের পদ্ধতি অন্ুসরণ করেছিলেন; 
তার! অধিক ফলনশীল ধানের অধিক ফলন ক্ষমত] 
একবাক্যে স্বীকার করেছেন, আর বুঝতে পেরেছেন 
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যে এই ধানের জাত খুব ৰেশী পরিমাণে সার গ্রহণ 
করে অধিক উৎপাদন দিতে পারে । রোগ আর 
পোকার প্রকোপ একটু বেশী, তবে সময়মত রোগ 
প্রতিশেধক ওষুধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া'গেছে। 
সময় উপষোগী ওষুধ ব্যবহারে গাছ পোকার 
আক্রমণ থেকে রক্ষা! কর! মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। 

গত বছরের চাষের অভিজ্ঞতার মূলধন নিয়ে 
১৯৬৭-৬৮ সালে মুশিদাবাদ জেলায় ১৮০০০ 
একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের 
আয়োজনের প্রস্তুতি চলেছে। তার মধ্যে ৪৩৩৫ 
একরে হবে ফরমোজান জাতীয় ধানের চাষ আর 
১৩৬৬৫ একর জমিতে দেশীয় উচ্চ ফলনশীল 
এন, সি, ৬৭৮ নং ও এন, সি, ১২৮১ নং জাতের 
ধানের চাষ। নতুন চাষের পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে মাটি পরীক্ষা ও পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে 
সার প্রয়োগ, উন্নত উপায়ে বীজতল। তৈরির ফলে 
প্রথম অবস্থ। থেকেই চারাগুলি যাতে পুষ্ট হয়, 
অধিক পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক সারের 
ব্যবহার A এই জাতের ধানের সহা করবার যথেষ্ট 
ক্ষমতা রয়েছে, সময়োপযোগী পরিচর্ধা, রোগ ও 
পোকার আক্রমণ থেকে THF রক্ষা করার 
প্রণালী ও বীজশোধন প্রণালী ইত্যাদি প্রক্রিয়া 
গুলি আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়া হয় 
সমস্ত শিক্ষার্থীদের | 

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন কৃষি 
বিভাগের জেলা! ও রাজ্যভিত্তিক কর্মীবৃন্দ | 


বনুন্ধর। : উনবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একান্তিক আগ্রহে শিক্ষণ 
শিবির বেশ সাফলামণ্ডিত হয়েছে | সাধারণ 
দেশীয় ধান চাষের তুলনায় উচ্চ ফলনশীল ধান 
চাষের খরচা কিছুটা বেশী পড়ে, সেইদিকে নজর 
রেখে জেলার সহকারী নিয়ামক মহাশয় সমবায়িক 
ভিত্তিতে চাষীদের কিতাবে আধিক সাহায্য দেয়৷ 
abl সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচন! করেন | 


বধ গান জেলায় গত খরিফ THAT ধান 
চাষের অভিজ্ঞতা 


গত খরিফ মরস্ুুমে বর্ধমান জেলার বিভিন্ন 


গ্রামে মোট ৩৭টি ধানের জাতীয় প্রদর্শনক্ষেত্র 
কর! হয়েছিল। এ সব প্রদর্শনক্ষেত্রে ২০টিতে 
তাইওয়ান জাতের ও ১৭টিতে দেশী এন, সি, 
জাতের ধানের বীজ ব্যবহার কর! হয়েছিল। 

জানা গেছে যে মন্তেশ্বর ব্লকের মামুদপুর 
গ্রামের শ্রীদেওয়ান মহম্মদ ইউসুফ তাইচুং 
নেটিফ-১ নং ধানের বীজ ব্যবহার করে একরে 
ফলন পেয়েছেন ২৩'৫০ কুইণ্টাল অর্থাৎ প্রায় wr 
মণ। এই চাষে তার খরচ হয়েছে ৪১৯"৭৮ 
টাকা এবং খরচখরচা বাদে লাভ হয়েছে মোট 
১৫২২'২২ টাকা | 

তাইওয়ান জাতের আর একটি ধান 
কালিম্পং-১ নং বীজ ব্যবহার করে আউসগ্রাম 
২ নং ব্লকের সুয়াত৷ গ্রামের শ্রীআবছুল কাদের 
চৌধুরী একর প্রতি ফলন পেয়েছেন ২২:৪০ 
কুইণ্টাল অর্থাৎ প্রায় ৬০ মণ। তীর প্রতি 
একরে খরচ পড়েছে ৫২৩০০ টাকা এবং তিনি 
মোট লাভ করেছেন একরে ১২১৮০ টাকা | 
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তাইওয়ান জাতের আর একটি ধান 
তাইনান৩ | কাকসা ব্লকের GAA গ্রামের 


শ্রীরেনুপদ গড়ই এ জাতের ধান লাগিয়ে ফলন e 


পেয়েছেন একরে ২০৩৫ কুইণ্টাল অর্থাৎ ৫৫ 
মণেরও বেশী | এক একর জমি চাষ করতে তার 
খরচ হয়েছে ৪৯৬১৬ টাকা এবং এর থেকে তার 
মোট লাভ হয়েছে ৯৯৯ Öt] | 

দেশী জাতের এন, সি, ৬৭৮ ধানের বীজ 
ব্যবহার করে, খণ্ডোঘাষ ব্লকের শ্রীগাপীকান্ত 
ঘোষ ফলন পেয়েছেন একরে ২৫ কুইণ্টাল অর্থাৎ 
৬৭ মণ। এই চাষে তার খরচ হয়েছে ৫০২৭২ 
টাকা এবং তিনি মোট লাভ পেয়েছেন ১৬১৪২৮ 
টাকা | 

এই সব প্রদর্শন ক্ষেত্রের ফলাফল লক্ষ) করে 
স্থানীয় অভিজ্ঞ কৃষক ও কৃষি বিশেষজ্ঞগন এই 
সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভাল ফলন পেতে হলে 
কৃষকদের ষে কথাগুলি সব সময় মনে রাখতে 
হবে, তা হলো-_ 

১। উচু মাঠের দোয়াশ ও বেলে দোয়াশ 
জমিতে তাইওয়ান জাতের ধানের চাষ 
করা ভাল | 
দেশী এন, সি, জাতের ধান নিচু মাঠের 
কাদ! দোয় Pt বা কাদা মাটিতে ভাল হয়। 
উভয় জাতের ধানের চাষেই সেচের 
নিশ্চিত ব্যবস্থা! থাকা চাই। তাইওয়ান 
SFE রা সেক জমিতে 
জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা চাই। . 
খরিফ মরস্থমে জুলাই মাসই এ সব ধান 
রোয়ার সব থেকে ভাল সময়। 
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৫। তাইওয়ান জাতের ২-৩ সপ্তাহ বয়সের 
চারা এবং এন, fH, জাতের ৪-৫ সপ্তাহ 
বয়সের চার। রোয়ার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী | 

vi এসব ধানের জমিতে প্রাথমিক মাত্রায় 

রাসায়নিক সার দে ওয়! একান্ত গ্রয়োজন। 

রোগ ও পোকার আক্রমণ দমনের FY 

নিয়মমত ওষুধ ছড়ানো একান্ত 

প্রয়োজন। 

৮। দরকারমত সেচ দেওয়া ও জল নিকাশের 
ব্যবস্থার উপর বিশেষ নজর রাখতে 
STA | 

অধিক ফলনশীল ধানের চাষ সম্পর্কে আরও 

বেশী তথ্য জানতে পারবেন আপনাদের এলাকার 

গ্রামসেবকের কাছ থেকে অথব! ব্লক অফিস 

থেকে। 


৭ 


তমলুক থানার ১ নং ও ২ নং ব্লকে এই বছর 
২৫৪ জন কৃষক ১১৮ একর জমিতে ফরমোজ। 
জতীয় বোরে! ধানের চাষ করে আশাতীত ফসল 
লাভের আশা করছেন। এই জাতীয় ধানের 
চাষ এই অঞ্চলে এবারই প্রথম। গভীর 
নলকৃপের সাহয্যে ৩৮ একর জমি সেচের জল 
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ধান উৎপাদনের FOS 

সিউডি ১ নং উন্নয়ন ব্লকে ভুরকুন| গ্রামের 
Rawat দে একরে ৫৮ মণ ৩২ সের ধান 
উৎপাদন করে এই জেলার ধান উৎপাদন 
প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান 'অধিকার করেছেন। 
তিনি এন, সি, ৬৭৮ ধানের চাষ করেছিলেন | 
পর পর তিন বৎসর এই জেলায় সর্বোচ্চ পরি'মাণ* 
ধান ফলিয়ে শ্রীদে প্রথম স্থান অধিকার করে 
আসছেন। 

প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করেছেন মোহাম্মণবাজার থানার মালডাঙ্গ। 
গ্রামের শ্রীনয়ন্চন্দ্র seq তার জমিতে 
ফলন হয় একরে ৫১ মণ ৪ সের। 

এখানে গমের উৎপাদনও ভাল হয়েছে | 
ALS ফলন হয়েছে একরে ৩৪ মণ | 


রুষি শিক্ষা! শিবির, কেলোমাল, তমলুক 


গত ২১শে এপ্রিল কেলোমাল সস্তোষিণী 
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তমলুক থানায় ১০* জন 
কৃষককে অধিক ফলনশীল ধান চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা শিবিরে এসে 
বিভিন্ন বিষয়ে আলোচন! করেন ١ তাছাড়া হাতে 
কলমেও শিক্ষা দেয়! হয়। শিক্ষা শেষে তমলুক 
ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে যে সাফল্যজনক বোরে। 


ধানের চাষ হয়েছে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের 
ঘুরিয়ে দেখানো! ¥3 | 


২ পেয়েছে। ১৫০ একর জমিতে খাল, নালা ও 
খ_ ডোবার জলে সেচ Hee হয়েছে। 
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যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজের মেলা, মাইলের 
পর মাইল কেবল ধান আর আখের ক্ষেত। _ 
এই শ্যামল পটভূমিকা ঘিরে আকাশে মাথা তুত্বে 





কৃষি জগতে নতুন তারকা 


&,ডিওর চত্বর থেকে চাষের ক্ষেত কতদূর ? 
দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রতারকাকে তীর সুটিং-এর 
অবসরে চাষের কাজে হাত লাগাতে দেখ! 
গেছে। ইনি নিজের খামারে চাষ করে ফসল 
তুলেছেন রাশি রাশি, কৃষিকে করেছেন আপন। 
দেশের বর্তমান tig সমস্তায় এটা ভার এক 
সার্থক অবদান | 

শিবাজী গণেশন ফিল্ম জগতের একজন 
জনপ্রিয় অভিনেতা | চেনা-মহলে ভার আর্টের 
কদরও খুব, কিন্তু সম্প্রতি প্রমাণ পাওয়! গেল, 
ইনি কেবল উঁচুদরের শিল্পীই নন, একজন 
উচুদরের কৃষকও বটে | 

মাদ্রাজ থেকে প্রায় ys মাইল দূরে 
স্থরাকোট্রাইয়ের এক মনোরম পরিবেশে 
“শিবাজী গণেশন ফার্ম ٠” খামারের চারদিকে শুধু 
তাল আর নারকেলের সারি; নারকেলের শাখায় 
শাখায় সমুদ্রের ঝৌড়ে। বাতাসের ধাক্কা | 


দাড়িয়েছে এক বিরাট মন্দিরের চূড়া | 

শিবাজী গণেশনের ভাই থেঙ্গুভেলী 
জানালেন, “প্রায় ন’ বছর আগে আমরা এই 
জায়গাটা কিনেছিলাম। তখন কেবল সারি 
সারি অসংখ্য তাল তমালের গাছই ছিল, আর 
কিছু ছিল না।” দূরে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে 
দেখলাম এখনও এদের খামারের চারধারে 
প্রহরীর মত সারি সারি এক পায়ে দীড়িয়ে 
আছে লম্বা তাল গাছ। সমস্ত জায়গাটা! চাষের 
উপযুক্ত করে তুলতে মোট চার বছর লেগেছিল, 
খরচ হয়েছিল প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা afa 
আগেই আশা! কর! গিয়েছিল, তবু কেউ ভাবেনি 
যে, সেই ফলন এত ভাল হবে, ফসল এত বেশী 
হবে। শুনেছি ফিল্ম জগতেও কখনও কখনও 
কোন এক্সট্রা হয়তে। একদিন তারক! হয়ে ওঠে। 
এই বিরাট শুকনে! এলাকাও বহুদিনের 
পরিশ্রমের ফলে হয়ে উঠল সজল সুফল! 
শস্বাঙ্যা মল | 

শিবাজী গণেশনের বৃদ্ধা মায়েরই উৎসাহ 
বেশী তিনি বল্লেন, “যে কোনও জমিতেই চাষ 
কর! চলে | বনের পশুকে বশ করে মানুষ নিজের 
ee জাকে বশ রে $ 
কৃষককেও লাগাতে হবে নিজের কাজে ।” 77 

সুটিং-এর ফাকে ফাকে প্রচণ্ড কাজের মধ্যেও 
কোনও রকমে সময় করে নিয়ে শিবাজী গণেশন 
গাড়ী চালিয়ে সোজা চলে আসেন তীর খামারে | 
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নিজে দাড়িয়ে থেকে দেখাশোনা করেন চাষের 
কাজ, বিশেষতঃ বোন। আর রোয়ার সময় | 
a আধুনিক পথটাই যে উন্নতির সোপান, 
বিশেষত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এতার অজান। নয়। 
তিনি এও জানেন যে, উন্নতির জন্যই পরিবর্তন 
চাই? নতুনত্ব চাই। তাই পুরোনো প্রথায় নয়, 
রাজা-কৃষি-বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি 
কৃষির নতুন আইডিয়! গ্রহণ করলেন। উন্নত 
প্রথায় চাষের কাজ শুরু করেন। 
শিবাজী গণেশন তার ক্ষেতে রাসায়নিক 
সার | 09 ওষুধ ছড়াতে এতটুকৃও কার্পণ্য 
করেন নি। টাকা খরচেও ক্রটি ছিল 31 | 
ফলে ধানের ফলন হু হু করে বেড়ে গেল। 
১৯৯৬৫ সালে শ্রীগণেশন হেক্টর প্রতি ৬*০০ 
কিলে! জলদি জাতের ধান এ,ডি;,টি,-২৭ এর 
ফসল তোলেন। 
ছোট ভাই শ্রীথেন্কুঙেলীর সঙ্গে ক্ষেতের 
আলের উপর দিয়ে হাটছিলাম। তিনি বল্লেন, 
“আমরা পুরোপুরি উন্নত-প্রথায় চাষ করি, যাকে 
বলে একেবারে পুরে! “প্যাকেজ অব প্র্যাকটিস ৷’ 
ফসল রক্ষা আর রোগ-প্রতিরোধের জন্য সতর্কত। 
নেওয়ায় কোনও রোগ বা কীট আমাদের ক্ষেতের 
ফসলকে আক্রমণ করতে পারেনি।” এর 
প্রয়োজনও খুব বেশী, কারণ সামান্তম কীটও 
অসামান্ত ক্ষতি করতে পারে | দেখলাম 
লাঙ্গল, বীজশোধন ড্রাম, ডাস্টার, 
স্প্রেয়ার, বামিজ সাটুন ইত্যাদি সব রকম উন্নত 
ধরণের যন্ত্রপাতিই এঁদের রয়েছে | 
এ বছরে শিবাজী গণেশন প্রার পঞ্চাশ একর 


৪৫ 


বসুন্ধরা! £ জ্যৈষ্ঠ : 


জমিতে এডি;টি,-২৭ নামের উন্নত জাতের ধানের 
চাষ শুরু করেন। তিনি ভাল করেই জানেন, 
যার! তান্গুতাবর জেলায় “কুরভাই' ( জলদি) 
জাতের ফসলে এডি/টি।২৭ ধানের তুলন! 
নেই। এই চাল রাধতে ভাল, খেতেও 
চমতকার | 


১৩৭৪ 


মনে হল শ্রীথেঙ্গভেলী গণেশনের ভাইস * 


2 foot ফ্লোর থেকে ভাল চেনেন তার ধানের 
ক্ষেতকে | তিনি বল্লেন, “এ বছর দারুণ খরা, 
নদীর জল খাল পর্যন্ত এসে পৌঁছোতে পারে fa | 
ভাদ্রের আশা! ও অপেক্ষাও বৃথা গেছে আমাদের | 
এ ধরণের ব্যাপার খুব উদ্বেগজনক । তবে 
সম্প্রতি রোজ রাত্রে জোর বৃষ্টি হচ্ছে, সুতরাং 
ফসল বোধ হয় ভালই হবে।” 

ক্ষেতের মধ্যে একটি গভীর কূপ আর একটি 
পাতকুয়। রয়েছে সেচের Sy! নাবি জাত 
‘কো-২৫’ ধানের চাষও তারা করেন। এই 
জাতের ধান ফলে প্রচুর, আর ধস! প্রতিষেধক | 
সবুজ সারের চাহিদ। মেটাতে “কোলিঞ্ি' আর 
নীলের চাষ করা হয়। জলদি জাতের ধান 
পাকলে ক্ষেত থেকে কেটে তোলার এক সপ্তাহ 
আগে সবুজ সারের বীজ এ ক্ষেতেই ছিটিয়ে 
দেওয়| হয়। 

এ ছাড়াও বিশ একর জমিতে “কো-৪১৯? ও 
“কো-৬৫৮' জাতের আখের চাষ করে একরে 
ve থেকে ৭৫ টন আখের ফলন পান। 

অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট ক্ষেত আর 
খামার এই পরিবারের । খামারে আছে ১৮টি 
হরিয়ান। গাভী আর ৪৯টি মুড়া বাকা শিংওয়াল। 


al £ উনবিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


মহিষ। প্রতিটি গরু আর মহিষ থেকে দৈনিক 

গড়ে দুধ পান ১০ লিটারের মত। 
খামারের ভিতর নারকেল কুঞ্জের মধ্য দিয়ে 

লম্বা পথ। তারই শেষ প্রান্তে এদের বিরাট 

বাংলো । প্রায় ৮০টি নারকেল গাছ থেকে 

বছরে তার৷ প্রচুর নারকেল পান। 

* বর্তমানে নামকর! ধনী পরিবার এবং শহরের 


_ সব রকম বিলাসে অভ্যস্ত । হঠাৎ কেন এদের 


নজর পড়ল চাষের দিকেই- প্রশ্নটা! মনে হতেই 


দ্বিধা না করে জানতে চাইলাম। এদের মা 
বল্লেন, “আসলে আমরা কৃষকেরই বংশধর । | 
মাত্র দু’ পুরুষ আগে বাপ ঠাকুদ1 রেলে চাকুরী ₹_ ' 
গ্রহণ করেন। এখন আবার সেই কৃষিতেই 
ফিরে এসে আমি সত্যই সুখী ” 

বৃদ্ধা নারীর এই পরিতৃপ্তির হাসিটুকুও মধুর 
লেগেছিল | 


( ভারতীয় কৃষি সংবাদ সংস্থার সৌজন্যে ) 








এই টেক্সমো "د‎ ১ a” 
সেন্টিফিউগ্যাল পাম্প ভিলিয়ার্স মার্ক ২৫ 
এইচ, এস পেট্রল/কেরোসিন ইঞ্জিনে চলে 
এবং ৩৯** আর,পি,এষ এ ove অশ্বশক্তি 
উৎপন্ন হয়। ইঞ্জিন বেস প্লেট অথবা ট্রলির 
পাম্পিং সেটের ace সরাসরি ভাবে 
জোড়া এই পাশ্পিং সেষ্ট ঘণ্টান্ব wee 
GREAVES গ্যালন জল নিক্ষেপ করে। 
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SISA SSA এণ্ড ল্রেসহ লিমিটেড 


১৬ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাডা-১,পোঃ TY - ৭২ 
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একর পিছু ৬* থেকে ৭* মণ ফলন পেতে হলে 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করুন। 


১। উঁচু ও মাঝারি জমির উপযোগী ফরমোজান জাতীয় বীজ : 
তাইচুং নেটিভ-১) তাইচুং-৬৫১ তাইনান-৩, কালিম্পং-১) এবং কালিম্প-২। 


২। মাঝারি ও নীচু জমির উপযোগী বীজ : 
এন, সি-৬৭৮ ও এন, সি-১২৮১। 


বীজের জন্য গ্রামসেবক বা ব্লক অফিসে যোগাযোগ FFA | 
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VAM CT বার সাবানে কাচা কাপড়- 
জামা দেখতে ঝকঝকে পরিস্কার হয়, আর 
সত্য ধোয়ার ATW ভরে উঠে। 

fata বার সাবানে চটপট দেদার ফেন! হয় আর সেই 
ফেলায় তেলকালি ও ধুলোময়ল! WEI বেরিয়ে TY | 


আপনার কাপড়-জামা ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সন্ত 
ধোপ দেওয়ার TMG ভরে থাকে। 


নির্মল দিয়ে Store পয়সারও সাশ্রয় হয়। চেয় বেশী দিন 
চলে-_সাবানটি শক্ত খাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে বায় না) 
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pga প্রোডাকুস লিমিটেড, কলিকাতা -১ 





সম্পাদকীয় s. ore SS 
বর্ধমান জেলায় অধিকফলনশীল ধানের চাষ ৩-৪ 


x || ad ॥ 
আষাঢ় 


১৩৭৪ 

বর্ষ। শুরু হয়ে গেছে, আমন ধান চাষের জন্য 

এখনই প্রস্তুতি প্রয়োজন ve ১৭ 

বারোমাস আম খাওয়া! *** ১৮২০ 

নামে আষাঢ ( কবিতা! ) ee ২১ 
শক্তি ঘোষ 

হে মেঘ ( কবিতা ) vee ২২ 
TEX দাস 

ভারতে লোক সংখ্যা! বৃদ্ধির হার °°° 

একরে শতমণ ধান **" 

ঘর ও ঘরণী 

বিদেশের ক্ষেত খামার 

খবরাখবর 

কৃষি সংবাদ 





With compliments from } ~<. 


Associated Tube Wells (india) 


PRIVATE LIMITED 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 Calcutta-17 
Phone : 


46546 & 46547 44-7395 = 


, 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 





একদিন বিরহী বন্দী বক্ষ মেঘকে হৃদয়ের 
কথা জানিয়ে প্রিয়ার দেশে পাঠিয়েছিল দূত করে। 
প্রবাহিত মেঘমালাকে অনুনয় করে বলেছিল 
প্রিয়ার কাছে até নিযে যেতে এবং বার্তা নিয়ে 
আসতে | বিরহী ee যে মেঘকে অনুনয় বিনয় 
করেছিল, বৈষ্ণব কবিতার Sate] যে মেঘে মন 
দিয়েছিল, লোক গাথার প্রাকৃতিক মানুষ যে মেঘ 
পূজা করেছিল আর বূপকথার রাজকুমার যে 
মেঘের পক্ষীরাজের FO ধরে নিরুদ্দেশ হতে 


(রেছিল, সেই মেঘের সঙ্গে আজকের পৃথিবীর 
কৃষকের 


আরে| ঘনিষ্ট সম্পর্ক | সজল নযনে 
713 নীচে দাড়িয়ে কৃষক করজোডে প্রার্থনা 
করে, ‘আল্লা মেঘ দে, আল্লা পানি দে।' এই 
প্রার্থনা বুকের এক উত্বপ তৃষ্ণা থেকে জন্ম নেয় | 
কৃষক মেঘকে ডাকে, মেঘের চরণ ধরে, মেঘকে 


১৯শ বৰ্ষ : ৩য় সংখ্যা 


আষাঢ়, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


বসতে পিঁড়ি দেয়, মেঘের পুজা! আরাধন| করে; 
নাচে গানে বন্দনা করে মেঘের ৷ কিন্তু বার্থ 
কৃষক যখন অভিমানে বিলাপ করে “আশমান হইল 
টুডা টুডা জমিন হইল ফাডা ١ মেঘ রাজা ঘুমাইয়! 
রইছে পানি দিব কেড| ” -_তখন দয়াল মেঘ 
আর বিরূপ হয়ে থাকতে পারে না। বিগলিত 
করুণায় মাটির বুক ভাসিয়ে সে বৃষ্টির সিড়ি বেয়ে 
নামে। শুরু হয়ে যায় আষাঢ়ের মেঘ মল্লার জলসা। 

আযাঢ়ের প্রথম দিবসের বধার সূচনার কথা! 
মহাকবি বলেছিলেন। কিন্তু পাজি ধরে তা 21 
এলেও, আধাঢ়ের দোসর| তারিখে নববর্ধার 
করুণা-বারিধারায় বাংলার মাটি শীতল, সরস ও 
সঞ্জীবিত হয়েছে | নাগরিক লোকের কাছে বর্ষা 
খুৰ সুখকরও নয় এবং বনু বাঞ্কিতও নয়। কিন্তু 
বস্ততঃপক্ষে আমাদের জীবনের যা কিছু সাফলা 
ও সমৃদ্ধি, তা aga করুণাধারার ওপরহ 
নির্ভরশীল | 

বছরের যে ছুটি প্রধান ঝড় ফসলের জন্যে 
উল্লেখা, তার মধো খরিফ অন্যতম | এই খরিফের 
প্রধান ফসল আমন ধান। আমন ধানের 
ফলনের ওপরে আমাদের দেশের খাছ্াশস্থা 
সরবরাহ অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে | বধার 
শুরুতে এই আমন ধানের চার রোয়া হবে এবং 
শাওন ভাদরের ধারা জলে সরস ও পুষ্ট হয়ে 


বনুদ্ধর! : উনবিংশ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা 


eae Catal হয়ে উঠবে এ ধান। কাজেই; 
atap বর্ষার সুচনা আমন ধানের উজ্জল 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকট! শুভ ইঙ্গিতই দিয়ে 
থাকে | আধাঢের প্রথম বৃষ্টি জলেই মাটি তৈরি 
হয়ে থাকবে এবং রোয়ার SD যে চারা প্রয়োজন 
পেই’ চার! এখনই বাঁজতলায় সবুজ শ্যামল পাতা! 
মেলবে। বীজতলার এই সবুজ কিশলয়ই 
ভবিষ্যতের FONT মূলকথা | AS 
সবুজ কচি চারা যদি অপুষ্ট হয় বা দুর্বল হয়, 
তাহলে ধানের ফলন যে ভালো হবে না-_ একথা 
সহজেই ‘বলা যায়। সে কারণে FB, সতেজ ও 
সুস্থ চারা ভালো! ফলনের জন্যে প্রয়োজনীয় | 
এবং এ ব্যাপারে বীজতলার ভূমিকা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । 

ভাল বীজতল! তৈরিকে সবমোট সাফল্য ও 
সিদ্ধির পথে প্রথম ধাপ বল! যায়। এবং ভাল 
বীজতলা! আদৌ তৈরি সম্ভবপর হয় না, যদি না 
আযষাঢ়ের নব বর্ষায় FH মাটি fey ও সরস হয়ে 
ওঠে । তাই আধাট়ের বহু বাঞ্ছিত বর্ধার জল 
` সর্বসিদ্ধির পুরোহিত কৃষকের ওপর যেন সীমাহীন 
অজস্র আশীবাদ | 

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, বীজতলা 


তৈরিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে 
সমস্ত বীজধান বীজতলায় না ফেলে দফায় দফায় 
ফেলা উচিত। তাতে সময়ে বৃষ্টি না হলেও কিছু 
বীজতলায় ঠিক বয়সের চার! রোয়ার জন্য পাওয়া 
যাবে। এতে যে সামাম্থ খরচ বেশি পড়বে তা 
ফসল ছুবিপাকের ক্ষতির তুলনায় বেশি নয়। 
বীজতলার জন্যে যে বীজ লাগানো হবে, তার 
জন্যে উন্নত জাতের এবং শোধন করা ভাল বীজ 
যোগাড়ের দিকে কৃষককে লক্ষ্য রাখতে FTI | 
অধিক ফলনশীল জলদি জাতের ভাল বীজ 
সংগ্রহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্লকের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে হবে। 

অধিক ফলন ও সফল ফলনের জন্যে আধুনিক 
বিজ্ঞান সম্মত নান! খুটিনাটী আজকের কৃষককে 
অবশ্যই জেনে নিতে হবে | কিন্তু অধিক ফলনের 
জন্যে যে বৃষ্টির জলের প্রয়োজন, তার ওপরে 
অনেকটাই নির্ভর করতে হয় কৃষককে । তাই 
এই বৃষ্টির কামনা, তাই এই নববর্ধার জন্যে এতো 
আকুল প্রার্থনা । এই প্রার্থনায় বর্ধার দেবতা 
সাড়া দিয়েছেন করুণাকাতর হয়ে। তপোক্রিষ্ট 
গ্রীষ্মের একাস্ত বর-প্রার্থনায় বর্ষার উত্তর বুঝি 
মঞ্জুর হয়েছে এই বর্ষণধারার মধ্যেই | 


a 


سے _ . 


ন 


চলতি মরস্থমে বর্ধমান জেলায় অধিক 


উৎপাদনের আশা নিয়ে সমগ্র জেলার জন্য একটি রর 
কর্মসূচী নেওয়া হয়। জেলার ২৪টি নিবিড় কৃষি 


সুচীর উন্নয়ন সংস্থার আওতায় সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত 
প্রথায় বিভিন্ন উন্নত প্রকারের ধানচাষ পরীক্ষা- 
মূলকভাবে কর! হয়। তাইচুং নেটিভ-১, তাইচুং- 
৬৫, তাইনান-৩ ও কালিম্পং-১ জাতের ধান 
বিভিন্ন সংস্থায় বিতরণ করা হয়। প্রগতিশীল 
কৃষকদের নির্বাচন করা হয় এবং সেচ প্রাপ্ত 
এলাকার একটি অংশে ব্যাপক জমিতে এই 
ধানের চাষ কর! হয়। উন্নত প্রথায় আবাদ, 
সুষম সারের প্রয়োগ, শস্তারক্ষ। ও সেচ ইত্যাদির 


x ওপর সংস্থার কৃষিকর্মীরা জোর দেন এবং 


স্ব সময় কৃষকের প্রয়োজনীয় খবরাখবর দেন ও 
সমস্ত রকম সাহায্য করেন। তাছাড়া! হাতে কলমে 


,কাজ করেও তাদের সাহায্য করেন। বর্ধমান 


জেলার ১১ লক্ষ একর ধান চাষের জমির তুলনায় 
৬৫৮ একর জমি (যেখানে অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ হয় ) যদিও অতি সামান্য, তবুও এই 
উৎপাদনের ফলাফল বর্ধমান জেলার ধান 
উৎপাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার YEA করে | 
বর্ধমান জেলাকে এই রাজোর শস্য ভাণ্ডার 
বলা হয়। সবচেয়ে বেশি ধান এখানেই জন্মায় | 


এখানে প্রায় ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের 


স্বন্দোবস্ত আছে এবং অন্যান্ত জেলার চেয়ে 
এখানে সারের বাবহারও অনেক বেশি হয়। 
তবুও এখানে গড় উৎপাদন একর প্রতি ২৪ মণ, 


* সহ বীজ উন্নয়ন আধিকারিক, কালনা 





অনেক কম। এই অধিক ফলনশীল ধান 
কর্মসূচীর সাহায্যে এই প্রমাণিত হয়েছে যে, উন্নত 
বীজ এবং উন্নত প্রথা অবলম্বন করে, কম করে 
একর প্রতি 8٠-86 মণ ধান উৎপাদন করা 
অসম্ভব হবে | | 

যেসব কৃষক এই কর্মসুচী অনুযায়ী চাষ 
করেছিলেন, তাদের মধ্যে কেবল যে সব কৃষক 
সব থেকে বেশি এবং সব থেকে কম ফলন 
পেয়েছেন তাদেরই সরকারীভাবে ফলনের তথ্য 
ex হয়েছে | প্রতি উন্নত জাতের গড় ফলন, 
আয় এবং ব্যয় সঙ্গের তালিকায় দেখান হয়েছে। 
এই হিসাব থেকে দেখা! যায় সর্বোচ্চ ফলন 
দিয়েছে তাইচুং নেটিভ-১। ২৩-৫০ কুইপ্টাল 
(৬৩ মণ ১৯ সের ) এবং সর্ধনিয় ফলন দিয়েছে 
তাইচুং-৬৫, ১৩ কুইণ্টাল (৩৫ মণ ৫ সের) | 
সর্বোচ্চ গড় ফলন যথাক্রমে ২০'৫* কুইণ্টাল 
(৫৫ মণ ১৫ সের ) ও সবনিয় গড় ফলন ১৩৮৮ 
কুইণ্টাল ) ৩৭ মণ ১১ সের)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে কালিম্পং-১ 
ও তাইনান-৩। গড়ে একর প্রতি ১৮৯০ 
কুইণ্টাল (৪৮ মণ ২৪ সের ) ও ১৭'৯৫ কুইণ্টাল 
(৪৮ মণ ১৯ সের )। 
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পশ্চিমবঙ্গের দাজিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলে 


কমলালেবুর চাষ হয়ে থাকে | প্রায় ১৫০০ ফুট 
থেকে ৪০০০ ফুট জায়গায় এর চাষ হয়। তার- 
মধে। ২০০০ ফুট থেকে ৩৫০০ ফুটে লেবুর চাষ 
ভাল روج‎ এই ফসল আঘধিক শস্য (cash 
crop) এবং মোট প্রায় ২৭০০ একরের মত 
জমিতে এর চাষ হয়। 
বিভিন্ন ধরণের পোকার আক্রমণে বহু ফসল 
نا‎ নষ্ট হয়। তারমধ্যে একটি হলো 
কমলার গান্ধী পোক! (orange green bug)। 
এই 'অঞ্চলের গান্ধীপোকা কমলালেবুর একটি 
+ ফিল্ডমান, কমলা কীট গবেষণা কেন্দ্র, কালিম্পং 
জেল! ; দাজিলিং। 


মারাত্মক পোকা | বছরের প্রায় সব সময় 
বাগানে দেখতে পাওয়া যায়। কমলালেবু ঝরে 
পড়ার নানা কারণের মধ্যে এটি একটি মূল কারণ। 

এই পোকা দেখতে আকারে দীর্ঘ ডিম্বাকৃত 


১% এদের গায়ের রঙ সবুজ গিরিমাটির মত। পুরুষ 


গান্ধীপোকা স্ত্রী পোকা অপেক্ষা! কিছুটা ছোট Te 

এদের মিলনের সময় জুন মাস থেকে আগস্ট 
মাস E1 মিলনের কিছুদিন পরে এর! 
পাতার উপরের দিকে এবং কখনও কখনও ফলের 
নীচে ডিম পারে। একসঙ্গে ১৪টি ডিম 
পারে এবং ডিমগ্ডলি সাধারণত একটি 
ay একটির সঙ্গে লাগান থাকে | ডিমগ্চলি 
দেখতে সাদা, স্বচ্ছ এবং গোলাকার | orafa 
লম্বায় প্রায় ২ মিলিমিটার এবং ব্যাসার্ধ প্রায় ১৪ 
মিলিমিটার ١ ডিম পাড়ার সময় জুন ও অক্টোবর 
মাস। সব চেয়ে বেশী ডিম দেখতে পাওয়া 
যায় আগস্ট মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে | 

ডিম পাড়ার প্রায় ৪ থেকে ৬ দিনের মধ্ো 
ডিস্বকোষের মধ্যে একটি রঙের রেখ! দেখতে 
পাওয়া ষায়। এবং ধীরে ধীরে ডিম থেকে বাচ্চ। 
বার হয়ে আসে। ডিম পারার পর থেকে 
বাচ্চা বার Seal পধস্ত সময় লাগে ৮-১১ দিন। 
তারপর ৬টি ধাপ পার হয়ে পূর্ণাঙ্গ পোকায় 
পরিণত হয়। প্রতি ধাপকে বলে nymphal 
stage | এই nymphal stage গুলিতে বিভিন্ন 
রঙ হয় এবং দেহেরও বিভিন্ন পরিবর্তন 53 | 
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নিয়ে কতগুলি দেহের মাপ এবং দিনের গণন! দেওয়া হলো! لب:‎ 
তালিকা £ 


দেহের মাপ (লম্বায় ) 


>I 


8| 


6| 


vi 


প্রথম ধাপ 
(Ist nymphal stage) 


দ্বিতীয় ধাপ 
(2nd nymphal stage) 


তৃতীয় ধাপ 
(3rd nymphal stage) 


চতুর্থ ধাপ 
(4th nymphal stage) 


পঞ্চম ধাপ 
(Sth nymphal stage) 


ষষ্ঠ ধাপ 
(6th nymphal stage) 


প্রায় ২ 


» ১৬ 


এই বিবরণ থেকে দেখতে পাওয়া যায় ষে 


ডিম পাড়ার সময় থেকে পূর্ণাঙ্গ কীট হওয়া পর্যস্ত 
১ মাসের উপর লাগে। পূর্ণাঙ্গ কীট লম্বায় হয় 
২০ থেকে ২২ মিলিমিটার | 


ডিম থেকে বাচ্চা বার হবার পর সবগুলি 


( অর্থাৎ Ist nymphal stage ) একত্রে বাস 


FTA | 


তখন এরা চঙ্লাফের! করে 7| | 


দ্বিতীয় 


ধাপে (2nd nymphal stage) চলাফেরা 
আরম্ভ করে, ভবে ৪1৫টি একত্রে দেখতে el 
যায়। তৃতীয় থেকে ৬ষ্ঠ ধাপ Grd to 6th 


৬ 


থেকে ৩ fa, fa, 


৫০ ৮» ১৮০০ 5 


nymphal. stage) পর্যস্ত বিভিন্ন পাতার এবং 


৫-৭ দিন 


৭-৮ ” 


ATDS وو‎ 


cco ১৩১৫ p 


* ২৭-৩২ ৮ 


ফলের উপর ঘুরে ফিরে দেখতে পাওয়া যায়। 
তখন তাদের একটির বেশী একত্রে দেখতে পাওয়া 


যায়। প্রথম ধাপ থেকে পূর্ণাঙ্গ কীট প্রত্যেকে 


পাতার রস এবং ফলের রস শুষে খায়। 
বেশীর ভাগ ডিম থেকে বাচ্চ৷ ফুটবার 


সময় দেখা! যায় ১৩টি বাচ্চা বার হয় এবং একটি 


ডিম ফোটে ali কোন কোন ক্ষেত্রে এর 
ব্যতিক্রম হয়। ১৪টি বাচ্চাও বার হয়। 


তবে চিৎ দেখ! যায়। 


ডিম থেকে একসঙ্গে 


f 


" 


বাচ্চা বার al হয়ে গড়ে প্রায় sie মিনিট পর পর 
একটি করে বার হয়। 

পূর্ণাঙ্গ কীট হবার পর এর! একস্থান থেকে 

অন্থস্থানে বেশ দ্রুতগতিতে উড়ে যেতে NA | 

একটু শব্দ পেলেই সে জায়গ! ছাড়ার চেষ্টা করে। 

পূর্ণাঙ্গ কীট গাছে যখন ফল থাকেনা তখন 

২ পাতার কোষ থেকে রস চুষে খায়। ফলের 





বসুন্ধরা £ আষাঢ় ১৩৭৪ 


> কোষ প্ৰভৃতি থেকে রস খাওয়ার দরুন ফলের 


উপর হলুদ হলুদ দাগ পরে এবং অপরিণত বয়সে 
ফল ঝরে পড়ে এবং ভিতরের কোয়াগুলি রস 
বিহীন হয়ে পড়ে | 
এই fT থেকে দেখা! যায় কমল! গাছের 
ফল গান্ধীপোকার আক্রমণের দরুন অপরিপূক্ক, 
অবস্থায় ঝরে পড়ে । এতে বহু ফল নষ্ট হুয়। 
গান্ধীপোকার আক্রমণ বেশীর ভাগ দেখা যায় 
২০*০ থেকে ৩৫০০ ফুট পর্যন্ত । কমলালেবু ছাড়া! 
অনেক সময় অন্য জাতের লেবু গাছেও এই 
CATH) দেখতে পাওয়া যায় । > 
দমন :-١ | ডাইজিনন্‌ (Dizinon 20% 
E.C.) ১২২ সি-সি+ ৫ লিটার 
জল | 
২। পেরাথিয়ন (Parathion 50% 
E.C.) ৫ সি-সি+ ৫ লিটার জল। 
رن‎ মেলাধিয়ন (Malathion 50% 
E.C.) ¢ fafat+e লিটার 
FA | 
এই পরিমাণ ওষুধ মিশিয়ে গাছে স্প্রে করলে 
এই পোকা দমন করা! যায়। 
দমন করার পদ্ধতি এবং কীটনাশক wa 
প্রভৃতির ওপর আরও বিশদভাবে গবেষণা কর! 
হচ্ছে। SMS এর ফলাফল জানাবার 
ইচ্ছ! রইল | 








জল দিয়ে আরও বেশ কিছু জমিতে ফসল কর! 

গভীর নলকৃপ ও নদী থেকে জল-তোল! পাম্প যায়। 

চালু হয়েছে এবং ত থেকে জলসেচও করা! হচ্ছে। 

বর্ধমান জেলায়ও সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গভীর সেচের জল কি ভাবে 719178 কর৷ যায় 

নলকূপ ও নদী থেকে জল তোল! পাম্প চালু পাক! নাল! ছাড়া কি ভাবে সেচের জলের 

হয়েছে, | থেকে জলসেচও করা! হচ্ছে। প্রতিটি বিন্দুকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় তা 
বেশ কয়েকটি গভীর নলকূপ, জল তোল! দেখিয়ে দিয়েছেন দ্বীপের মান! ও বলরামপুরের 

পাম্প দেখে এসে এই ধারনাই হয়েছে যে, পাক। কৃষকরা | 

নাল! না Seal পর্যন্ত সেচের জলের ব্যবহার এ বৎসরের আগষ্ট মাসে জামালপুর ব্লকের 

সবক্ষেত্রে ঠিকমতো! হচ্ছে ন| এবং তাতে মূল্যবান বলরামপুরে তিন ইউনিটের একটি নদী থেকে 

জলের যেমন অপচয়ও হচ্ছে, তেমন অপর দিকে জল-তোল! পাম্প চালু হয়। দামোদর নদ 

ফসলের উৎপাদনও কম হচ্ছে; কারণ এ অপব্যয়িত দিয়ে যে জল বয়ে সমুদ্রে চলে যেত, সে জলকে 


* জেল! কৃষিতথ্য অধিকারিক, বর্ধমান 
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ধরে নিয়ে জমির তেষ্টা মেটানোর এই যে প্রয়াস এই ছুই গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ নিজেদের 
এট! সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু আরও বেশি প্রচেষ্টায় ২টি প্রধান নালা কেটে নিয়েছেন নদী 
প্রশঃসনীয় এই ছুই গ্রামবাসীদের উদ্ভোগ, পরি- থেকে জল তোল! পাম্পের মুখ থেকে। এ 
কল্পনা ও কর্মনিষ্ঠা | প্রধান নাল! ছুটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মাইল। 

গভীর নলকৃপ ও নদী থেকে জল তোলা এ প্রধান নাল! থেকে অল্প খরচে টিনের চোঙ্গ! 
পাম্পে জল সরবরাহের প্রথম অসনুবিধ!| দেখা দিয়ে আরও পার্শ্ব নালা বের করেছেন এবং Skee 
দেয় জমির উপর দিয়ে নাল! তৈরি। কার জমি সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জমিতে নিয়ে গিয়েছেন | 





প্রধান নাল! থেকে নির্গত শাখা নাল! | 


দিয়ে নাল! যাবে বা! যাবেনা, অনেক সময় তা তার ফলে এই ৩ ইউনিট পাম্প থেকে জল নিয়ে 
স্থিরীকৃত হয় না । যার ফলে সুপরিকল্পিত সেচ এঁর! এ বৎসর ২০০ একর জমিতে আলু, ° 
নালার অভাবে জল সমভাবে বন্টিত হয় না এবং একর জমিতে গম, এবং ৩০ একর জমিতে সরষে, 
দূরের জমিতে পৌঁছোতে পারে না। পেয়াজ ও মিষ্টি আলুর চাষ করেছেন। আগামী 
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বৎসর এ সেচ এলাকা! আরও বাড়াতে পারবেন থেকে দূরে অবস্থিত | অন্যান্য বৎসর এ অঞ্চলে 
বলে ওখানের গ্রামবাসীরা আশা করেন। মাত্র ৫* থেকে ve একর জমিতে রবি ফসলের | 

শেষাকৃত ফসলগুলির সবগুলিই ধান কেটে চাষ কর! সম্ভব হতো। bs 
নিয়ে সেই জমিতে চাষ কর! হয়েছে এবং বিভিন্ন যাঁদের গ্রামে গভীর নলকূপ বা নদী থেকে 
ফসলের জমিগুলি অমন ভাবে বিন্যাস করা হয়েছে, জল তোল৷ পাম্প স্থাপিত হয়েছে তাদের অঞ্চলে 
واس‎ বেশী জল লাগে এরূপ ফসলগুলি প্রধান জলের সুবণ্টনের যদি কোন অসুবিধে থাকে 
নালার কাছাকাছি এবং অপেক্ষাকৃত কম জল তা'হলে তার! বলরামপুরের নদী থেকে জল তোল! 
লাগে এরূপ ফসলের জমিগুলি প্রধান নালা পাম্প দেখে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেন। 
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কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের প্রত্যেক পর্যায়ে নান। 


7 রকমের ঝুঁকি আছে। বিশেষ করে ভারতে 


২ 


যেখানে কৃষি-উৎপাদন-ব্যবস্থ। একান্তভাবে প্রকৃতি 
নির্ভর। শস্ত উৎপাদন মরস্থমে কখনও অতিবুষ্টি। 
অনাবৃষ্টি কখনও বা শস্ত বিনষ্টকারী রোগ ও 
কীটের আক্রমণ ভারতে নিত্য ঘটন! | বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি সত্বেও কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই সব 
a fe দূর কর! যায়নি। ঝুঁকি অপসারণ যেখানে 
অসম্ভব, সেখানেই আসে বীমার প্রশ্ন। যে 
ক্ষতির বোঝা একজনের কাছে বিরাট ও ছুবিসহ; 


বহুর কাছে Si নগন্য | বীমা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই 
হচ্ছে, একজনের ক্ষতি বহুর মধো ছড়িয়ে দেওয়া | 
কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শম্তাহানির 


আথিক ক্ষতির ঝুঁকি লাঘব করা ও বনহুর মধ্যে 
ক্ষতিকে বণ্টন করে দেবার প্রচেষ্টা থেকে জন্ম 


নিয়েছিল শস্যবীমা পরিকল্পনা । জার্মানী প্রথম 
এই প্রিকল্পনাকে তাদের কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করে। পরবর্তীকালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস, 
কানাডা; ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ এই 
বাবস্থাকে চালু করেছে। 

শম্তবীমার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভারতীয় 


পরিকল্পনা কমিশন বলেন যে, এমন একটি বাম! 


* অধ্যাপক, দিনহাট। কলেজ | 


পদ্ধতি যার মাধ্যমে কিছু সংখাক শস্তাহানি জনিত 
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতির আথিক মূল্যকে একই 
প্রকৃতির ঝুঁকির অন্তর্গত সমস্ত কৃষকেরা বহন 
করে। সুতরাং এট! স্পষ্টই উপলব্ধি কর! যায়, 
শস্যবীমার মূল Soy, যে কোন ছুর্ঘটনাজনিত 
শস্যহানির a fare অপসারণ করে দরিদ্র কৃষকের 
আধিক উন্নতি সাধন কর! | rig 

ভারত কৃষিভিত্তিক দেশ। বর্তমান খাদ্য 
সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে AFT সত্য যে, ভারতীয় 
কৃষি ব্যবস্থার উৎপাদনশীলতাকে বৈপ্লবিকভাবে 





চিরস্থায়ী উন্নতির পধায়ে নিয়ে যেতে হবে । এই 
কারণে ভারতে শস্যবীমা পরিকল্পনা প্রয়োগ 
করবার প্রয়োজন আছে। এর ফলে পণ্য 
উৎপাদনের ঝুঁকি অনেকটা! দূর হবে। ঝুঁকি 
অপসারিত হলেই উৎপাদন বাড়তে বাধ্য। 
কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত মূলধন গুণের ও পরিমাণের 
দিক থেকে সেই সাথে বাড়তে বাধ্য। উপরনস্ত 
কৃষকের আথিক সঙ্গতির স্থিতিশীলতাঁও বহু 
পরিমাণে বাড়তে বাধ্য | 

এই কারণেই কিছুদিন পূর্বে পরিকল্পন! 
কমিশনের সহ-সভাপতি শ্রীঅশোক মেহেতা, এই 
বীমার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। পরবর্তী- 


a>)” 
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কালে শ্রীপাতিল, কোন এক বক্তৃতায় এই 
পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে একে ভারতীয় 
কৃষির উৎপাদনশীলত! বৃদ্ধির মহাসনদ বলে উল্লেখ 
করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনার প্রয়োগ আপাত- 
দৃষ্টিতে যত সহজ ও সরল বলে মনে হয়, তত 
সহজ ও সরল নয়। কিন্তু কেন সহজ ও সরল 
নয়, তা বিচার করতে হলে, কি পদ্ধতিতে এই 
বীম। প্রয়োগ কর! হয়, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক দেশই 
এই বীম! চালু করতে গিয়ে প্রথমে একট! বীমা 
কর্তৃপক্ষ ও তাদের আধিক সঙ্গতির একট! 
ভাণ্ডার গড়ে ভোলে | এই বীম কর্তৃপক্ষ কোন 


কোন দেশে সরকারি সাহাষ্য প্রাপ্ত বেসরকারী 


প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে ওঠে । এরপর এই প্রতিষ্ঠান 
তাদের শাখা প্রশাখ! বিভিন্ন কৃষি উৎপাদন 
অঞ্চলে প্রসারিত করে | এই বীমার অন্তভু ক্ত 
কৃষকের এক একটা ফসল মরস্ুুমে নির্দিষ্ট 
ফসলের জন্য নির্দিষ্ট কয়েক মাসের মধ্যে 
শস্তহানির ঝুঁকির বীম! করে, ও তার জন্য বীম৷ 
কর্তৃপক্ষকে প্রিমিয়াম দেয়। কোন কৃষকের 
শস্হানি হলে শস্যের বীমাকৃত অর্থমূল্যের শতকরা 
৯০ ভাগ অর্থ কর্তৃপক্ষ, কৃষককে দিতে বাধা 
থাকেন। বলাবাহুল্য, এই শস্তহানিতে কৃষকের 
কোন গাফিলতি থাক! চলবে T] | 
সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে, এই বীম! ব্যবস্থার 
সার্থক প্রয়োগের ও রূপায়ণের কয়েকটি 
অপরিহার্য AS হচ্ছে ঃ 
(১) প্রশাসনিক দক্ষতা (২) নির্ভরযোগ্য পরি- 


ভাণ্ডার, (৪) সঠিক প্রিমিয়ামের হার, ও 
(৫) কৃষকদের বীমা করবার উৎসাহ। কিন্তু 
ভারতে এই সর্ভগুলির অভাব আছে | সেইজন্য 
১৯৪৬ সালে “সমবায় পরিকল্পনা! কমিটি” যার 
অপর নাম “সারাইয়! কমিটি” এই প্রসঙ্গে, সুস্পষ্ট 
ভাষাতেই ব্যক্ত করেন যে, ভারতে বর্তমান 
পরিস্থিতিতে শস্তবীমা চালু করবার দায়িত্ব 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতির ক্ষমতার 
বাইরে। তার! বলেন, ভারতের কৃষি ব্যবস্থার 
ভার বহন করবার আর্থিক সঙ্গতি কারোই নেই 
ও উপযুক্ত প্রিমিয়াষের হার দরিদ্র ভারতীয় 
কৃষকের পক্ষে অসহ হয়ে উঠবে | 


‘গ্রামীন খণ অনুসন্ধান কমিটি'ও এই বীমার : 


কথ! বলতে গিয়ে বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ন! 
কৃষকদের আধিক অবস্থার উন্নতির হচ্ছে, zai 
নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থ| হচ্ছে, সেচ ব্যবস্থার 
প্রসার হচ্ছে, ভূমি সংরক্ষণের ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতে শস্তহানির সম্ভাবনা 
ব্যাপক | এবং তার ঝুঁকিও বৃহৎ ও ব্যাপক 
হতে বাধ্য। অথচ এই ঝুঁকি বহনের উপযোগী 
ates সংস্থান ভারতীয় যে কোন শস্তবীম৷ 
ভাণ্ডারের নগন্ত হতে বাধ্য। Were, শস্তবীমার 
কথ! চিন্তা কর! অবাস্তব । ১৯৫৬ সালে সিংহল 


সরকার কর্তৃক রাষট্রপুঞ্জের وه‎ ও কৃষিদপ্তরের | 


(F.A.O) বিশেষজ্ঞ ডঃ পি,কে, রায় সিংহলে 


er পরিকল্পনার যাবতীয় ব্যবস্থা স্বপারিশ 
করার জন্য আমন্ত্রিত হন। তিনি surfer 


সংখ্যান, (৩) প্রচুর তরল আধ্িক সঙ্গতির একটি করতে গিয়ে সুস্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করেন যে, 
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অনুন্নত অর্থনীতিতে এই ব্যবস্থা চালু করতে 


4 ee কতগুলি বাধ। অবশ্থাস্তাবী । যেমন, 


১) অনুন্নত অর্থ নৈতিক দেশে বিভিন্ন শস্তের 
উৎপাদন-পরিমাণের দীর্ঘকালীন গড় হিসাব 
নির্ভরযোগ্যভাবে পাওয়! যায় না । অথচ এর 
অভাবে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব অনুসন্ধান 
অসম্ভব। 

২) বিভিন্ন সময়ে CIT প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির 
নির্ভরযোগ্য আধিক হিসাব পাওয়! যায় না । এই 
হিসাব ছাড়া! বীমার প্রিমিয়ামের হার সঠিকভাবে 
নির্ধারণ কর! অসম্ভব | 

৩) প্রকৃত ভোগস্বত্ব ও জমিম্বত্বের জটিলতা! 
প্রত্যেক দেশেই বিদ্যমান। এই জটিলতা! বীমা 
প্রয়োগকে অসম্ভব করে ভোলে | 

৪) জমির ক্ষুদ্রতা ও বিচ্ছিন্নতা অনুন্নত 
অর্থনীতির এক প্রধান বৈশিষ্টা। এই বৈশিষ্ট্যের 
উপস্থিতি বীমার ব্যয়ভারকে যেমন বৃদ্ধি করে, 
তেমনি জটিল করে তোলে | 

৫) প্রত্যেক অনগ্রসর দেশের মানুষের মধ্যেই 
বীমা করার উৎসাহের অভাব লক্ষ্য কর! যাঁয়। 
কৃষকর! বীম। সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ | 

৬) Fara দরিদ্র । তাদের কাছে যে কোন 
প্রিমিয়ামের হারই বোঝার স্বরূপ | 

৭) Bring অনুন্নত দেশে এই বীমা ব্যবস্থাকে 
উক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ. ও চালনা করার মত যোগ্য 
প্রশাসনিক ব্যক্তি ও ব্যবস্থার অভাব আছে। 
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ব্যবস্থার প্রয়োগ কর! উচিৎ হবে কিন! ! নানা 
রকমের আশঙ্কা থাক! সত্বেও আমার মনে হয়, 
ভারতে শস্তবীমা পরিকল্পকে প্রয়োগ করার 


সময় এসেছে। প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে এবং 
ভাল ফলাফলের আশা করে, সমস্ত বিপদ 


আশঙ্কাকে মাথায় করে নিয়ে, সতর্কভাবে È- 
পরিকল্পকে চালু করতে হবে। কেনন! অনুন্নত 
কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে শস্বীম! পদ্ধতি কৃষির 
উৎপাঁদনশীলত। বৃদ্ধির এক অপরিহার্য সর্ত। 
১৯৪৩ সালে শস্তবীমা পরিকল্প মধ্যপ্রদেশে প্রথম 
পরীক্ষামূলকভাবে চালু কর! হয়। ১৯৪৭ সালে, 
ভারত সরকার প্রিয়ল কারকে এই বীম! পরিকল্প 
সংক্রান্ত বিষয় অনুসন্ধান ও সুপারিশ করবার 
জন্য নিয়োগ করেন। তিনি বিশেষ জোরের 
সঙ্গে ভারত সরকারকে এই পরিকল্পের প্রসারতার 
জন্য সুপারিশ করেন। এর পরবর্তীকালে 
“ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের বোর্ড’ 
৫ বৎসরের জন্য, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, ১৮টি 
কেন্দ্রে, পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে, চারটি মূল শস্যাকে 
নিয়ে ( যথা, ধান, গম, তুল! ও ইক্ষু ) পরীক্ষা- 
মূলকভাবে কাজ শুরু করা হয়েছে । এগুলির 
কাজ এতদিন পর্যন্ত ভালভাবেই চলেছে। 
স্থতরাং এই শস্যবীমার ব্যবস্থা ব্যাপক Fa বোধ 
হয় বিশেষ কিছু অস্ুবিধাজনক হবে না | 

আমার মতে; বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, 
এই পরিকল্পকে সার্থকভাবে রূপ দিতে গেলে 


ডঃ পি, কে, রায়ের কথিত উপরি-উক্ত “নিয়লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ | যেমন-_ 


বাধাগুলি আশ্চর্যভাবে ভারতের ক্ষেত্রেও মিলে 


>) পরীক্ষামূলক পরিকল্প (pilot scheme) 


যায়। তাহলে এখন প্রশ্ন আসে ভারতে এই গুলিকে প্রসার করে দিতে হবে। 
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২) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটা শস্তবীম ৬) মূল কতগুলি কৃষিজ পণ্যের জন্যে এই 
ভাণ্ডার ও বীম! কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলতে হবে। বীম! কর! চলবে। ١ 
৩) সেই বীমা কর্তৃপক্ষ আধা-সরকারী ৭) এই বীমার মেয়াদ থাকবে শস্য বোনা 
প্রতিষ্ঠান হবে। এবং সেই বীমা ভাণ্ডারে কেন্দ্রীয় থেকে তোলা পর্যন্ত | 
সরকার বিভিন্ন সময়ে সাহায্যরূপে বেশ কিছু অর্থ ৮) সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে এই পরিকল্প 
BR দেবেন। সংযুক্ত করে দিতে হবে। এবং এরজন্তে 
৪) এই বীমা! ব্যবস্থা যে কৃষি অঞ্চলে প্রযুক্ত প্রত্যেক কৃষি অঞ্চলে ব্যাপক প্রচারের কাজ 
হবে সেই কৃষি অঞ্চলে বাধ্যতামূলকভাবে চালাতে হবে। 
প্রত্যেক কৃষককে এই পরিকল্পের WHEE শস্যবীমা সার্থক হলে এর ফলাফল কৃষকের 
হতে হবে। জীবনে হবে সুদূর প্রসারী এবং ভারতীয় কৃষি 
৫) বীমার প্রিমিয়াম ভূমিরাজন্বের সঙ্গে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নিঃশব্দ বিপ্লব সংঘটিত 
আদায় করা হবে। হবে। 
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সরকারী খবরে জান! যায় যে তাইচুং ধান 
অন্তান্ত ধানের তুলনায় অধিক ফলনশীল । এর 
সত্যত৷ স্বচক্ষে ন| দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। 
o rt eae EE বা 
ছিল। 
| ও শ্রীরামপুর মৌজায় তাইচুং ধানের চাষ করা 

١ এই ধান দেখার জন্য একদিন বিষ্ণুপুর 
ও শ্রীরামপুর মৌজায় উপস্থিত হলাম। সেখানে 
গিয়ে দেখি, বিস্তত প্রান্তর ধূ ধু FATE | তারই 
এক অংশ জুড়ে প্রায় ১৫ একর জমিতে এই 
তাইচুং নেটিফ-১ এর চাষ কর! হয়েছে। 


۸ Th ob 


আকাশে বৃষ্টি নেই। দূরে একটি ছোট নদী 
আছে, তাতে সামান্য যা কিছু জল আছে তাও 
জমিতে দেওয়। শক্ত । কারণ জমি থেকে জল 
অনেক নীচে। তবুও সেইটুকু জলের ওপর 
wan করেই পাম্পিং মেসিন বসিয়ে সেচের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জলে সেচ দিয়ে এই 
অসময়ে কৃষকের! তাইচুং ধানের চাষ যে রকম 
করেছেন ভাতে তাদের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই উৎসাহী কৃষকদের মধ্যে 
কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করে পারছি A | 
যেমন, Ara সিংহ রায়, শ্রীআশুতোষ ঘোষ 
ও শ্রীঅজিত ভড় | 
উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে এসে দীড়ালাম 
তখন পাক৷ ধানগুলি যেন মুক্ত বাতাসে হেলে 
দুলে নাচছে । কিছু কিছু পাকা ধান ইতিমধ্যে 
কাটা হয়েছে | অন্য মৌজায় দেখলাম অনেক 
জমিতে শিষ বেরোতে এখনও ৫।৭ দিন বাকি | 
যে ধান কাট হয়েছে তাতে দেখা গেছে একর 
প্রতি ফলন হয়েছে ৫৮ মণ। অর্থাৎ fares 
১৯ মণের বেশী। এই অঞ্চলে প্রচলিত চাষে 
তাল বর্ষায় বিঘে AS ফলন হয় ৭৮ মণ । তবে 
এই বছর জলাভাবের দরুণ sie মণের বেশী 
পাওয়া যায় নি। 

এটাও লক্ষ্য করলাম যে তাইচুং ধানের ফলন 
দেখে এই অঞ্চলের কৃষকরা! খুবই উৎসাহিত। 


দূর দূর গ্রামের কৃষকরাও এসে এই তাইচুং ধানের 


চাষ দেখে যাচ্ছেন। তারা! এই ধনের চাষ 
করার জন্য উৎসাহিত হয়েছেন এবং এই ষীজ ধান 
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পাবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র । তারজন্থা স্থানীয় রক 
অফিসে ও গ্রামসেবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
সময়মত এই ধান পাবার জন্য চেষ্টা করছেন। 

এই চাষে খরচের প্রশ্নটা আগে আসে। 
কারণ এই ধানের চাষ উন্নত প্রথায় করতে হয়। 
*-তারজন্য বিশেষ করে প্রয়োজন সারের | বিষ্ণুপুর 
ও শ্রীরামপুর মৌজার কৃষকের! একসঙ্গে বসে 
তাদের খরচের একটা! হিসাব করে দেখেছেন যে, 
তাদের একর প্রতি খরচ হয়েছে ৪৬৫২ টাকা | 
তার মধ্যে ৩৩ ভাগ গিয়েছে পাম্প করে জল 
তুলে সেচের ব্যবস্থা করতে, বাকি টাকা! অন্যান্য 
খাতে খরচ হয়েছে | 

একর প্রতি ফলন তাইচুং ধানে অন্য সাধারণ 
ধানের তুলনায় অনেক বেশী। তাই সব 
কৃষকেরই এই ধানের চাষ বেশী করে কর! উচিত। 


আমার মনে হয় এজন্য কৃষকদের কিছু প্রস্তুতিরও 
প্রয়োজন আছে। শুধু বীজ যোগাড় করে চাষ 
করলেই হবে নাঁ। বহুদিন ধরে একই প্রথায় 
চাষ করে পুরোনো পদ্ধতি ও সংস্কারগুলি রাতারাতি 
বিলুপ্ত কর! যায় না। তা ছাড়া এই চাষ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর! বিশেষ দরকার | কারণ, 
বীজতল! তেরি করা থেকে জমিতে রোয়া পর্যন্ত 
উপযুক্ত পরিমাণে জল, সার ও নিড়ানি দেওয়ার 
যদি কিছু গণ্ডগোল হয় তাহলেই চাষের ফলনে 
ক্ষতি হবে। কিছু কিছু জায়গা থেকে এইভাবে 
চাষের ফলনে ক্ষতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া 
গেছে। তাই কৃষকদের এই ধান চাষ করার 
আগে খুব ভালভাবে সব বিষয় জেনে নেওয়া 
দরকার। এ বিষয়ে স্থানীয় কৃষিকর্মীদের সাহায্য 
তার! নিতে পারেন। 
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ভাল বীজ থেকেই ভাল গাছের সৃষ্টি, তাই 
ভাল ফলন পেতে হলে প্রথমেই চাই ভাল বীজ 
আর ভাল বীজতলা | এ বিষয়ে অতি অবশ্য 
করণীয় বিষয়গুলি হল : 


বীজের ক্ষেত্রে 


ভাল বীজ ব্যবহার করুন এবং সেগুলি 
শতকর! দশভাগ নুন-জলে ডুবিয়ে দিন। যে 
বীজ জলে ভাসে সেগুলি ফেলে দিন। যেগুলি 
ডুবে যায় শুধু সেগুলিই ব্যবহার করুন। সীড 
ড্রেসারে এই ভারী বীজগুলির সঙ্গে আযাগ্রোসেন 
জি এন (১ কেজি বীজ ও ৩ গ্রাম হিসাবে) 
ভালভাবে মিশিয়ে দিন। 

সীড ড্রেসার না থাকলে বালতি ও একটি 
লাঠি ব্যবহার করে আগ্রোসেন জি এন মেশান। 


বীজতলার ক্ষেত্রে 


উচু জমিতে বীজতলা তৈরি করা উচিত, যাতে 
বেশী বৃষ্টিতেও বীজতলা! ডুবে চারা নষ্ট না হয়। 
সাধারণতঃ ২৫১৪১৬ মাপের উচু করে 


সার... 


Java তৈরি করতে হবে। প্রতি বীজতলার 


১৭ 


চারদিকে জল নিকাশের এবং চলাফেরার রাস্ত। 
রাখতে হবে। 

এই রকম মাপের বীজতলার জন্য আধ কেজি 
আমোনিয়াম সালফেট, আধ কেজি সুপার 
ফসফেট এবং ২৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ 
এক ঝুড়ি কম্পোস্টের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার 
করুন। 

এই রকম একটি বীজতলায় ২৫০ গ্রাম বীজ 
বুনে দিন। 

চারা গাছের পনের দিন বয়স হলে একশ 
গ্রাম নার্শারি স্প্রে ২৮ লিটার জলে গুলে এই 
মাপের দশটি বীজতলায় ছিটিয়ে দিন। 

আগাছা পরিস্কার করে বীজতলায় চারা 
গাছগুলিকে বাড়তে সাহায্য করুন | 


ভুলবেন না 

ভাল বীজ আর বীজতল! থেকে পাওয়া 
যাবে ভাল চারা আর ভাল চার! থেকেই উঠবে 
ভাল ফসল | 


ভারতের আমকে ফলের রাজ। বল! হয় 
এবং এর পরিচয় নতুন করে কাউকে দেবার ২. ই 
প্রয়োজন হয় ন! | খুব সম্ভব ৪ হাজার বছরেরও 
আগে ভারতে আমের উৎপত্তি হয়। Fira 
কারে। মতে এর উৎপত্তি ভারত-ব্রহ্ম মিলিত 
এলাকায় | 

তামাদের দৈনন্দিন জীবনে আমের স্থান 
BRS! প্রকৃতপক্ষে প্রায় সব রকম ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে পাতা, ডাল, মুকুল এবং কাঁচা ও পাকা 
আম ইত্যাদির কোন না কোন ব্যবহার আছেই। > 
স্বভাবতঃই ম্মরণাতীত কাল থেকেই এর চাষ 
সঘত্বে করা হয়ে আসছে। পূর্বে কেবলমাত্র 
ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন «“ 
অঞ্চলে এর চাষ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যাতায়াত 
এবং ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত একে ছড়িয়ে যেতে দেখা যায়। 
ভারতের ফলের চাষের জমির প্রায় অর্ধেক 
অর্থাৎ ১৩:৫৭ লক্ষ হেক্টরেরও কিছু বেশি জমিতে 
আমের চাষ হয়ে থাকে | বিহারে আমের চাষ 4 
হয় ১'২৯ লক্ষ হেক্টরে এবং ক্রমান্বয়ে উত্তরপ্রদেশ, 
পশ্চিমবাংলা এবং মাদ্রাজে মোট ১'২১ লক্ষ, 
*'৭৩ লক্ষ এবং ০'২৭ লক্ষ হেক্টরে চাষ হয়ে 
থাকে। 


NIEI / 


আমে শ্বেতসার এবং 25214 এ ও সি 
প্রচুর আছে। কাচ! এবং পাকা অবস্থায় এর 
তারতম্য হয়ে থাকে। সাধারণতঃ পুষ্ট কাচা ' 
আমে থাকে 
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পাকার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতসারের পরিমাণ বেড়ে 
১১৮০০) ANS ৪৮০০ আঃ এঃ এবং AT- 
প্রাণসি প্রতি ১০০ গ্রামে ১৩ মি, 21-3 


শর্করার দ্বারা গঠিত এবং অধিকাংশ দ্রব্য কঠিন 
এবং ইক্ষু শর্করা, গ্কোজ, ল্যাকটোজ হচ্ছে 
প্রধান শর্কর! | বিভিন্ন প্রকারের আমের বিশিষ্ট 
স্বাদ যেটা আমেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য, সেটা 
পাওয়। যায় ফলের মধোকার অয়, শর্করা এবং 
কষায় রসের মিলনের ফলে। 


২ আম সংরক্ষণ 


আম গ্রীষ্মের ফল এবং সাধারণতঃ এই 
খতুতে অল্প সময়ের জন্য ভারতে সবত্র একে 
পাওয়া যায়। গরম আবহাওয়ায় এই কোমল 
ফলকে সংরক্ষণ কর! খুবই কঠিন। হিমঘরে 


বসুন্ধরা! £ আষাঢ় £ ১৩৭৪ 


আম সংরক্ষণও খুব সাফলাজনক নয় কেননা 
ওখানে রাখার ফলে আমের খোসার রঙ বিশ্রী 
হয়ে যায় এবং তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আর 
থাকে না। কাজেই এই সুস্বাদু ফলের ব্যাপক 
অপচয় রোধ করে তাকে বারমাস ভোগ করার 
জন্য যাতে পাওয়া যায় তার জন্য মহিশুরে' 
ভারতের কেন্দ্রীয় ফল গবেষণ! সংস্থায় প্রচুর, 
গবেষণা! করা হয়েছে এবং সেখানে বিভিন্নভাবে 
আমের টুকরো, আম এবং রস সংরক্ষণের পদ্ধতি 
বিধিবদ্ধ কর! হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশের 
সর্বত্র গতানুগতিক এবং আধুনিক উভয় পদ্ধতিই 
কাচা এবং পাকা আম সংরক্ষণের জন্য প্রয়োগ 
করা হচ্ছে। 


গতানুগতিক পদ্ধতি 
কাচা আম সামান্য বাতাসেই অনেক সময় 
পড়ে যায়। তাছাড়া ঝড় বৃষ্টিতে এবং 
কালবৈশাখীতে প্রচুর পরিমাণে পড়ে। এই 
কাঁচা আম খোসা ছাড়িয়ে লম্বা ফালি করে কেটে 
নূন দিয়ে রোদে শুকানো হয়। একে আমরা 
আমচুর বলি এবং সকল রকম টক এবং টক ডাল 
রান্নায় বারমাস ব্যবহার করা হয়। আমচুর 
সাধারণতঃ টোকো সাধারণ কাচা আম দিয়ে 
তৈরি হয়। 
খাওয়ার উপযোগী Sti আমের দরকার হয়। 
আম পরিষ্কার করে খোস! ছাড়িয়ে ফালি করে 
কেটে আঠি ফেলে দিয়ে সমপরিমাণ জল এবং 
চিনি দিয়ে ভাতে সেদ্ধ করতে হয় এবং স্বাদ ও 
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ayaa, : উনবিংশ বর্ষ eg সংখ্য! 


পছন্দ অনুযায়ী কিসমিস এবং মশলা দিতে হয়। 
তেলের আচারের জন্য ফজলি এবং টোকে৷ 
জাতের আম পরিষ্কার করে খোসা এবং আঠিসহ 
চারফালি করে নুন মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে 
পছন্দমত নশল! দিয়ে সমপরিমাণ সরষের তেলে 
ডুবিয়ে রাখা হয় এবং বারমাস খায়! চলে। 
ঘরে তুলে রাখার আগে আচার কয়েকদিন 
তেলসহ রোদে দিতে হয়। 

আশওয়াল! নিরস পাকা আম সব জায়গায়ই 
অল্প দামে বেশ পাওয়া যায়। এইসব আমের 
রস এনামেলের, পাথরের বাসনে বা 5 
তেল মাখিয়ে তার ওপর পাতলা প্রলেপের মত 
দিয়ে শুকিয়ে বারে বারে প্রলেপ দিয়ে আমসত্ব 
তৈরি কর! ষায়। পাটিতে সুবিধে এই যে বৃষ্টির 
দিনে ঘরে টাঙ্ষিয়ে দিলে হাওয়ায় শুকাতে পারে। 
ভালভাবে শুকিয়ে যাবার পর পাত্রের ওপর থেকে 
আমসত্ব তুলে রোদে বেশ করে শুকিয়ে কাচের 
বোয়েমে তুলে রাখা ভাল ١ “আমসন্ব দুধে ফেলি’ 
খাওয়া আমাদের দেশে বহুকাল থেকেই প্রচলিত 
প্রিয় খাদ্য এবং বারমাস আম খাওয়ার স্বাদ এতে 
উপভোগ কর! যায়। 


2° 


রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সংরক্ষণ 
আমের রস 

লেমনেড 4 এই জাতীয় নকল পানীয় ফেলে 
অনেকেই বর্তমানে বোতলে আমের সংরক্ষিত 
রস পান করা বেশি পছন্দ করছেন তার সুমিষ্ট 
স্বাদ এবং খাদ্যমূলোর জন্য | বর্তমানে ভারতের 
আমের প্রধান চাষাঞ্চলে মরন্থমের সময় অপচয়ের 
হাত থেকে পাকা আমকে রক্ষা এবং বাজারে 
ফেলে যাওয়া দামের হাত থেকে উংপাদককে 
রক্ষার জন্য সংরক্ষণ কেন্দ্র বা কারখান! চালু করা 
হয়েছে | পশ্চিমরাংলায় সমবায়ের মাধামে তৈরি 
কারখানা থেকে বারমাস আমের রস এবং BID 
আমজাত TT খাওয়ার বাবস্থা হযেছে | 

রস ৰোতলে রাখা ছাড়াও পাকা আমের 
টুকরো এবং শাস' আমের জ্যাম, আমের 
স্কোয়াশ, eral এবং ঠাণ্ডায় জমানে। আমও 
গৃহস্থালী a বাণিজাক ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। 
শুকানো বা ছাকা শিশুথাদ্য এমনকি আমের 
মিষ্টান্ন তৈরির গুঁড়ো (কাস্টার্ড পাউডার )- 
ইত্যাদিও বর্তমানে স্বাস্থা সম্মত উপায়ে কেন্দ্রীয় 
গবেষণা সংস্থার নির্দেশমতই কর! হচ্ছে | 


[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সৌজন্যে | 


Ras 


d 


/ 
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নামে, আষাঢ় | শক্তি ঘোষ 


পৃথিবীর SIR শুনে নেমে আসে চকিত আষাঢ় 
যন্ত্রনার সিডি বেয়ে দূর দিগ্বলয়ে, 
 অরণ্যা-নগর-গ্রামে পোড়া আঙিনায় 

মরু সাহারায় 

উন্মুখ আশায় ৷ 

আকাশের নীল গলে £ অশনির নিষ্ঠুর চমক 
ছুয়ে যায় চাতকীর রক্তের কল্লোল, 

খরতপ্ত কৃষাণের প্রাণ 

মৃত্তিকার নিরুদ্ধ চেতনা; 

আগ্নেয় দীপক রাগে হে আষাঢ় ছড়ালে IA 
মোহবন্দী spies কেয়ার ঝংকারে 


তাই আজ ঝলসিত মুক্ত করুণায় 

এ জীবন চায় 

মৌন নিরাঙ্গায় 

অনেক প্রাণের বীজ, পল্পবিত তার চারু ভাষ! 
যে ভাষায় 74 জলে, গোধূলি রাঙায় 
অনুরাগে ; আর একে রাখে 

সার্থক স্বপ্নের আলপনা ॥ 





হে মেঘ | শান্তনু দাস 


চতুর্দিকে জ্বলছে জমি 
খেত খামার আর চালা 
সোনার মাটি steal হ'ল 
জীবন বহ্নি জ্বাল|। 
হে মেঘ তুমি বৃষ্টি আনে! 
বৃষ্টি আনে! গানে, 
দু'হাত ভরে ঢেকে দেবে! 
কুনকে কুলে! ধানে £ 


আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয় 


আয় বৃষ্টি ভিজিয়ে দে তুই 
সজল নয়নী, 
খাল বিল আর আকাশ কাদে 


কাদছে সোনামণি_ 

হে মেঘ তুমি বৃষ্টি আনো 
বৃষ্টি আনে! তুমি, 

খেত খামার আর পরাণ জলে 
জ্বলছে পোড়ে! ভূমি ॥ 
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পরিবার পরিকল্পন| সম্পর্কে সম্প্রতি রাজগীরে 
তিনদিনব্যাপী এক আলোচন! চক্রের আয়োজন 
হয়। তাদের মতে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
পরিমাণ সর্বোচ্চ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। 

জনসংখ্যা! ক্রমশঃ বৃদ্ধির ফলে জনগণের 
অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নই ব্যাহত হয়নি, এর 
ফলে বেকার সমস্যাও বেড়েছে। 

প্রতি তিন সেকেণ্ডে ভারতে ছুটি 5 


জন্ম হয়। বিহারে চৌদ্দ সেকেণ্ড পর পর এক 


একটি fre জন্মায়, অর্থাৎ প্রতিদিন ছয় হাজার 
শিশুর জন্ম হয়। এই তথ্যগুলি উল্লেখ কয়েছেন 
ভারত সরকারের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের 
সহকারী কমিশনার শ্রী ডি, কে, তাগী। 


২৩ 












বিশ্বের মোট জমির পরিমাণের মধ্যে 
ভারতের অংশ পড়ে শতকর। ২-৪ Sit কিন্তু 
বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকর! ১৪ ভাগ 
ভারতের লোক। ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতের 
মোট জনসংখ্যা! ছিল ৫* কোটি ১৭ লক্ষ, তারমধ্যে 
বিহারের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি ২৮ 
লক্ষ | 

ভারতে জন্মহার প্রতি হাজারে ৪১ জন, 
মৃত্যুহার ছিল ১৯৫১ সালে প্রতি হাজারে ২৭ জন 
এবং ১৯৬৬ সালে 5| কমে দাড়িয়েছে হাজারে ১৬ 
জন। ভারতে প্রতি বংসর ২ কোটি ১০ লক্ষ 
শিশুর জন্ম এবং ৮* লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়। 
স্থতরাং জন্ম মৃত্যুর যোগ বিয়োগের পরে প্রতি 
বৎসর অরিরিক্ত জনসংখ্যা দাড়ায় ১ কোটি ৩* 
লক্ষ | 

sate সালে ভারতীয় জনগণের গড় আয়ু 
ছিল ৩২ বছর, ১৯৬৬ সালে গড় আয়ু বেড়ে ৫০ 
হয়েছে! ভারতীয়দের প্রজননশক্তি অধিক Az | 
জন্মের হিসাবে এশিয়ার অন্যান্য দেশে যেখানে 
প্রজননশক্তির হার ৩-৫, সেখানে ভারতে 2-9 | 


] যুগাস্তর ২৩শে মে, ৬৭ | 


নতুন জাতের অধিক উৎপাদনশীল ধান 
উন্নত পদ্ধতিতে নতুন নিয়ম ও সময়মত চাষ 
করে রামনগর ১নং ব্লকের সোলেমানপুর গ্রামের 
আজীবনকৃষ্ণ মাইতি একরে একশত মণ ধান 
পেয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ এবং 
উৎসাহ WF করতে সক্ষম হয়েছেন | 

প্রথমে শ্রীমাইতি স্থানীয় ব্লক অফিস থেকে 


এই ধান চাষ করবার উৎসাহ পান। পরে ব্লক 
অফিস থেকে তাইনান থি, এনে কৃষি বিভাগের 
নির্দেশমত এক একর জমিতে চাষ করেন। 
কৃষিকর্মচা রীগণের sate পরিশ্রমে এবং আন্তরিক 
ইচ্ছায় আমি একরে একশত মণ ধান উৎপাদন 


করতে সক্ষম হয়েছি । এই এক একর জমিতে 
চাষ করতে আমার সর্নমোট খরচ পড়েছে প্রায় 


ছয়শত টাকার মত। 

রামনগর ১নং ব্লকে আরও কয়েকটি অঞ্চলে 
এই তাইনাঁন fe অধিক ফলনশীল ধানের চাষ 
হয়েছে | বীজবোন। থেকে ধানকাটা পর্যস্ত 
এই ধানের ১২০-১২৫ দিন সময় লাগে । এই 
অঞ্চলে সেচের কোন সুবিধা নেই। ফলে 
ইচ্ছা থাকলেও এই ধানের চাষ ঠিকমত হতে 





পারছে না। pes كه جه‎ 
পাশে বা জলাজমিতে কঠোর পরিশ্রম করে 
চাষিরা সামান্য পরিমাণ জমি চাষ আবাদ করতে 
সক্ষম হয়েছেন । অসময়ে যাতে চাষির। এই 
ধান অধিক পরিমাণে চাষ করতে অধিক 


উৎসাহিত হন এই উদ্দেশ্যে বি ডি ও অফিস 
থেকে উন্নত ধরণের বীজ, সার এবং সেচের, 


যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য কর! হচ্ছে। 

আমন ধান অগ্রহায়ণ ও পৌঁষ মাসে পাকে 
এবং এই সময়ে পাকা ধান দেখতে লোকে 
অভ্যস্ত | কিন্তু এখন রামনগরের বিভিন্ন অঞ্চলে 
পাকা ধান ফলভারে নুয়ে পড়তে দেখা ICSE | 
এই পাকা ধান দেখে সকলের মনে এরূপ 
একট! ধারণা জন্মেছে رم‎ স্থানীয় কৃষিবিভাগ 
খাতাঁকলমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ছেড়ে দিয়ে 
সতাসত্যই কৃষকদের সঙ্গে উৎপাদন বুদ্ধির জন্য 
মাঠে নেমে পড়েছেন। এভাবে অধিক উৎপাদন 


বুদ্ধি করেই গ্রামবাংলায় কৃষি এবং অর্থনীতির / 


ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব হবে। 


[aT £ আনন্দবাজার, ২৭ | ৫ | ৬৭] 
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অল্প খরচে একটি প্রয়োজীয় জিনিস 


উপাদান £ আপনার পরিবারের প্রয়োজনমত 
আকারের একটি পোড়ামাটির পাত্র। 

<> পাত্রটি ছিদ্র-যুক্ত হবে। 

~o অল্প গভীর এবং ফাক ফাক করে বোনা 
ছুটি বাশের ঝুড়ি। ঝুড়িটি যেন মাটির 
পাত্রটির ভেতরে মাপ মতে! বসে যায়, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 











এই রেফ্রিজারেটর ফল, শাকসবজি, দুধ 
এবং ami কর! যাবতীয় খাবার বেশ কয়েক- 
দিনের জন্যে সতেজ, টাটকা ও স্বাভাবিক রেখে 
দেবে। আপনার রান্নাঘরের খুব অল্প জায়গাই 
এর জন্যে দরকার। 5| ছাড়! সবচেয়ে AG কথা, 
নামমাত্র খরচে আপনি নিজেই এই রেফ্রিজারেটর 
তৈরি করে নিতে পারবেন | 


চটের থলের একটি টুকরো 
অল্প কয়েকটি ইট, কিছু মোটা দানার 
বালি, কিছু simi মাটি, খড় গোবর এবং 
জল | 
নির্দেশ : আপনার রান্না ঘরের BIA থেকে 
50| সম্ভব দূরে রেফ্রিজারেটরের জন্যে 
খানিকটা জায়গা পছন্দ করে নিন। 
সেই জায়গায় মাটির পাত্রটি রাখুন। 
পাত্রটির বাইরের দেয়াল থেকে এক ফুট 


বসুন্ধরা : উনবিংশ বর্ষ : ৩য় সংখ্য। 


দূরত্ব রেখে পাত্রটির চারধারে দাগ দিয়ে 
fra | পাত্র এবার সরিয়ে ফেলুন । সেই 
দাগ দেয়৷ লাইন ধরে এক ফুট উচু দেয়াল 
তুলুন চার ধারে। এমনভাবে দেয়াল 
গাথবেন। যাতে দেয়ালের ভেতর দিকট। 
সেই দাগের সঙ্গে মিলে থাকে | 

কিছু কাদা মাটি জল দিয়ে একরাত 
ভিজিয়ে রাখুন। অল্প পরিমাণ খড়ের 
কুচি আর গোবর মিশিয়ে খুব ভালে! 
করে কাদার সঙ্গে মাখুন। এবার এই 
কাদ। ইটের দেয়ালে পুরু করে এবং 
ভালো করে লেপে দিন। তারপর 
শুকোতে দিন ভালো করে। শুকোবার 
পর চৌঁবাচ্চার ( এক ফুট উচু) প্রায় 5“ 
ইঞ্চি উচু পরিমাণ জায়গা! বালি দিয়ে ভরে 
নিয়ে সমান ভাবে মিশিয়ে দিন। এবার 
মাটির পাত্রটি চৌবাচ্চার ঠিক মাঝখানেই 
বসিয়ে দিন। হ্যা, ৩” ইঞ্চি উচু বালির 
ওপরেই বসানে। হোল। 

পাত্রটি বসাবার পর চৌবাচ্চার ভেতরের 
দেয়াল এবং পাত্রটির বাইরের দেয়ালের 
মধ্যে যে ফাকা জায়গা! পড়ে রইল, তা 
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আরও বালি ঢেলে আরো ©” ইঞ্চি জায়গ! 
উচু করে ভরে দিন। মাটির পাত্র এবং 
বালুর ওপরে বেশ করে জল ছিটিয়ে 
ভিজিয়ে দিন। এই জল বাষ্প হয়ে যাবে, 
কিন্তু তার ফলে মাটির পাত্রটির ভেতর 
ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করবে। আপনি 
এবার একটি বাশের ঝুড়ি মাটির পাত্রের 
ভেতরে বসিয়ে fea, ঝুঁড়ির ভেতরে 
স্ষচ্ছন্দে আপনার দরকারী শাকসবজি, 
ফলমূল, HH কর! খাবার এবং অন্যান্য 
যে খাবার আপনি সংরক্ষণ করতে চান, 
তা আপনি সংরক্ষিত করতে পারবেন। 
হ্যা, অন্য ঝুড়িটি দিয়ে খাদ্যবস্তু ঢেকে 
রাখুন। তারপর ভিজে চটের টুকরো! 
দিয়ে ঢাকনা! দেয়! ঝুড়িটিকে ঢেকে দিন 
ভালে| করে | এখন প্রায় এক সপ্তাহ 
পর্যন্ত আপনার ফল, শাকসবজি টাটকা 
ও স্বাভাবিক থাকবে | 

অত্যন্ত অল্প খরচে এবং অল্প পরিশ্রমে 
আপনি এমনি একটি রেফ্রিজারেটর তৈরি 
করে আপনার সমস্যার অন্ততঃ এক 
দিকের সুরাহা সহজেই করতে পারেন। 


we 





যুক্তরাষ্ট্রের তরুণ কৃষকদের 
র কাজকর্মে 
দেবার ব্যবস্থা 


< i at ডাবেনের 
O 2 
si সস পোষা আছুরে জীব 
টি FERS বালকের 
এর ভূমিকাও হল উল্লেখ্য | 
= iohese নল কাছাকাছি 
ংরক্ষণাগার থেকে T 
ee kac. 
০ 
Se Shai আর তিনটে ষাড়ের মালিক 
সেন্ট্রাল হাই স্কুলের বৃত্তিকরী | 
eta জনৈক এ 
AE সে তার বাবার চাষের ভালমন্দ 
চে ee اموا‎ 
বছরের মধ্যে গোশালার দুধের 


উৎপাদনের পরিমা 
4 ره‎ হাজার পাউণ্ড 
১৩॥ হাজার পাউণ্ড-এ দাড়াল | 4 
মাধামিক Feet 
= থেকে পাশ করে 
5 bki নি রা এখন 
খাটে | > ككينا نيو‎ ps 
এ বেলা একটা কৃষি খণ 
~ করে আর রাতে ও 7|558 করে 
| সবে তার বয়স বাইশ, কিন্তু এখনই 
যে ভার are 
يبع لاسو‎ Fi 
nag gia peat 
7 তুলনায় বেশী ভাল কাজ 
ووه فيلا نيل‎ 
সম্মেলনে 
সে ‘আমেরিকার সের! চাষী’ বলে 
সানির হয জায় পার ER যারা 
হাজার টাকা ) পুরস্কার | w 
j E 7 টিন: ডাবেনকে এমন একজন 
ct রূপাস্তরিত হতে সাহায্য 
, তা যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে সুলভ ও সুপরিচিত 
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ayaa £ উনবিংশ বর্ষ : ওয় সংখ্যা 


যথা, চাষের কাজে দক্ষ আত্মীয়স্বজন, ধার! তাকে 
হাতেকলমে কাজ শেখান, স্থানীয় মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে বৃত্তিকরী কৃষি শিক্ষা আর eer 
জন্য গঠিত কৃষি সংস্থার সদস্যপদ, যা” অতিরিক্ত 
উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ যোগায় | 

আমেরিকার ভাবী চাষী (এফ এফ حك‎ 
ফিউচার ফার্মার অব আমেরিকা ) সংস্থা গড়বার 
ব্যাপারে উদ্যোক্তা হলো! যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগ; 


` eof অঙ্গ রাজ্য, পুর্তোরিকো, গুয়াম ও Ste 


আইল্যাণ্ডে এর মোট ৯ হাজার শাখা ছড়িয়ে 
আছে; আর এসবের ছাত্র সদস্যের সংখ্যা ৪॥ 
লক্ষেরও ওপর । সদস্যরা সকলেই নবীন, 
২১ বছরের নীচে বয়স; তার! বৃত্বিকরী কৃষি 
বিষয়ে পাঠ নিচ্ছে। 

ওই সংস্থার সদস্যপদ স্বেচ্ছামূলক, কিন্ত 
বেশীর ভাগ পেশাদার কৃষি ছাত্র এর 599 | 
তবে কী করে দল গড়তে হয, সংসদীয় কাজের 
ধারা প্রয়োগ করতে হয় তার নাগরিক সমষ্টি 
প্রকল্প বূপায়ণে সাড়। দিতে হয়, তা-ও এরা 
জানে। 

ওই সংস্থার কোন কোন শাখা খাদ্য বীজ, সার 
ও অন্যান্য কৃষি কাজের উপযোগী অল্প দামে 
প্রচুর মালমশল! কিনবার জন্য অর্থ যোগাড় করে 
সমবায় গড়ে থাকে। কিছু আবার নিয়মিতভাবে 
অর্থ সঞ্চয়ে উৎসাহ দিতে হিসেবী ব্যাঙ্ক 
চালিয়ে থাকে | 

বিদেশের ব্যাপারেও এই সংস্থার নজর 
আছে। ১৯৬৫ সালের জাতীয় সম্মেলনে বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে বোঝাপড়া! বাড়াতে সাহায্য করার 


জন্য একটি কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যাপারে 
আমেরিকার ভাবী চাষীদের কথা দেওয়া! হয়; 
তাই কলম্বিয়া, মেক্সিকো, পোর্টোরিক|, ইথিওপিয়া, 
জাপান, Wate, পের ও ফিলিপাইনে গড়ে 
তোলা হয়েছে ভাবী চাষীগোষ্টী। 

ভারতের যুবচাষী সমিতি বিনিময় সফর আর 
ব্যক্তিগত ও সংগঠনগত পর্যায়ে চিঠিপত্র আদান- 
প্রদানের মাধামে এই সংস্থার সঙ্গে নিবিড় 
সংযোগ রেখে থাকে | 

খোদ আমেরিকায় এই সংস্থ। তরুণ চাষীদের 
প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে আর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের 
অধিকারীদের করে থাকে সম্মানিত | 


রকমারি কৃতিত্ব 


রকমারি কৃতিত্বের রকমারি পুরস্কার দিয়ে 
থাকে এই well যেমন ফ্রাঙ্ক লিন্টনের . 
( লুইজিয়ান। ) লেজার ডসন সাধারণভাবে চাষের 
উন্নতি সাধনের জন্য পুরস্কার পান। যখন থেকে_ 
জলের বালতি বইবার ক্ষমতা! তার জন্মে তখন 
থেকেই লেজার তার পরিবারের ‘২৭ একর 
পরিমিত চাষের জমি তৈরিতে তার বাবাকে 
সাহায্য করে যান। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে of 
হবার পর তীর বৃত্তিকরী কৃষি শিক্ষক যাতে তার 
সমগ্র পরিবারের কল্যাণ হয় এমনভাবে তাকে 


চাষের জমির উন্নতি করার প্রকল্প উদ্ভাবনে d 


সাহায্য দেন। 

প্রথম বছর লেজার তার বাবার দেওয়! ছয় 
একর জমিতে ভুট্টা উৎপন্ন করেন। দ্বিতীয় 
বছরে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে তিনি ও তার 
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— SP 


বাবা একটি বাড়ি বানান, গোলাবাড়ির পরিসর 


বাড়ান আর গোশালার গরুর সংখা! ১২ থেকে 


বাঁড়িয়ে করেন কুড়ি। লেজার যখন মাধামিক 
বিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুলেন তখন 
তাদের পরিবারের জমির পরিমাণ বেড়ে দীড়ায় 
একশ’ একরে, আর গরুর সংখ্যা হয় চল্লিশ | 
তাছাড়৷ একটি স্বয়ংক্রিয় দুধ দোহনযন্ত্ব ও মাখন- 
পনির তৈরির নানা! আধুনিক সরঞ্জামের © 
তার! হয়েছিলেন। 

আর একজন কৃষক স্টেটস বরোর ( জ্জিয়! ) 
মান্তিন ক্লিফটন মাটি ও জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি 
সাধন করে সংস্থার পুরস্কার লাভ করেন। তার 


চেয়ে বয়সে বড় এক জ্ঞাতিভাই ও আর ছু'জন 


বৃত্তিকরী কৃষি শিক্ষককে নিয়ে তিনি পাচসালা 
প্রকল্পের Yoel হিসাবে তার পরিবারের ১৬৭ 
একর জমির HAG মাপজোক করেন। তারপর 
তার! একটি কূপ খোড়েন, পাম্প বসান আর 
জমিতে সেচের জন্য খাদ কাটেন। 

যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিক্ষয় নিবারণ বিভাগের 
সহায়তায় তিনটি পুকুরযুক্ত বাঁধ নির্মাণ কর! হয়! 
জল ব্যবহার করা হয় সেচ ও গৃহপালিত 
পশুপালের জন্য ; গোচারণ ও ভূমিক্ষয় রোধের 
জন্য ঘাস বোন! হয়; ফলন বাড়াবার জন্য কর! 
হয় পালাক্রমে ফসল বপন, সার ও মাটি 


বসুন্ধরা : আষাঢ় £ ১৩৭৪ 


সংশোধক ব্যবহার | আর সবশেষে SR বোনা 
হয়। 

এর ফলও হয় খুব ভাল। পাঁচ বছরের 
ভেতর প্রতি একর জমিতে চীন! বাদামের ফলনের 
পরিমাণ আটশ' পাউণ্ড থেকে বেড়ে ২ হাজার 
পাউণ্ডে দাড়ায়; প্রতি একরে সয়াবীন জন্মায় _ 
২৫ বুশেল থেকে বেড়ে ৪০ বুশেল; ভুট্টা ve 
থেকে একশ' বুশেল আর তুলার উৎপাদন বাড়ে 
৫০ শতাংশ । তাছাড়া, গোলাবাড়ির পরিসরও 
বেড়ে ২৬০ একর FF | 

আমেরিকার ভাবী কৃষক সংস্থার সকল 
স্দস্তেরই পারিবারিক জমিজম। নেই, আর সকলে 
পরিণামে চাষাবাদও করেন না । কেউ কেউ হয়ে 
থাকেন অগ্রগণ্য ব্যবসায়ী অথব! অঙ্গ রাজা বা 
জাতীয় কৃষিঘটিত ব্যাপারে উৎসাহী । এঁদের 
মধ্যে ডজনখানেক বা তারে! কিছু বেশী yer 
রাষ্ট্রের কংগ্রেসের সদস্য অথবা গভর্ণর হয়েছেন | 

কিন্তু চাষাবাদ এখনও জাতির বৃহত্তম শিল্প। 
তাই বৃত্তিকরী কৃষি শিক্ষা আর আমেরিকার ভাবী 
কৃষক সংস্থা ফলপ্রন্থ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে 
তরুণ চাষীদের উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে 
চলেছে। 


[ আমেরিকান রিপোর্টারের সৌজন্যে ] 
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কল্যাণীতে অধিক ফলনশীল ACIS 
শিক্ষাশিবির 


পশ্চিমবঙ্গে এ বছর অধিক ফলনশীল ধান 
ও ভুট্টার চাষ বাড়ানোর জন্য এক শিক্ষণমূলক 
আলোচন। চক্রের অনুষ্ঠান হয়ে গেল কল্যাণী 
ওরিয়েন্টেশন স্টাডি সেন্টারে। অনুষ্ঠানটি চলেছিল 
গত ১০ই থেকে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত । এতে 
অংশগ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন জেলার মুখ্য কৃষি 
আধিকারিকগণ এবং বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ | 

আলোচনার উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ 
কৃষি অধিকারের অপর কৃষি-অধিকর্তা ডঃ কালিদাস 
সেনগুপ্ত। তিনি এই আলোচনাচক্কে যোগদান- 
কারী সবাইকে নিঃসঙ্কোচে তাদের সমস্তাবলী 
তুলে ধরবার জন্য আহ্বান জানান | 
. অধিক উৎপাদনশীল ধানের উৎপাদনে 
সারের প্রয়োজন খুবই বেশি । সেই দিকে লক্ষ্য 
রেখেই প্রথমে বক্তৃতা করতে উঠে উপ-সচিব 
(সার ) শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য সবাইকে কিছুটা 
আশ্বস্ত করলেন। তিনি বললেন যে গতবারের 
তুলনায় এবছর আমরা, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ; কেন্দ্রের 
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কাছ থেকে রাসায়নিক সারের পরিমাণ বেশ 
কিছুটা বেশি পাব। সেই কারণেই মনে হচ্ছে, 
অধিক উৎপাদনশীল ধানের জন্যে প্রয়োজনীয় 
রাসায়নিক সারের খুব একট! অভাব হবে al | 
তবে এখানে তিনি একট! বিষয়ের উল্লেখ করে 
বলেন যে, এবছর সারের দাম বেশ বেড়ে গেছে। 
সেই জন্যেই এবছর একটু সম্পন্ন কৃষক পরিবারকে 
এই সার ব্যবহারের নির্দেশ দেবার জন্তে তিনি 


উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন ١ শ্রীভট্রাচার্ধের ر‎ 


এক প্রশ্নের উত্তরে সভায় উপস্থিত সকলেই 
একমত হয়ে বলেন যে, তারা মিশ্র সারের 
পদ্রিবর্তে বিভিন্ন রাসায়নিক সার জমিতে ভিন্ন 
ভিন্নভাবে দেবার পক্ষপাতী | 

এ সময় সভার অনেকেই বলেন যে তাদের 
পক্ষে এ বিষয়ে সবচেয়ে অসুবিধার কথা হচ্ছে 
যে, যথাসময়ে সার তারা অনেকেই পান না। 
এর উত্তরে শ্রীভট্রাচার্য সরকারী সার বণ্টননীতির 
একট! মোটামুটি চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন 
যে প্যাকেজ এলাকায় সার বণ্টনের জন্য সমবায় 
প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু উক্ত Gatti ছাড়া অন্যান্য জায়গায় সার 
বণ্টনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে। 
অর্থাৎ প্রতি জেলায় তিনটি বণ্টনকারী প্রতিষ্ঠান 
ঠিক কর! হয়েছে। তারাই ওই এলাকার 
প্রয়োজনীয় সার বন্টন করবেন সরকার-নিরিষ্ট 
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দামে। তিনি আরও বলেন যে প্রয়োজন বোধে 


à » বিভিন্ন জেলায় বণ্টনকারীদের সংখ্যা আরও 


ছু'একটি বাড়ান চলতে পারে। 

এরপর তিনি সারের জন্য খণ প্রসঙ্গে 
আলোচন! করতে গিয়ে বলেন যে, এক্ষেত্রে এবছর 
একটা অস্ববিধ দেখ! দিচ্ছে | এতকাল কৃষকদের 
সার কেনবার জন্তে যে খণ দেওয়া হোত, তা শোধ 
দের্কার সময় ছিল এক বছর। কিন্তু এবছর 
থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এক নির্দেশ অনুযায়ী 
এ খণ পরিশোধের সময় ধার্য হয়েছে চারমাস। 
ফলে কৃষকরা বেশ অসুবিধায় পড়বে । তবে 
এ বিষয়ে আশার কথা হচ্ছে এখন থেকে শস্ত ঝণ 
< তিন কিস্তিতে দেওয়া হবে। প্রথমবার দেওয়| 
হবে নগদ টাকার মাধ্যমে | দ্বিতীয় দফায় দেওয়। 
হবে সার; ওষুধ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দিয়ে এবং 
তৃতীয়বার আবার টাকার মাধ্যমে দেওয়া! হবে। 
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এছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী কৃষকদের 
খণ পরিশোধের ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য না রেখে, 
সম্ভাব্য উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ খণ 
দেবার কথ! স্থির হয়েছে। আর খরারিষ্ট 
অঞ্চলের কৃষকদের কাছ থেকে গত বছরের খণ 
খুব কড়াকড়ি করে আদায় কর! হবে না বলে - 
তিনি জানান। 

ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত অধিক ফলনশীল 
ধানের বিষয় আলোচনা! করতে গিয়ে বলেন যে, 
এবার আশা করা যাচ্ছে যে অধিক ফলনশীল 
চাষের জন্যে AS প্রয়োজন প্রায় সবটা 
রাসায়নিক সারই পাওয়া যাবে। তবে সুপার 
ফসফেটের ছুণ্প্রাপ্যতার জন্যে ডাই-এ্যামোনিয়াম 
ফসফেট ব্যবহার বেশি করতে অনুরোধ করেন। 
আর আগামী দিনের ধানের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
সরকারী খামারে করবার ew নির্দেশ দেন। 
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ayaa £ উনবিংশ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা 
সার বিতরণ প্রসঙ্গে 


কৃষি বিভাগ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়| হয়েছে যে, 
কৃষকদের মধ্যে বিতরণের আগে বিভিন্নজাতের 
সার পরস্পর মেশানো চলবে না। ভেজাল 
নিরোধ করার জন্যে এ্যামোনিয়াম সালফেট, 
ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, এ্যামোনিয়াম সালফেট 
নাইট্রেট। মিউরিয়েট অব পটাশ এবং অন্যান্য 
সারমিশ্রণ তৈরি না করে পৃথক পৃথকভাবেই 
- কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। সাধারণতঃ 
কৃষকদের মধ্যে একটি জটিল ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমেই সার বিতরণ কর! হয়। সার বিতরণ- 
কারী সংস্থা, সমবায় সমিতি, এজেণ্ট এবং সার 
এজেন্ট ইত্যাদি স্তর ডিঙ্গিয়ে কৃষকদের কাছে সার 
পৌঁছে থাকে | 

গত বছর ১৮০,৭০০ টন সার এ রাজ্যের 
কৃষকদের মধ্যে দেয়! হয়েছিল। এ বছর সরকার 
কেন্দ্রীয় সার সংস্থ। থেকে ৩*০,০০০ টন সার 
মঞ্জুর করেছেন। এতে সার সরবরাহের মান উন্নত 
হবে বলে নিঃসন্দেহে মনে করা যেতে পারে। 

সম্প্রতি শতকর৷ প্রায় ২৫ ভাগ হারে সারের 
দর বেড়ে গেছে। কৃষকরা য! খুব বেশি ব্যবহার 
করে থাকে, সেই গ্যামোনিয়াম সালফেট প্রতি 
টন ৪০৫ টাকা দরে আগে বিক্রী হয়েছে। এখন 
ত প্রতি টন ৪৯২ টাকা দরে বিক্রী হচ্ছে। 


সুপার কম্পোস্ট একটি সুষম জৈব সার 


কম্পোস্ট সারের জৈব উপাদান Bey £ গোবর, 
নানাবিধ আবর্জনা, গাছের পাতা, খড় ইত্যদির 


৩২ 


সঙ্গে প্রতিস্তরে সমানভাবে FA ফসফেট 
মিশিয়ে সুপার কম্পোস্ট তৈরি করুন। 

উচু জায়গায় ১০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ও 
৩ ফুট গভীরের একটি কাচ! বা পাকা গর্ত করুন | 
ওপরে খড় বা তালপাতা৷ দিয়ে এরুটি ছাউনি দিন | 
গর্তটিকে তিনভাগে ভাগ করুন। প্রথম ভাগে 
গোবর, গোয়ালের ও বাড়ীর যাবতীয় আবর্জন! 
এক ফুট উঁচু করে ফেলুন। এর ওপর কিছু 
সুপার ফসফেট ছড়িয়ে দিন। এর ওপর আবার 
এক ফুট উঁচু করে আবর্জনা) গোবর ইত্যাদি 
ফেলুন ও ওপরে Wis ফসফেট ছড়িয়ে দিন। 
এইভাবে ২০ কেজি সুপার ফসফেট দিয়ে প্রথম 
ee ভর্তি করুন। 

গর্ভটির প্রথম ভাগ ভর্তি হয়ে গেলে তৃতীয় 
ভাগ এবং সবশেষে দ্বিতীয় ভাগটি ভতি করুন। 
পুরো ১০ ফুট লম্বা; গর্তটিতে মোট ৬* কেজি 
সুপার ফসফেট লাগবে | 

তিন থেকে চার মাসের মধ্যে সুপার 
কম্পোস্ট জমিতে দেওয়ার উপযোগী হয়ে ANA | 
এ রখম একটি গর্ত থেকে ৩ টন সুপার কম্পোস্ট 
পাওয়া যাবে এবং তা ধান, পাট, গম ইত্যাদি 
ফসলের জন্য এক একর জমিতে Heal যাবে। 
আখ ও আলু প্রভৃতির জন্য একরে ৪-৫ টন 
স্থপার কম্পোস্ট লাগে। 

সুপার কম্পোস্ট ব্যবহার করলে আপনার 
সার কেনার টাকা অনেক বেঁচে যাবে। কেননা! 
এক টন সুপার কম্পোস্ট তৈরি করতে আপনার 
প্রয়োজন হচ্ছে ২০ কেজি সুপার ফসফেট; কিছু 
আবর্জনালতাপাতা ও গোবর। কিন্তু এই 


একটন সার জমিতে দিলে ফসল পায়--১০ 
কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ ৫* কেজি আমোনিয়াম 
সালফেট, ১০ কেজি ফসফেট অর্থাৎ ৬২ কেজি 
স্থপার ফসফেট এবং ১০ কেজি পটাশ অর্থাৎ 
২০ কেজি মিউরেট অব পটাশ। শুধু তাই নয়, 
এ সারের মাধ্যমে সুপার ফসফেট এবং এর সঙ্গে 
প্রয়োগ করলে অন্যান রাসায়নিক সার সহজে 


গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। 


( কৃষি লমাচার প্যাকেজ প্রোগ্রাম, বর্ধমান, 
পত্র--২০) 


বধমান জেল! বীজ খামারে বোরো ধান 


বর্ধমান জেল! বীজ খামারে এ বৎসর বোরো 
চাষের সাফল্য দেখে অধিকাংশ দর্শকই সন্তোষ 
প্রকাশ করেছেন। 

গত ১৩ই মে থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত সাত দিন 
ধরে প্রায় ১০০০ লোককে জেলার কৃষি কর্তৃপক্ষ 
এই বীজ উৎপাদন ক্ষেত্রটি দেখান। দর্শকদের 
মধ্যে ছিলেন স্থানীয় আইনজীবি সংস্থার সমস্থ 


. বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক্কের ডিরেক্টর 


এবং পার্শবর্তী বিভিন্ন ব্লকের প্রগতিশীল কৃষক | 
এ বৎসর ف‎ বীজ উৎপাদন ক্ষেত্রে তাইচুং 
নেটিভ-১, তাইনান-২, তাইনান-৪, তাইনান-৩, 
কালিম্পং-১, কালিম্পং-২ ও লাঠিশাল ধান প্রায় ২০ 
একর জমিতে বোরে! হিসাবে চাষ কর! হয়েছে। 


৩৩ 


বহুন্ধর। : Slap £ ১৩৭৪ 


উপরোক্ত ধানগুলির মধ্যে তাইনান-৩, 
তাইনান-২, তাইনান৮ ও কালিম্প-২ এর 
জমিগুলি দেখে দর্শকগণ অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ 
TIR | 

এখন পর্যস্ত কেবল তাইচুং নেটিভ-১ ও 
লাঠিশ:ল ধান কাট! হয়েছে। এ ছুটি ধান 
ফলেছে একরে যথাক্রমে ৭৫ মণ ও ৬৫ মণ। 
প্রতি একর চাষ করতে খরচ পড়েছে ৪০০০০ 
টাকা মাত্র। প্রতি একরে লাভের পরিমাণ কি 
দাড়াবে তা সহজেই অনুমেয় | 

বোরো ধানের চাষ ছাড়াও এখানে চাষের 
বিষয়ে নানা রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে | 
দর্শকগণ উৎসাহের সঙ্গে ক্ষেতগুলি দেখেন। 

বর্তমানে এখানে প্রায় ২৮ রকমের বিভিন্ন 
পরীক্ষা নিরীক্ষ! চলছে । এই পরীক্ষা নিরীক্ষার 
দ্বার বিভিন্ন জাতের উৎপাদন ক্ষমতা, বিভিন্ন 
সারের মাত্রা, চার! রোয়ার দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে 
নতুন নতুন তথ্য জানা যাবে বলে জেলার কৃষি 
কর্তৃপক্ষ আশ! করেন। ধানের চারা রোয়ার 
গুরুত্ব নিয়ে যে সব পরীক্ষা চালানো হচ্ছে তার 
মধ্যে হুই সারি মাথায় ৯-৩১৫৪* দূরে 
রোয়ার প্রথাটি যথেষ্ট দর্শনীয় হয়ে উঠেছে । এই 
প্রথায় চার! লাগিয়ে যে কেবল গাছের সংখ্যা 
বাড়ানো সম্ভব হয়েছে তাই নয়, এর ফলে 
প্রতিটি গাছে সমানভাবে সূর্য কিরণ পড়ায় গাছের 
বৃদ্ধিও ভাল হয়েছে। 

প্যাকেজ প্রোগ্রামের প্রকল্প নির্বাহী আধিকা- 
রিক শ্রী নির্মল ভূষণ রায় চৌধুরী ও অন্যান্য কৃষি 
আধিকারিকগণ উপস্থিত দর্শকদের অধিক ফলন- 


agaa £ উনবিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


শীল ধান চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে হিসেবে ২৩ জন। ব্লক ভিত্তিতে প্রথম পুরস্কার 
বুঝিয়ে বলেন। জানা গেল, দর্শকদের অনেকেই ১০* টাকা হিসাবে ১জন ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ | 
আগামী খরিফ মরশুমে উপরোক্ত পদ্ধতিতে টাকা হিসাবে একজন কৃষক পেয়েছেন। 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করবেন বলে ধান উৎপাদনে জেলায় সব চাইতে বেশী 7 
_ স্থির করেছেন। ফলন পেয়েছেন খড়গ্রাম ব্লকের শ্রী মহাদেব 0 
> মণ্ডল। Sheen একর প্রতি উৎপাদন করেছেন 
[ প্যাকেজ প্রোগ্রামের সৌজন্যে] ৬৯ মণ ১২ সের ভাসামাণিক জাতের বীজ চাষ 
করে। দ্বিতীয় পুরস্কার অধিকার করেছেন 
নবগ্রাম ব্লকের শ্রী কমল কৃষ্ণ মণ্ডল | ইনি একর 
প্রতি উৎপাদন করেছেন ৬০ মণ ১২ সের। | 
শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতা এ বৎসর একমাত্র খড়গ্রাম ব্লকে গম উৎপাদন 
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৫০ জন 
গত ১৯৬৫-৬৬ সালে মুৰ্শিদাবাদ জেলার ৬টি কৃষক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন । / 
উন্নয়ন সংস্থায় শস্য উৎপাদন প্রতিযোগিতা অঞ্চল ভিত্তিতে ৭ জন ৩* টাক! হিসেবে প্রথম 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল! | ধান চাষের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ও ৭ জন ২* টাক! হিসেবে দ্বিতীয় 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন মোট ৭৫১ জন কৃষক । পুরস্কার পেয়েছেন | ব্লক ভিত্তিতে শ্রী দেবনারায়ণ 
সম্প্রতি উক্ত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিভিন্ন সাহা ৩২ মণ ১৬ সের একর প্রতি উৎপাদন করে 
` উন্নয়ন সংস্থায় বিতরণ করা হয়েছে। অঞ্চল ১০* টাক! প্রথম পুরস্কার ও শ্রী সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল 
ভিত্তিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন ৩০ টাকা ৩০ মণ ৮ সের একর প্রতি উৎপাদন করে দ্বিতীয় 
হিসাবে ২৩ জন ও দ্বিতীয় পুয়স্কার ২* টাকা পুরস্কার ৭৫ টাক! পেয়েছেন | 


৩৪ 


হি 


WH 





অধিক ফলনশীল ধানের চাষ ঃ বীজতলা 
সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে এমন উঁচু জায়গা! অধিক ফলনশীল বীজ আই আর-৮ 
তাইচুং-৬৫ তাইনান-৩, ২-১ বা ২ বীজতলার জন্য বেছে নিন। 
১০ গ্রাম শতকর! ৬ ভাগ দ্রবণীয় পারাঘটিত ওষুধ ১ কেরোসিন টিন জলে মিশিয়ে ১৫-১৮ কেজি 
বীজ রাত্রে ৮১২ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখুন | 
প্রতি ১৫১৫৪ বীজতলার চারিদিকে ৪ ইঞ্চি গভীর ও ১ ফুট চওড়া নালা করুন। এইরূপ প্রতি 
বীজতলার জন্যে ১২৫ কেজি কম্পোস্ট বা আবর্জন| পচা সার, ১২৫ গ্রাম আমোনিয়াম সালফেট, 


এক একর জমি Catala জন্য এই মাপের ৩৫-৪০টি বীজতলা লাগবে | 

কাদান বীজতলায় বীজ বোনার পর বীজকে ২-৩ ঘণ্টা থিতিয়ে যেতে দিন। পরে নালা দিয়ে 
বীজতলার ওপরে ১ ইঞ্চি পরিমাণ জল ঢুকিয়ে ২৪ ঘণ্টা রাখার পর নালায় জল রেখে, বাকী জল বের 
করে দিন। শ্ুকনে| বীজতলায়ও তাই করুন | 
N বোনার পর ৪-৫ দিন বিকেলে ১ ইঞ্চি পরিমাণ জল বীজতলার ওপরে রেখে, দিনের বেল! জল 
বের করে দিয়ে রোদ খাওয়াবেন | 

এরপর ভিজে বীজতলার ওপরে ১ ইঞ্চি জল রাখবেন, শুকনো বীজতলায় খালি নালায় জল রাখবেন। 

১০-১৫ দিন পরে নার্সারি স্প্রে করতে হবে। | 

বিস্তারিত বিবরণের ও পরামর্শের জন্য গ্রামসেবক বা ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন। 


৩৫ 





৩৭৫ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ৬২"৫ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ সার এবং ৪৫০ গ্রাম বীজ লাগবে । 











॥ বস্বন্ধরা ॥ 
আবণ 


১৩৭৪ 


ও মেঘ, বৃষ্টি এনে দাও ( গল্প ) 
মনোতোষ সরকার 


_ পরম প্রার্থনা ( কবিতা ) 


পবিত্র কুমার মুখোপাধ্যায় 
হে অরণ্য, হে প্রপিতামহ ( কবিতা ٠٠٠١ ২৯ 
চিদানন্দ গোস্বামী 
পেয়ারার চাষ ৮৪: ... ৩০-৩১ 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আম, NIY গ্রীষ্মকালীন 
ফল ও সবজি » ae 1 ৩২-৩৪ ` 
নজর মণ্ডল ও একটি স্বপ্ন ree ৩৫ 


) ঘর ও ঘরণী “on ۰۰۰ ৩৬-৩৭ 


খবরাখবর ` eee ee ৩৮৩৯ 
কৃষি সংবাদ 





With compliments from এ 


Associated Tube Wells (India) 


PRIVATE LIMITED 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1i Calcutta-17 
Phone : 
46546 & 46547 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes etc. 


Kr > 
£. 





বন কেটে বসত গড়তে চেয়েছে একালের 
মানুষ | রাজনীতির নান! ডামাডোলে সমাজ 
জীবনের নান! বিপর্যয়ে এবং দেশকালের অবাঞ্চিত 
অনেক দুবিপাকে দেখ! দিয়েছে জনসংখ্যার 
অবাধ wie ছিন্নমূল মানুষের তখন বাঁচার 
জন্য ঠাই চাই__মাটি চাই-__বসত চাই । বন- 
প্রেমিক এ দেশের মানুষ তাই বসতের জন্যে বন 
কাটলে।। যে মানুষ সকাল থেকে সন্ধো জীবনের 
নানা কাজকর্মের পাকে পাকেও তুলসী তমাল 
বেল বট SK শ্রদ্ধায় জলধারা ঢেলেছে, 


, পুষ্পার্ঘ্য দিয়েছে, Pigs একে দিয়েছে, শাস্তির 


অঙ্গনে প্রাঙ্গণে এখানে সেখানে আম জাম 
কাঠালের স্সেহাতুর ছায়ায় মর্ত্যের শান্তি খুজেছে 
এবং তাল সুপারি খেজুরের শ্রেণীতে সন্তান CHE 
বিলিয়ে ঘর বেঁধেছে যে মানুষ, সে মানুষ বন 


॥ HTS ॥ 


১৯শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 
শ্রাবণ, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


কেটেছে ঘাতকের মত | 
জন্যে | 

কিন্তু বন কেটে যেমন বসত চাই, বসতের 
জন্যেও তো৷ বন চাই। মানুষের সঙ্গে বন বা 
বৃক্ষের একটি সন্ধদয় সম্বন্ধ প্রাগৈতিহাসিক কাল 
থেকেই রয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম 
বান্ধবকে ভূলে থাকার সাধ্য মানুষের নেই। 
গৃহস্থ বনবাসী হোক, 5| যেমন কাম্য নয়, আবার 
বনহীন বৃক্ষহীন রিক্ত শূন্য মরুবাসীও হতে চায় না 
গৃহস্থ | তাই বনের সঙ্গে মনের একটা মিতালী 
পাতিয়ে ঘর বাঁধে মানুষ | 

awa আর্য খষিরা বৃক্ষের মধ্যে জীবনের 
মৌন সঙ্গীত শুনেছেন। জীবনের প্রথমতম স্তব্ধ 
রূপ দেখেছেন। তাই তারা বেদবাণীতে 6 
করেছেন বৃক্ষেই শাস্তি। একালের মহাকবি 
রবীন্দ্রনাথ “বনবাণী'তে TFA করেছেন। 
সৃষ্টির আদিম রূপ, জীবনের মৌনবাণী ও 
আমাদের আদিম পূ্বপুরুষ_বৃক্ষকে শ্রদ্ধা! 
জানিয়েছেন কবি। পার্ধতা জীবনে বা গ্রামীন 
জীবনে এখনও প্রচলিত রয়েছে বৃক্ষপুজা | 

নগর সভ্যতার এক দূরস্ত অস্থিরতার এইকালে 
আমাদের জাতীয় সরকার যে প্রায়-বিলুপ্ত অথচ 
এঁতিহাময় এবং কল্যাণকর বৃক্ষপ্রেমকে একটি 
ব্যাপক উৎসবের মধ্যে রূপ দেবার পরিকল্পনা 


কেন? বসতের | 


THA : উনবিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 


নিয়েছেন, ত! জাতিধর্ম বর্ণ নিবিশেষে সার্ধিক 
মানুষের অভিনন্দনীয়। শান্তিনিকেতনে অনেক 


আগেই রবীন্দ্রনাথ এ উৎসবকে স্বীকৃতি 


দিয়েছেন। আমাদের জাতীয় সরকার পরিচালিত 
` এ উৎসবের এবছর অষ্টাদশ বার্ধিকী। স্বাধীন 
ভারতে এ উৎসবের প্রথম রূপায়ণ sace-q | 
` এ উৎসবের প্রতিষ্ঠায় একদিকে যেমন এঁতিহোর 
প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে, তেমনি আজকের 
শিল্প ও খান্ের নানা সঙ্কটেও সুদূর প্রসারী ও 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই উদ্যোগ | 

সম্প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য নিদারুণ খর! 
দেশকে লাঞ্ছিত করেছে তার বুকের ফসল কেড়ে 
নিয়ে। মান্ুষের ডাক অগ্রাহা করে নির্মম মেঘ 
মরুরিক্ততার যন্ত্রণা দিয়েছে ক্ষেতের বুকে। কিন্তু 
মেঘের একান্ত দোসর বৃক্ষরাজীকে যদি কাজে 
লাগাতে পারা যায় তবে ফসলের প্রয়োজনে 
WHA সহজেই বর্ষণে বর্ষণে মাটির বুকে মেঘের 
করুণ! কুড়িয়ে নিতে পারে | 

বৃক্ষ আকর্ষণ করে মেঘকে-_মেঘ মায়ায় 
বৃক্ষের ওপর আত্মসমর্পণ করে-_বর্ধণে মাটি নরম 
ও উর্বর হয়ে ওঠে। তাই বৃষ্টির খাতিরেও বৃক্ষের 
কদর মানুষের কাছে একান্ত। শুধু ভাই নয়, 


বৃষ্টি জলকে রস হিসাবে মাটির বুকে সঞ্চারিত 


করে দিতেও গাছের ভূমিক! অনেক | জমির 
ক্ষয় নিবারণে বৃক্ষ যে সাহায্য করে থাকে তাও 
অপরিসীম। বৃষ্টিহীনতা, জমির রসহীনতা এবং 
ভূমিক্ষয় আমাদের যে খাগ্াসঙ্কটকে সর্বনাশ! 
করে তুলছে, তার মুখোমুখি দাড়িয়ে মানুষের 
পক্ষে সংগ্রাম করতে পারে বৃক্ষরাজী। তাই এ 


R 


সংগ্রামের মহাযোদ্ধা বন-বনানী ও বৃক্ষরাজীকে 


অভিনন্দন জানিয়ে এই ব্নমহোৎসবকে সার্থক | 


কর! আমাদের উচিত। 

ব্যাপক জাতীয় সমস্যায় যেমন বৃক্ষের গুরুত্ব 
স্বীকৃত, তেমনি আমাদের গার্হস্থ্য জীবনেও তাকে 
মর্যাদার ঠাই দিতে হবে। কোন গৃহস্থ যখন 
তার একান্ত পরিসীমিত এক টুকরো উঠোন 
থেকেই অন্ততঃ তার পরিবারের জন্যে কিছু 
পরিমাণ ফল ফসল পাবে খাদ্ভসঙ্কটের দুর্দিনে 
তাও নগণ্য নয় নিশ্চয়ই | আম, জাম, লেবু; 
কলা, পেয়ারা, নারকেল, স্থপারির কিছু ফল 
ফলন তুলে নিতে নিতে গৃহস্থ বধূর বুকে যে শাস্তির 
স্বপ্ন রচন! হবে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। 
শ্রাবণের যে খতুতে রথযাত্রার এক এঁতিহাময় 
উৎসব যে উৎসবে পুণ্যার্থার! বিচিত্র বৃক্ষের সবুজ 
শিশুকে অপত্যন্সেহে মাটির কাথায় জড়িয়ে ঘরে 
নিয়ে ফিরছে, সে উৎসবের সঙ্গে বনমহোতসবের 
যেন এক আশ্চর্য মিলন। বেদের বাণীর মত 
বলতে ইচ্ছে হয় “ও শাস্তি, বৃক্ষ: শান্তি’ 

কিন্তু পরিশেষে একটি কথ! বলা বাকী থেকে 
যায়। তারিখ ধরে যে উৎসবকে ব্যাপকভাবে 
জাতীয় সরকার নির্ধারিত করে দিয়েছে, সে 
উৎসবকে তারিখ ফুরোলেই অবহেলার বিস্মৃতিতে 
ফেলে দিলে আমাদের উৎসব ব্যর্থ হয়ে যাঁবে। 
প্রথারীতি আচরণ ও বিধির ওপরেও এক অকৃত্রিম 
আন্তরিকত! দিয়ে বৃক্ষের পরিচর্যা করতে পারলেই 
আমরা বৃক্ষ অস্তিত্বের গুরুত্বকে মর্যাদা! দিতে পারব। 
প্রদীপ জ্বালানোই বড় কাজ নয়, দীপ-শিখাকে 
জ্বলন্ত ও অল্লান রাখ! ততোধিক বড় কাজ | 


a 


« 


বছর খানেক আগের কথ! | 


লস্কর নেমে যাচ্ছেন | 


সমুদ্রের ওপর থেকেই দেখছি দ্বীপে পাহাড়ের 
ঢালু গায়ে সার বেঁধে বেঁধে চার! গাছ লাগানো 
হয়েছে। লঞ্চে সঙ্গী বন বিভাগেরই অবসর- 
প্রাপ্ত উচ্চপদস্ত অফিসার | অবসর নিয়েছেন; 
(কিন্তু বন তাকে ছাড়েনি। তাই একটি ce 
সরকারী সংস্থায় চাকরী নিয়ে সংস্থারই কাজে 
প্রায়ই আন্দামান যাতায়াত করেন। তিনি দূর 
সঙ্গে কোন গাছের কি প্রকৃতি ও উপযোগিতা 
তাও বলে যাচ্ছিলেন। বেশ বুঝতে পারছিলাম, 
বন বিভাগে তিনি নিছক চাকরী করেন নি, গাছ- 
পালাকে ভালবেসেছিলেনও | 


পোর্ট ব্রেয়ারে ফিরে সমুদ্রের খাড়ির ধারে 
রেস্ট হাউসের খোলা চত্বরে পাশাপাশি বসেছি। 
অন্ধকার রাত। দূরে সমুদ্রে লাইট হাউসের 
আলো! | অজসঅ বনের গল্প বলে চলেছেন। 
গাছগাছালির কথা, বন সম্পদের ভবিষ্যৎ, বনে 
বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার স্মৃতি । ঠিক বোঝাতে 
পারবে! নাঃ সব কিছু সেদিন বনময় হয়ে 
গিয়েছিল। মনে আছে সেদিনই তাকে প্রশ্ন 


বন বিভাগের o 
লঞ্চে আন্দামানে এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে HN 
X ভেসে চলেছি। এপাশে ওপাশে ছোট ছোট & 
জনবসতহীন দ্বীপ । কোথাও বা আদিম Be 
জানোয়ারদের আবাস লঞ্চ দ্বীপ থেকে দ্বীপাস্তরে 34% 
অস্থায়ী জেটিতে থামছে। বন বিভাগের লোক ANN 

কোন দ্বীপে সার্ভের কাজ BAI SY 
চলছে, কোথাও a বৃক্ষ চিহ্নিতকরণ হচ্ছে। * 
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করেছিলাম, আচ্ছা; বছর বছর ত বনমহোৎসব 
পালন কর! হচ্ছে সারা দেশে, টাকার অঙ্কেও কম 
খরচ হচ্ছে না। ধুমধাম করে অনুষ্ঠানও হচ্ছে। 
কিন্তু কাজের কাজ কতটুকু হচ্ছে? তিনি কিছুক্ষণ 
নীরব রইলেন, তারপর বললেন, কি জানেন, 
আমাদের সবটাই বড় পোষাকী ব্যাপার হয়ে 
গিয়েছে | উৎসব করছি; অনুষ্ঠান করছি, কিন্তু 


মন লাগাচ্ছি ai) বনকে ভালবাসতে হবে। 
আসলে আবেদনট। মজ্জায় পৌছোনে! চাই | 


আজ বনমহোৎসব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সেই 
প্রবীন বৃক্ষপ্রেমীর কথাগুলিই মনে বাজছে। 
সরকারী বিধি ব্যবস্থাপনায় বনমহোৎসব বড় বেশী 
পোষাকী। অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই হবে। বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথ যে বৃক্ষরোপন উৎসব প্রবর্তন করেন, 
তাতে সঙ্গীত নৃত্যের অংশভাগ কিছু কম ছিল 
aî | fee অতিরিক্ত কিছুও ছিল, তা 561 


agaa £ উনবিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 


ভক্তি, আবেগ । সেই আবেগেই বৃক্ষের প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা হতে! | সেজন্যই না তিনি বলতে 
পেরেছিলেন, 
মৃত্তিকার হে বীর সন্তান, 
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান 
মরুর দারুণ দুর্গ হতে; 
এ রকম অজস্র বৃক্ষ বন্দনায় সে এক ভিন্ন 
Corea | কিন্তু বর্তমানকালে আমর! কাঠামো- 
টিই নিয়েছি, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি। 
কিংবা! ততট। ভাবিনি, কাজেই আজ বোধ হয় 
একবার এই বনমহোৎসবের নতুন করে মূল্যায়ন 
করা দরকার | 





আনুষ্ঠানিক বনমহোতসবের Wal ১৯৫০ 
সালে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবস্থাপনায়। 
নচেৎ অন্ততঃ এই বাংলাদেশে বৃক্ষরোপন কিছু 
নতুন কৃত্য নয়। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ বাদই 
দিলাম । রাজাবাদশাদের কথাও AMFI 
ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেও গ্রামে জলাশয় 
খনন, বুক্ষরোপন পুণ্য কর্ম বলে গন্য TS | 
পুণ্যকামী সংগতিসম্পন্ন গ্রামবাসী মাত্রেই এজন্য 
উদ্যোগী হতেন। কালে সে প্রথা লোপ পায়। 
যা ছিল ব্যষ্টির সমষ্টির পুণ্যসাধন নিছক অর্থ 
নৈতিক বিচারের মাপকাঠি দিয়ে কোনো দিনই 
কেউ বিচার করেন নি সেদিন, সেই সনাতনী 
এঁতিহ্য বজায় রেখে সরকার তা গ্রহণ করলেন। 
বৃক্ষরোপন উৎসব বা বনমহোৎসব এক ব্যাপক ও 
বিস্তৃত অনুষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেল। fee 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এই উৎসবটি জন- 


সাধারণ এবং কর্তৃপক্ষ_উভয়েরই একান্ত আস্ত- 
রিকতাতেই দীর্ঘজীবি হতে পারে। সরকারী 
ব্যবস্থায় চারা রোপনের কথা আছে, কিন্তু 
পরিচর্যার কথা তেমন নেই। এই ফাকটুকুর 
স্থষোগকে যদি দুর্যোগ করে তুলে আমর! 
বৃক্ষপ্রেমে চারা রোপনান্তে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তবে 
আমরা উৎসবকে ব্যর্থ করবো । কাজেই 
আত্মিক সাধুজ্য একান্ত প্রয়োজন | 


অন্যথায় মুখস্থ পড়ার মত অবলীলাক্রমে বলে 
দেওয়া যায়” মোট ভূভাগের শতকর! ২০ ভাগ 
Bes বন চাই। নৈসগিক প্রকৃতি ও মানুষ 
এ দুইয়ের পক্ষেই বনরাজি অত্যাবশ্যক ও 


স্বান্থ্যকর। ভারতে বনসংরক্ষণ আইন প্রথম | 


চালু হয় ১৮৬৫ সালে । গাছ থেকে পাচ হাজার 
বিভিন্ন উপকার পাই আমর! | ভারত সরকারের 
বছরে ছয় কোটি টাকা লাভ হয় অরণ্য থেকে | 
৯৯ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। ১৯৫২ সালে 
নতুন করে ভারত সরকারের বননীতি ঘোষিত 
হয়। এই যে বৃষ্টিতে অনিয়ম, অসমবর্ধন তার 
জন্যও দায়ী বনাভাব। দামোদরের উৎপত্তি স্থল 
ছোটোনাগপুর অঞ্চলে অরণ্য ধ্বংস, দামোদরে 
বন্যার প্রকোপের কারণ। ভূমিক্ষয় নিবারণ, 
সুসম ও সময়ে বর্ধন এজন্যাও বৃক্ষরাজি প্রয়োজন | 
ফল-ফলারির গাছের কথাই কি ভোল! যায়? 
ইত্যাদি | 


সবিনয় নিবেদন, আজকের যুগট! নিশ্চয়ই 
নিছক ভাবাবেগের যুগ নয়। অর্থাৎ অর্থকরী বা 
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অর্থনৈতিক বিচার বিশ্লেষণের প্রশ্ন নিশ্চয়ই 
আবে । নরওয়ের কথাই যদিধরি। সে দেশের 

পদ রাষ্ট্রীয় আয়ের BIST প্রধান অঙ্গ | 
Deore] শীতকাল ধরে সেখানে মজুররা গাছই 
কাটে। কিন্তু যেমন কাট! হয়, তেমনি NY 
Arete হয়। বছরে একটি দিন সেখানে ট্রি 
ডে ঝা বৃক্ষদিবস। স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত 
দোকান-হাট সব ছুটি। সার! দেশ জুড়ে চলে 
গাছ লাগানোর উৎসব। এ থেকে যে কথাটি 
বলতে চাচ্ছি, 5| হচ্ছে, এমনি জাতীয় উৎসব 
চাই। এমনি আবেগ নিয়ে, এমনি উৎসাহ নিয়ে, 


প্রেরণ নিয়ে যদি উৎসব করতে পারি, তবেই 
x বৃক্ষবন্দনা সার্থক হবে। মোট কথা বনম- 
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হোৎসবকে জন-উৎসবে রূপাস্তুরিত করতে হবে | 
সরকার থাকবেন জনগনেরই একজন হয়ে, অঙ্গ 
হয়ে। প্রচারপত্র ও পুস্তিকায় জনগ্রাহা করে 
প্রচারণা চাই। সময়ে বৃক্ষচারা সরবরাহ ও 
বণ্টন চাই এবং সহজলভ্য 76| দরকার | 
তবেই বনমহোৎসবের উদ্দেশ্য সার্থক হবে। ° 
নতুবা এটা নিছক সাম্বংসবিক একটি অনুষ্ঠান 
হয়েই থাকবে, যা মোটেই কাম্য নয়। মূলে 
আমাদের গাঁয়ের মানুষ গাছগাছালি সম্বন্ধে কিছু 
কম সচেতন নন। অভাবট! সঙ্গতির, কিছুটা! 
অনভ্যাসও কারণ | নিবেদন, আজ সব দিকেই 
যখন নতুন করে [Si ভাবনা শুরু হচ্ছে, তখন 
বনমহোৎসবেই A বাদ যাবে কেন? 





অনেকদিন আগের কথা হলেও বেশ মনে 


পড়ছে, তখন স্কুলের খুব নীচু ক্লাসে পড়তুম। 
খুলনা (পূৰ্ব পাকিস্তান) শহরের দক্ষিণে প্রায় 
পঁচিশ মাইল দূরে সুন্দরবন অঞ্চলে বেড়াতে 
গিয়েছিলুম । ঢাকী নদীর একটি শাখা নদী বলা 
চলে। কিন্ত সকলে বলতেন এটা খাল। 
অথচ নদীর মতই | এ খাল দিয়ে আধমাইল 
গেলে ঝকঝকে, তকতকে একটি বাঁড়ি। ছোট্ট 
নদীর তীর থেকে বাড়ির শুরু। জোয়ার পূর্ণ 
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হয়ে গেলে নৌকোয় করে ধারা যেতেন, তার! 
একদৃষ্টে বাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে 
বিরাট উঠোন, ছু পাশে প্রকাণ্ড ফুলের 
মাঝে পূজো-মণ্ুপ । বাগানে যেমন AY | 
তেমনি অন্তাম্য বিদেশী ফুলের সমারোহ । জজ 

চাপা, হান্ম,-হেনা বেল, রজনীগন্ধা আর বিভিন্ন 
রকমের গোলাপের কথা না-ই বা ৰল্লাম। 
কত রকম পাঁতাবাহ।র ! আম, জাম, কাঠাল; 
নারকেল, স্ুপুরি, তাল, লেবু-_-সব মিলিয়ে পঁচিশ 
বিঘের ওপর WEI এবং তার বেশির ভাগই 
গাছ-গাছড়ায় ভরা । যেন ছোট একটি 
বোট্যানিকাল গার্ডেন। এছাড়া বাড়ির পশ্চিম 
ও উত্তরদিকে আরও ত্রিশ বিঘেতে পাইন, সুন্দরী, , 
গেউয়। ও গোলপাতার গাছ। | 


কিন্তু সকলের আগে চোখে পড়েছিল নদীর 
ঘাটে বিরাট বটগাছটি। শুনেছি আজও নাকি 
À গাছটি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এঁ বাড়ি গেলে 
এখনও সকলে সর্বপ্রথম Å গাছটিকে নমস্কার 
করে তবে অন্য কথা বলেন। গৃহস্বামীকেও 
নমস্কার ওর পরে । আমাদেরও فى‎ রকম করতে 
হয়েছিল। কেন এই প্রথা সেদিন বুঝতে 
পারিনি। ভেবেছিলুম-_ওটা zara) “বাস্তরগাছ” 
পূজে| হয় তাই। কিন্তু তিন চারদিনের মধ্যে 
সে ধারণা বদলে গেল। তৃতীয়দিন অন্যমনস্ক 
ভাবে গাছের গায়ে এক পা দিয়ে দাড়িয়ে 
সতীর্থের সঙ্গে কথা বলছিলুম | দেখি মুহূর্তের 
মধ্যে একজন লোক কোথা থেকে ছুটে এলেন। 
চক্ষু তার Feel! আমাকে জ্যান্ত খেয়ে 
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(ER -_এমনি অবস্থা ١ বললেন, “ছোট কর্তা 
দেখলে আজই বিদেয় দেবে, আর বেড়াতি 
হবে না। শিগগির একশ’ GR সাব! te” 
(একশ' একবার প্রণাম কর) | আমি তাড়াতাড়ি 
ওর কথা মত কাজ করলাম | পরের দিন ওকে 
ডেকে জিজ্ঞেস করলুম_-“আচ্ছ। খগেনদা, 
ব্যাপারটা কি! ওই গাছকে সকলে প্রণাম 
করে কেন ?” 


খগেনদ! বললেন, “ও এ বাড়ির ছোট গিন্নী__ 
ছোড়দি ( ছোট ঠাকুমা ( | ছোট কর্তা তৃতীয়বার 
যখন বিয়ে করতে যান, তার আগে এ বটগাছের 
সাথে তার বিয়ে হয়েছিল। এ প্রায় পঞ্চাশ 
বছর আগের কথা | বড়দাছুই বলেছিলেন, একে 
এইখানে LSS হবে। বটগাছের চারাটাকে 
ওখানেই রুয়ে দেওয়া হয়েছিল |” 


খগেনদা বলে চললেন, “আমাদের সমাজে 
এই রকম ব্যবস্থা | তোমরা কলকাতার মানুষ, 
এসব বোঝবা কিভাবে । ছু ছুডো বউ মরে 
গেল। তাই তৃতীয়ড! বিয়ে করার আগে ছোট 


` কর্তা গাছ বিয়ে করলেন। কিন্তুক তৃতীয় 7 


ér 


বিয়ে মানে বিয়ে হল মোট চাঁরডে | তাও নতুন 
caret বাঁচলো না। ওঠানামা অস্ুখি তিন 
বছরের মধ্যি মরে গেলেন। ছোট কর্তা আবার 
বিয়ে করলেন। চারবছরের মধ্যে তিনিও 
গত হলেন। ছোটকর্তা আর বিয়ে করবেন 21 
ঠিক করলেন। কিন্তুক পাচবছর ন! যাতিই মত 
বদলায়ে ফেললেন। ঠিক করলেন আবার বিয়ে 
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ছোট sei ষাটবছর বয়সে আবার বিয়ে করবেন 
কেন? আরেকদল বললেন এতে দোষ কি! 
বুড়ো বয়সেই তে সঙ্গী-সাথীর দরকার । শেষ 
জীবনড৷ সুখি শাস্তিতি কাটাতি হবে তো | এবার 


ছোট কর্তার পঞ্চম মানুষ বিয়ে | তবে মোট বিয়ে ' 


ছয়ডা। সমাজ বলল--এবার আর Bl গাছ 
বিয়ে করতি হবে।” 


খগেনদা কথা বলতে বলতে আমাদের এ 
ফুলবাগানের মধ্যে নিয়ে গেলেন | দেখালেন : 
শ্বেত গোলাপের গাছ ١ নীচেই প্রদীপ রয়েছে। 

ছোট কর্তা পঞ্চম মানুষ বিয়ের আগে আবার 
একটি গাছ বিয়ে করেছিলেন। এবার 
FANE | 


গাছ বা বৃক্ষ বিবাহের এ ঘটনা যে শুধু এ 
অঞ্চলেই প্রচলিত তা নয়। সাংবাদিকতার 
পেশায় এসে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এর প্রচলন 
দেখেছি। গাছের বিয়ে আজও অব্যাহত | 
অবশ্য এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত 
প্রচলিত। 


উপজাতি শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই সর্বপ্রথম 
এর প্রচলন হয়েছিল বলে অনেকের ধারণ! | 
পুরাকালে স্ত্রী-পুরুষের বিয়ের সঙ্গে একটি গাছ 
বিয়ে করা হত। কারণ এদের ভাগ্যে যদি 
দুর্ঘটনা, অস্থখ বা কোন রকম বিপদ আসে, 
তাহলে এঁ গাছ সকল বিপদ থেকে ত্রাণ 595 | 
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কৃষক শ্রেণীর মধ্যে অন্য ধারণ।। «Stal বলেন, 
যে তুলোর চাষ করে, তাকে তুলো-গাছ বিয়ে 
করতে হত-_( এখনও এই প্রথ| চালু আছে)। 
সে যাতে এ জীবিকা না ছাড়ে তার জন্যই এই 
ব্যবস্থা । এই মতাবলম্থীরা বলেন, স্বামীর 
তালাকৃ, ডিভোর্স ইত্যাদি মানুষের বেলায় 
খাটাতে পারেন, কিন্তু এখানে তাদের কোন রকম 
TERE চলবে না। গাছ বিয়ে করাকে ‘নকল’ 
বলা হলেও এটাই সবচেয়ে খাটি | : 


গাছ বিয়ের আরও কারণ আছে। ব্দামীর 
মৃত্যুর পর সম্পত্তি যাতে অন্য কারুর হাতে চলে 
না যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা | বি্ধিব| WY 
কাউকে বিয়ে করলে সেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পত্তি 
পাবে না। যে পরিবারে আগে ছিলেন তারাই 
মালিক হবেন 1° আর ছেলে-মেয়ে থাকলে তে 
তারাই সব পেত। তাদের মা অন্যত্র বিয়ে 
করলেও সম্পত্তি নিয়ে যেতে পারতেন Al | অর্থাৎ 
কোন পরিবারের জমি বা সম্পত্তি হস্তান্তরিত ন! 
করার আইন এটা|। 


বোস্থাই অঞ্চলে অন্য নিয়ম! কেউ কেউ 
“আসল বিয়ের আগে “নকল বিয়ে’ করেন। 
অনেককে তাই যে কোন ধরণের গাছ বিয়ে 
তে দেখা যায়।. অন্ত প্ৰথাও আছে। স্বামী 
যাওয়ার পর বিধবা যদি আবার পরিণয়ে 
আঁবদ্ধ হন, তার আগেই গাছ-বিয়ে করেন। 
কারণ এতদিন যাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন, 
বলেছেন “তুমিই আমার সব’; তার মৃত্যুর 






৮ 


কিছুদিনের মধ্যে ‘মতটা গেল পালটে’ ! এক্ষেত্রে 
পরলোকগত স্বামীর ‘অবিনশ্বর আত্মা! পরপার ৯. 


থেকে নতুন স্বামীর জীবনে যাতে বিপর্যয় এনে 
al দেয় তারই রক্ষা কবচ-_গাঁছ বিয়ে। 


বাংলায় কুর্মী দম্পতি একই সঙ্গে আমগাছ 
বিয়ে করত। স্বামী em উভয়েই এ গাছের 
সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ তো হতই, এমনকি YTS) 
দিয়ে এ গাছকে প্রথম কয়েকদিন নিজেদের সঙ্গে 
বেঁধে রাখতো ga ও বাগদী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এখনও মহুয়া গাছ বিয়ের রীতি প্রচলিত 


আছে। নেপালের নেওয়ার মেয়েকে বাল্যাবস্থায় _ 
বেল-এর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে গাছ 


নয়, ফল বিয়ের শরিক। অবধ্য ওখানে 
কুশগাছের সঙ্গে বিয়ের রীতি আছে। ঠিক যেন 
সেই হ্যাপি প্রিন্সের সঙ্গে নলখাগড়ার প্রেম ! 


পশ্চিম ভারতে আবার অন্য ব্যাপার | 
ওখানে অবিবাহিত পুরুষরা বিয়ের আগে 
প্রতোকেই এক বা একাধিক গাছ বিয়ে করে 
থাকেন। অবশ্য শুধুমাত্র উপজাতিদের মধ্যে এই 
2l প্রচলিত | 


উত্তর ভারতে ভিন্ন রীতি | 
আখ বিষে ওখানে আজও চালু রয়েছে। 


বৃক্ষ-বিবাহ প্রাচীন প্রথা হলেও এবং তা A 
কোন সংস্কারকে ( 5| কুসংস্কার ) কেন্দ্র করে 
ব্যাপকভাবে বিস্তৃতিলাভ করলেও এর মূলে ছিল 


বাবুল গাছ বা y 


P 
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বনসম্পদ বৃদ্ধি। সরকার এখন প্রতিবছর একটি প্রায় গোটা বছরই বনমহোৌৎসব লেগে থাকতো 
৯ নির্দিষ্ট সময়ে বনমহোৎসব করেন; বৃক্ষ রোপন বলা যায়। একালেও যে সকল অঞ্চলে এই 
SY কিন্তু পুরাকালে আমাদের সামাজিক প্রথা রয়েছে:তারাও পরোক্ষে জাতীয় সরকারের 
রন কাজের সঙ্গে এর اه‎ সংযোগ ছিল। ফলে এই উৎসবকে সমর্থনই করছে। 
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রুক্ষ রোপণ : কতগুলো নিয়ম © চারা তোলার পর মাটি দিয়ে শিকড় ঢেকে 


. লব বাচিয়ে দোলাৰ রা 9] 
একটি গর্ভে এক একটি চার! লাগাবেন। পট ঢার! লাগাবার পর তা? রক্ষা করার জন্যে 
একটি গর্তে একসঙ্গে অনেকগুলে। চারা সম্ভবমতে| ঘিরে দেবেন। আলো! বাতাসের 
লাগিয়ে যদি মনে করেন, একটি চারাও দিকেও লক্ষ্য দেবেন। 


অস্ততঃ বাঁচবে, তাহলে ভুল করবেন। এতে we রাতার হারে We ন 


চারার অপচয় হচ্ছে | 
॥ BG রাস্তার ধারে গাছ লাগাতে গিয়ে আমর 
© মাটির খুব গভীরে চার! পু'তবেন না। গর্তে. অনেক সময় ভুল করি। হয়ত এমন গাছ লাগাই 
শুধু শিকড়টুকু থাকবে, শিকড়ের গোড়া aj অল্প হাওয়াতেই ভেঙ্গে পড়ে, নয়তো কাটায় 
মাটির ঠিক ওপরে থাকবে | ভরে গিয়ে পথচারীর WSR করে । ইউক্যা- 


© চারা সোজ| করে বসিয়ে চারপাশে ভাল লিপটাস, জাম, ডুমুর, আকাশ-নিম খুব সহজেই 
করে মাটি চাপ। দিন। তারপর গোড়ায় ভেঙ্গে পড়ে। আবার বাবলা, কুল, বেল ইত্যাদি 
৬. ভাল করে জল দিন। গাছে কীট! থাকায় পথযাত্রীর বিপদ ঘটে | এসব 
۴ গাছ তাই বড় রাস্তার ধারে লাগানো উচিত নয়। 
© বীজতল। থেকে চার! তোলার সময় সাবধানে যে গাছ ছায়! দেয় সৌন্দর্য দেয় এবং দামী কাঠও 
তুলবেন যাতে শিকড়ের কোন অংশ জখম যা থেকে বেশি পাওয়া যায় সে সব গাছই বড় 

না হয়। বেশি জখম চারা হলে বাঁচেনা। রাস্তার ধারে লাগানো উচিত। 




















“py উৎপাদনের একটি বিশেষ অংশ সেচ | 
আমাদের দেশে বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া 
ও বীরভূম অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা প্রয়োজনের 
তুলনায় খুবই কম। তাই এই অঞ্চলের কৃষকদের 
অল্প সেচে চাষ করার চেষ্টা করতে হবে। 


আখ চাষের কথ! সবাই জানেন। এর চাষ 
সম্পর্কে আমাদের সকলের জ্ঞান খুব বেশী ন! 
থাকলেও মোটামুটি একটা ধারণা সকলেরই 
আছে। আখ ক্ষেতে থাকে প্রায় দশ মাস। 


ডেভেলপমেণ্ট ব্লক, বাঘমুণ্ডি, পুরুলিয়া | 


সেচের অভাবেই আমাদের দেশের অনেক কৃষক 
আখের চাষ ইচ্ছে থাকলেও করতে পারেন 2| | 


এই প্রবন্ধে এমন এক আখের চাষ সম্পর্কে 
বলবো? যাতে সেচের দরকার হবে না। এই 
চাষের নার্ম “all আখের চাষ” বা বিন! সেচে 
আখের চাষ। যে কোন উঁচু বেলে দোয়াশ 
মাটিতে ( পুরুলিয়া জেলার ভাষাতে Fie ai 
পোড়া ) এই আখের চাষ কর! যায়। 


জমি তৈরি 
ভাদ্র মাসের প্রথম থেকেই জমি তৈরির কাজ 
শুরু হয়। অস্তত:পক্ষে y তিন বার লাঙ্গল 


দিয়ে জমি তৈরি করে রাখতে হবে । বৃষ্টি হবার لك‎ 


পর মই দিয়ে কাদা করে ফেলতে হবে। এরপর 
জমি পড়ে থাকবে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
খোলামেলা নির্মল আকাশের নীচে | 


আশ্বিনের শেষ থেকে পোঁষের শেষ পর্যন্ত 
রোজই বিকেলে লাঙ্গল এবং ভোরে মই দিয়ে 
জমি তৈরি করতে হবে। মাঘ মাসে এক এক 
দিন অস্তর বিকেলে লাঙ্গল এবং সকালে মই 
চালাতে হবে। জমি তৈরি হয়েছে কিন! বুঝতে 
গেলে একমুঠো মাটি নিয়ে তা টিপে ধরলে যদি 
দেখ! যায় মাটিগুলো৷ সন্দেশের মত পাকানে। 
যাচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে জমি তৈরি হয়ে 
গেছে, এখন আখ লাগান ষেতে পারে। 


১৩ 


F 


4 


و 


x 


١ 
J 


সার প্রয়োগ 

জৈব সার বিঘা প্রতি ৭ থেকে ১* গাড়ি 
হলেই Wi এই সার জমিতে ভালভাবে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে রাসা- 
য়নিক সার সেচের আখের তুলনায় এই আখে 
অনেক কম ATN | 


বীচন লাগানো 
ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহেই আখ লাগানোর 


উপযুক্ত সময়। লাঙ্গলের পেছনে বীচনগুলো ' 


ফেলে ফেলে যেতে হবে। এই সময়ে একটা! 
কথা! মনে রাখা দরকার । অনেক উচু জমিতে 
দেখা যায় উই পোকার উপদ্রব বড় বেশী । এই 
উই পোকা ফসলের ভয়ানক ক্ষতি করে । তাই 
কৃষককে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে উই পোকা 
বীচনের কোন ক্ষতি করতে 2| পারে | এর জন্য 
বীচন যে ষে লাইনে ফেল! হবে, তার সমস্ত 
জায়গায় বি-এইচ-সি শতকরা ১০ শক্তিযুক্ত 
গুড়ে। ছড়িয়ে দিতে হবে। অবশ্য বীচনগুলোর 
তফাৎ চারদিকে দেড় কোদাল পর্যন্ত থাকবে, 
যাতে কোদাল চালিয়ে মাটি ওলট পালট করে 
HOR যায়। 


এখন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, Aaaa 


= _ কোন জাতের হবে? উত্তরে বল! যায়, পুরুলিয়া 


-N 


জেলায় যে সামান্য জায়গায় কৃষকরা এই আখের 
চাষ করেন, তারা সাধারণতঃ বাটুলা বলে এক 
স্থানীয় আখের বীচন ব্যবহার করেন। সি; ও 
৪১৯ জাতের আখকেও বীচন হিসেবে ব্যবহার 


১১ 


বসুন্ধরা £ afad £ ১৩৭৪ 


কর! GTS পারে। মোটের ওপর এই আখের 
চাষে জমি তৈরির উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। 


পরিচর্যা 


বোশেখ বা CS বৃষ্টি হলে আখের 
ক্ষেতের মাটি ওলট পালট করে দিতে হবে, এবং . 
গোড়ায় মাটি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আগাছা- 
গুলোও নষ্ট হবে। আষাঢ় মাসে গাছগুলো যখন, 
বড় হবে, সেই সময় কিছুটা 1 
সালফেট ব! ইউরিয়! ছিটিয়ে দিয়ে মাটি কোদাল 
দিয়ে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে। যদি আখ- 
গুলে! খুব বেশী বেড়ে যায়ঃ তবে ভাদ্র মাসে আর 
একবার গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হবে। 
এরপর আশ্বিন-কাতিক মাসে আখগুলোকে 
ঝাড় করে বেঁধে দেওয়া দরকার । পোকা বা! 
রোগের হাত থেকে আখের ক্ষেতকে বাঁচাবার 
দিকে কৃষককে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। এজন্য 
মাঝে একবার কি দুবার সকালের দিকে 
কীটনাশক ওষুধ ছিটিয়ে crea ভাল। 


এই হলে! বিন সেচে আখের চাষের কথা | 
এর ফলন সেচের আখের চেয়ে কোন অংশে কম 
নয়। এক বছর আখ কেটে নেওয়ার পর ক্ষেতে 
যে ফোড় থাকে তা থেকে পরিচর্যা করে পরের 
বছরে আর একবার ফসল CRE সম্ভব; তবে 
ফলন তাতে প্রথম বছরের তুলনায় কম ي“‎ 

আখ চাষের FA যা এখানে বলা হলো, Si 
আমার বাস্তব 'অভিচ্ভতার ফল। পুরুলিয়া জেলার 


TIFT : উনবিংশ বর্ষ : 84 সংখ্য! 


বাঘমুণ্ডি থানার জনৈক কৃষক Bafa কুমার, এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই আখের ফলন 
সাকিন ছাতাটাড় এ আখের চাষে সর্বপ্রথম ভাল। জমি তৈরি করতে প্রথম অবস্থায় যেমন a 
অগ্রনী হন এবং তিনি তার একই ক্ষেত থেকে কষ্ট হয়, তেমন জলসেচের কোন SRE নেই, আর FP 
একবার বীচন লাগিয়ে পর পর দুবার ফলন ভাবনাও নেই, TR বড় লাভের কথা এই যে, 
পেয়েছেন। প্রথম বছর তিনি তার এক বিঘে পতিত জমি থেকে একটা ভাল ফসল পাওয়া 

. পরিমাপ ক্ষেত থেকে ২৫ মণ গুড় পেয়েছেন। যায়। 















এই ৩*৮২২*সেষ্টি.ফিউগ্যাল পাম্প ৫৫* আর,পি,এম এ 
e অশ্বশক্তি ক্ষমতা যুক্ত TRA মার্ক। HR হরাইজশ্টাল 


এই OI 2” x ২’ 
সে্টি' ফিউগ্যাল vim ভিলিয়াস মার্ক ২৫ 
এইচ, এস পেট্রল/কেরোসিন ইঞ্জিনে চলে 
এবং ৩*** আর,পি,এষ এ ove অশ্বশক্তি 
উৎপন্ন হয় । ইঞ্জিন বেস প্লেট অথব! ট্রলির 
পাস্পিং সেটের ace সরাসরি ভাবে 
জোড়া এই পাশ্পিং সেষ্ট ঘণ্টায় +৮** 
গালন জল নিক্ষেপ করে। 


ASA SSA এণ্ড FA tacos 
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অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এদেশে 


চোখে পৃথিবীতে অচেতন বলে কিছু fermi | 
মাটির পৃথিবীকে যেমন তার! চেতন বলে জানত, 
তেমনি গাছকেও। তাই বৃক্ষের ক্ষতি কর! 


সে যুগে ব্রত! বলে গন্য হত । 


ৰমন" PAR 
Loni ١ Gn সম্পদের চেয়েও বড় মূলধন বলে ধরা হত। 


এল Sal অরণ্যেই আস্তানা গাড়লো | 


বনের সঙ্গে তাদের প্রথম আলাপ, আত্মীয়তাও। 
সে প্রায় চার হাজার বছর আগেকার কথ! | 
তখন থেকেই বনে-মান্ুষে মিতালী AE 
সম্গ্যাসীরা শান্ত তপোবনের কোলে বসে ধর্ম ও 
দর্শনের চর্চা করতেন। অরণ্যবাসী খধিদের 
পদতলে শীষ্যরা জ্ঞান তপস্থায় মগ্ন হতেন। এমনি 
করে অরণ্যের মাটিতেই সেদিন ভারতবাসীর ধর্ম, 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার WFT জন্ম নিয়েছিল | ইতি- 


হাসের জীর্ণ পাতায় সে কাহিনী হারিয়ে যায়নি। 


প্রাচীন ভারতে বৃক্ষপূজ। প্রচলিত হবার মূলে 
গাছ সম্পর্কে মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস এবং ভয় 
একই সঙ্গে কাজ করেছিল | সে যুগের মানুষের 
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রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং পুরাণেও ` 
বুক্ষবন্দনার হদিশ পাওয়া যায়। আদিম 
মানুষকে গাছ দিত ছায়া) জোগাত খাদ্য, ওষুধ ও 
আগুন । বৃক্ষরোপণ এবং শস্যবপনের দ্বারা TIT 
অভাব মোচন হত ৷ সেকালে গাছকে তাই পূজো 
করা হত। দেশের আধিক উন্নতির ক্ষেত্রে গাছকে 


সাধারণ মানুষ গাছকে মানবজাতির আদি পিতা 
বলে বিশ্বাস করত ৷ কারণ 923 প্রথম প্রভাতে 
চতুর্দিকে জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না; জল 
থেকে ধীরে ধীরে জন্মাল পৃথিবী | তারপর চেতনার 
স্পন্দন এল জীবের মধ্যে, জন্মাল গাছপাল!। 
তারও পরে এল মানুষ । পুরাণ-কাহিনীতে 
গাছকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলে বর্ণনা কর! হয়েছে। 


ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও কম ছিল না। 
সেযুগের মানুষের ATS) আজও অনেকের বিশ্বাস 
যে গাছ হল ভূত, প্রেত ও আত্মার বাসম্থান। 
তার! তুষ্ট থাকলে মানুষের ভাল করে, রুষ্ট হলে 
অনিষ্ট। সেকালে বন্ধ্যা নারীরা গাছের বন্দনা 
করতেন সন্তান কামনায় । এ কালেও অনেক 
শ্তায়,-গাছের মূলে মঙ্গল কামনায় MEON 
নারীর! | 


TIA £ উনবিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 


প্রচীন ভারতে যে পাঁচটি গাছ সাধারণত 
মানুষের পূজো! পেত, সেগুলি হল বট, অশ্ব, 
কদলী, তুলসী ও বেল। শুধু ধর্মীয় কারণে নয়, 
দৈনন্দিন জীবনেও এগুলির অপরিহার্য প্রয়োজন 
থাকায় এই পাঁচটি গাছ আজও এদেশে সমাদৃত | 


বেদ গ্রন্থে এবং পরবর্তী সময়ের AFA ANTE 
অশ্বথ গাছকে দেবতার স্থায়ী আবাস বলে বর্ণন৷ 
কর! হয়েছে | ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
নিজেকে অশ্ব গাছের সঙ্গে তুলন! করেছেন। 


সেকালের সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই 


বেল গাছের সঙ্গে শিব এবং তাঁর অন্ুচরবৃন্দের 
সম্পর্ক । 


১৯৫০ সালে সরকারী উদ্ছোগে যে বৃক্ষ- 


রোপণ Cente সুচনা হয়েছে, তার পেছনে 


বট গাছের ye প্রচলিত ছিল। বট গাছের 


মধ্যে তক্তজনের! ঈশ্বরের অপার মহিমা প্রত্যক্ষ 
করতেন। ভগবান বুদ্ধ যে বোধিবৃক্ষের নীচে 
বসে তপস্তায় নির্বাণ লাভ করেছিলেন, তার WY 
নাম বট । সাবিত্রী যে বৃক্ষতলে মৃত্যুর হাত 
থেকে সত্যবানকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তাও 
বট। সেকালের সধবার! তাই বট গাছের মূলে 
মিষ্টান্ন ও Piya দিয়ে পূজে। করতেন। 


তুলসীর আর এক নাম বিষ্ণুপ্রিয়া । এই 
নামকরণের কারণ ভগবান বিষ্ণু এবং বৃন্দার এক 
কাহিনী । সেকালে গৃহস্থের ধারণ! ছিল ষে, 
যে গৃহে তুলসী গাছ থাকে, সেখানে রোগ, মৃত্যু 
এবং অমঙ্গল প্রবেশ করতে পারে না | 


অশোক, Sey, মন্দার? পারিজাত প্রভৃতি 
ফুলের সঙ্গেও নানারকম ধর্মীয় কাহিনী জড়িয়ে 
রয়েছে |. তেমনি কল! গাছ দেবী দুর্গার প্রতীক | 
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ভারতবাসীর একটি অতি পুরাতন জাতীয়- 
এতিহাকেই নতুন জন্ম দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখা যায়। 
কিন্তু সেই এঁতিহোর বয়স কত ? 


সঠিক উত্তর এতিহাসিকর! দিতে পারেন 
না। তবে এটুকু জোর গলায় বলা যায় যে, এর 
বয়স অন্তুতপক্ষে পনেরে। CH বছর হবেই। 
প্রমাণ WD পুরাণের বনমহোৎসব বর্ণনা । সে j 
এক মস্ত তালিকা ; ats প্রথমে মাটি পরিষ্কার 
করে তাকে জলে ভেজাও। তারপর গাছের 
চারাগুলিকে ফুলের মাল! পরিয়ে জমির কাছে 
নিয়ে এস। গুগুল জ্বালিয়ে দশ দিক HF 
আমোদিত কর। প্রত্যেকটি চারার পাঁশে একটি 
করে জ্লপূর্ণ মঙ্গল কলস রাখ । এবার হোমের 
আগুন জ্বেলে মন্ত্রপাঠ। মন্ত্রপাঠ অস্তে বেদ- 
পাঠ। তারপর চারাগুলির গায়ে মঙ্গল কলসের 
জল ছিটিয়ে দাও। এই দশ দফা! তদ্বিরের পর 
বৃক্ষরোপণের পাল । শাস্ত্রে বলেছে; যে ব্যক্তি 
জীবনে একটি মাত্র গাছও রোপণ করতে পারে, 
সে নির্ঘাত স্বর্গে যাবার টিকিট পেয়ে ata | 


লিষ্টি দেখে বৃক্ষপ্রেমীদের চক্ষু কপালে ওঠার 
কথা । কেনন৷ একালের যে বনমহোতসব দেখে 
আমর! অভ্যস্ত; তাতে আর যাই থাক, ভক্তির 
ভাবট! বড় কম | 


৮ 





ধরিত্রী ধারণ করে। তাই সে 79591 | 
সমস্ত জীব ও জীবনকে ধরে রেখেছে পৃথিবী | 
তাই বন-বনানীর পরিচর্যা করলে মাতা বস্থমতীরই 
পূজা করা হয়। সেজন্য আমর! ঘট! করে করি 
বৃক্ষরোপণ, বনমহোৎসব। বৈদিক যুগ থেকেই 


আর্ধের প্রকৃতি পূজায় ব্রতী হয়েছেন। তাদের 
শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বৃক্ষের 
একটি বিশেষ স্থান ছিল। এ কথা আমরা বেদ 
ও উপনিষদ থেকে জানতে পাই। বৃক্ষ আদিম 
له‎ আন্থষেরও বিশেষ বন্ধু ছিল। গাছের কোটরে 
তারা বাস! বাঁধত। ডালপালার হাতিয়ার 
বানিয়ে আত্মরক্ষা করত | 


মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর 
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ব্যবহার বেড়েছে, কিন্তু কাষ্ঠ-সম্পদের প্রয়ো- 
জনীয়তাও কোন অংশে হাস পায়নি। মানুষ 
আজও তার নিত্য প্রয়োজনীয় বহু ব্যবহারিক 
জিনিস কাঠের সাহায্যে প্রস্তুত করে । আজও 
তাই মহামহীরুহপূর্ণ অরণ্য যে কোন দেশের 


বিশিষ্ট সম্পদ বলে গণ্য হয়। ব্রতমানকালের . 


শ্রেষ্ঠ কৰিও তাই বৃক্ষ-বন্দনায় গেয়ে উঠলেন__ 


“অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান 
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ আদিপ্রাণ 
Cee Are উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দন! 
ছন্দহীন পাষাণের বক্ষ-পরে ;” 


ভারতের অরণ্যসম্পদ সামান্য নয়, কিন্তু এ 
অরণ্যসম্পদ সমানভাবে প্রসারিতও নয় | গুজরাট, 
পাঞ্জাব প্রভৃতির OS অঞ্চলে বন-বনানীর একান্ত 
অভাব। কিন্তু তবুও আমাদের দেশ অন্য দেশ 
অপেক্ষা অরণ্যসম্পদে পিছিয়ে নেই । আমাদের 
দেশে খুব কম করে ২৫০০ একর বড় ছোট গাছ 
বৃক্ষশ্রেণীর Bets) এর মধ্যে কতগুলির 
ব্যবহার এতিহাসিককালের প্রথম থেকেই চলে 
আসছে এবং কতগুলি ব্যবসায় জগতে 
অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। 
এখন আমরা কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভারতীয় কাঠ 
সম্বন্ধে আলোচন! করছি। | 


দ্বেদারু ও আখরোট 


দেবদার নাম থেকেই বোঝ। যায় যে, প্রাচীন 
হিন্দুর! এই মহাপাদপকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। 


TIAA £ উনবিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


কুমার সম্ভবে' দেখা যায় যে, মদনভম্মের পূর্বে 
ব্যাস্তচর্ম পরিহিত মহাদেব দেবদারুদ্রম-বেদিকায় 
ধ্যানমগ্ন রয়েছেন । এই গাছ ২৪০ ফুট 2 
উচু এবং পাদদেশে ৪৫ ফুট পরিধিযুক্ত হতে 
পারে। সাধারণতঃ এত বড় হয় না। এই 
বৃক্ষের কাঠ প্রচুর নিধাসযুক্ত হওয়ায় কাঁটাক্রান্ত 
হয় ন|। গৃহ-নিৰ্মাণে, রেল-স্সিপার, পুল প্রভৃতি 
প্রস্তুত করতে দেবদারুর কাঠ অতীতেও বাবহার 
হোত এবং বর্তমানেও হয়। অনেক. ছুরধিগমা 
a পাব অঞ্চলেও টেলিগ্রাফ চর জত দেবলার 


it. 
5 টু eh 
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ay Water ৬ থেকে তীর কুট 
উচ্চতার মধ্যে দেবদার গাছ ভালভাবে 
জন্মে থাকে। 


আখরোট প্রধানতঃ পার্বত্য অঞ্চলের গাছ, 
এই গাছ উত্তর-পশ্চিম হিমালয় থেকে ভুটান 


١ ود‎ বিস্তৃত। কুলু, হাজারা, বুসায়র প্রভৃতি 


অঞ্চলেও এর চাষ হয়। ভারতের আখরোট 
গাছই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম | এই গাছ প্রায় 
১৯০ ফুট উচু এবং ১০ ফুট বেড়ুযুক্ত হয়। 
আখরোট গৃহস্থের বহু উপকারী গাছ। এই 
গাছের ছালে রঙ ও ফলের খোসা থেকে কষ 
উৎপন্ন হয়। এছাড়া! এর ফল এবং আখরোটজাত 
তেল মানুষের বিশেষ আহাধদ্রব্য হিসাবে 5 
হয়। আখরোট গাছের কাঠ সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে মানুষের কাজে লাগে। 
উচ্চশ্রেণীর নক্স(র কাজে এবং আসবাব প্রস্তুতে 
আখরোট কাঠের বিশেষ ব্যবহার হয়। এছাড়া 
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1 


অনেকক্ষেত্রে বন্দুকের গোড়ায় যে কাঠ থাকে তা 


আখরোট গাছ থেকেই তৈরি করা হয়। 


আখরোট গাছের কাণ্ডের পাদদেশে যে স্ফীত 
অংশ আছে ভা! বহুমূলো বিক্রী হয়। অন্ত 
কাঠের তৈরি জিনিসপত্রের ওপর আচ্ছাদন 
দিতে এই অংশের বিশেষ প্রয়োজন | 


শাল ও সেগুন 


ভারতীয় কাষ্ট-ব্যবসায়ে শাল ও সেগুন 
শীর্ষস্থান অধিকার করে | শাল জঙ্গল প্রধানত: 
ভারতের ছুটি অঞ্চলে দেখা যায়_ষথা। হিমালয়ের 
পাদদেশে ও মধ্যভারতে | হিমালয়ের পাদদেশ 
বলতে এক্ষেত্রে FA থেকে আরম্ভ করে « 
আসামের নওগাঁও ও দারা জেল! পর্যন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চল বোঝ ষায়। মধাভারতে রাজমহল থেকে 
আরম্ভ করে Blew, সাঁওতাল পরগণ! প্রভৃতি 
অঞ্চল দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে এই জঙ্গল দক্ষিণে 
ভিজাগাপত্তনম পৰ্যন্ত বিস্তৃত | 


সেগুনের ব্যবহারিক মূলা শাল থেকে বেশি। 
বাংলাদেশে আজকাল স্থানে স্থানে যে সেগুন 
গাছ দেখি তার প্রবর্তন কিছুকাল আগে হয়েছে। 
প্রকৃতপক্ষে গোদাবরীর তটভূমিতেই সেগুনের 
আদি জন্ম। সেখান থেকে লর্ড কর্ণওয়ালিশের 
কর্ণেল কিড এই গাছ প্রথম আনেন। দাজ্জিলিং- 
এর তরাই অঞ্চলে এবং চট্টগ্রামে এই বৃক্ষচার! 
লাগানো হয়। পরবর্তীকালে এই সব অঞ্চল 
এই গাছে পূর্ণ হয়ে যায়। দাক্ষিণাতোও 


সেগুনগাছের প্রাচুর্য রয়েছে। 
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কিন্তু তবুও যূতি ও দেবালয় গঠনে এই কাঠ কাজে লাগে। 
*_ পৃথিবীর বাজারে সেগুন কাঠের শতকর! ৮০ ভাগ এছাড়া, দেবদেবীর পৃজায় ও তিলকরূপেও রক্ত 
SRM সরবরাহ করে। সেগুন কাঠের কয়েকটি চন্দনের ব্যবহার হয়ে থাকে। 


দারুশিল্পের 


বিশেষ গুণ আছে এবং সেজন্য এই কাঠ ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার যথেষ্ট। 


এই কাঠ সহজে 7214 31 


মহামূল্যবান। 


কীটাক্রান্ত হয় al এছাড়া, এই কাঠের fel tira অন্ত নাম Satin wood; এর 
সংস্পর্শে লোহা বা অন্ত কোন ধাতুতে মরচে উৎপত্তি স্থান মধ্য ও দক্ষিণভারত। এই গাছও 


ধরে না। জাহাজ বা রেলগাড়ি নির্মাণে; 


আসবাবপত্র Sars এবং অন্তান্য কাজে সেগুন গীতাভ। 


কাঠের ব্যবহার বিশেষভাবে হয়ে থাকে | 


শিশু ও সিতশাল 
শিশু ও সিতশাল এক শ্রেণীরই 599 ز‎ 


কিন্ত শিশু প্রধান্তঃ উত্তর-ভারতে ও সিতশাল 


মধ্যম আকৃতির হয়ে থাকে এবং এই কাঠের রঙ 
সুদৃশ্য আসবাবপত্র ও গুহসজ্জার 
কাজে এই কাঠ বহুল পরিমাণে বাবহৃত হয়। 
ছবির ফ্রেম ও ক্রশের পৃষ্ঠাংশ প্রস্তুতের জন্যও এই 
কাঠ ব্যবহৃত হয়। 


অগুরু ও চন্দন 


দক্ষিণভারতে পাওয়! যায়। কাঠের ওপর খোদাই অগুরু গাছ সাধারণতঃ ৭* থেকে ১০০ ফুট 
কাজ, সৌখিন আসবাব ও বহুমূল্য দারুশিল্পের জন্য পর্যন্ত উচু হয়। এই গাছের কাঠ তেমন মজবুত 
এই ছুইপ্রকার কাঠের চাহিদা খুব বেশি | সিত- না হওয়ায় ব্যবহারিক দিক থেকে এর প্রচলন 
শালকে Block wood বলা হয়। কানাড়া, কম। WSF কাষ্টের মূলা কিন্তু কম নয়। এর 


মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি জায়গায় এই বৃক্ষ FS | 


রক্তচন্দন ও বিল্লা 

রক্তচন্দন ভারতের নিজন্ব জিনিস ١ প্রাচীন- 
কাল থেকেই দেশবিদেশে ভারতের এই গাছ 
বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। 


মধ্যে নিহিত যে নির্যাস আছে তার প্রয়োজনীয়ত৷ 
আছে। নির্ধাসযুক্ত প্রকৃত অগুরু কাঠ বেশ 
ভারী হয় এবং জলে ডুবে যায়। 


চন্দন বা শ্বেতচন্দন ভারতের নিজস্ব গাছ; 


কৃত্রিম রঙ ভারতের বাইরে সামান্তমাত্র চন্দনগাছ আছে। 


Seige হওয়ার আগে রক্তচন্দন কাঠ রঞ্জন চন্দন গাছ ক্ষুদ্রাকৃতি, পরজীবি ও চিরহরিৎ। 
' উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বিদেশে রপ্তানি মহীশূর ও কুর্গ ছাড়! মাদ্রাজ ও বোস্বাই প্রদেশের 
হত। রক্তচন্দন গাছ মধ্যম আকৃতির হয়ে থাকে কয়েকস্থানে চন্দনগাছ দেখতে পাওয়া যায়। 
এবং দক্ষিণভারতেই বেশি জন্মে থাকে। এই এছাড়া; চাষের সাহায্যে এই বহুমূল্য বৃক্ষের সংখ্য! 


গাছের কিন্তু বন্ধ বিস্তৃত জঙ্গল নেই। দেবদেবীর বাড়ানো হচ্ছে। 
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দক্ষিণভারতের কয়েকটি 
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জায়গায় চন্দনকাঠজাত নান! প্রকার কারুকর্ম- 
সম্বলিত জিনিসপত্র পাওয়া! যায়। মহীশূর, 
মাদ্রাজ, উত্তর কানাড়ার কুমত! প্রভৃতি জায়গায় 
চন্দনকাঠের কাজ স্থপ্রসিদ্ধ | 

] ظ 5 

কোন কোন কাঠ বর্ণের বিশিষ্টতার জন্য 
আদ্বৃত হয়ে থাকে। আবলুস বা কৃষ্ণকাষ্ঠ তার 
মধ্যে অন্যতম | যে গাছ থেকে প্রকৃত আবলুস 
পাওয়া যায় তা গাব জাতীয়। এই গাছ 
দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল এবং 
মীদ্রাজের কয়েকস্থানে জন্মায়। আরেকপ্রকার 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর আবলুস গাছ মধ্যপ্রদেশের মধ্য 


fren বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। 


প্রকৃত আবলুস কাঠ অবিচ্ছিন্ন Fete! এতে 
কোন রকম দাগ থাকে না এবং এই কাঠ খুব 
ভারী। আবলুস কাঠের একট! বৈশিষ্ট্য আছে। 
সব সময়েই এই গাছের কাণ্ডের কাঠ প্রথম থেকেই 
কাল হয় ন|। বস্তুত: অনেক বয়স পর্যন্ত এই 
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কাঠের বর্ণের কোন বৈশিষ্ট্য ধর! পড়ে না। কিন্ত 
হঠাৎ এক সময়ে কয়েকমাসের মধ্যেই সমস্ত কাঠ 
ধূসরাভ কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ 
ক্রমশঃ গাঢ়তর হতে থাকে । আবলুস সাধারণতঃ 
সখের দ্রব্যাদি প্রস্তুতেই ব্যবহৃত হয়। 


স্বাধীনোত্বর ভারুতে জাতীয় সরকার আমাদের 
বনজসম্পদের ওপর বিশেষ নজর দিয়েছেন। 
আমাদের আচার, আচরণ ও ধর্মের মধ্যে 
গাছ-গাঁছড়া! ও বৃক্ষের স্থান আমরা অতীতেও 
দিয়েছি। একদিকে যেমন বন-বনানী কেটে নতুন 
নতুন নগর বা শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠছে অন্যদিকে 


তেমনি সংরক্ষিত অরণ্য সম্পর্কেও সরকারী ,/ 
পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। প্রকৃতির অকৃপণ 


হস্তের অবদান এই সম্পদকে মানুষের হিতার্থে ই 
বাঁচিয়ে রাখ! প্রয়োজন । শুধু মানুষ কেন, সমস্ত 
জীবজগতের পক্ষেও প্রয়োজন | তাই বনমহোৎসব্‌ 
উপলক্ষ্যে অন্যান্য ফুল ও ফলের গাছের সঙ্গে 
এইসব মূল্যবান গাছও লাগানো! উচিৎ। 
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বাংলাদেশে শ্রাবন মাসই ( 545 জুলাই থেকে 
১৫ই আগস্ট ) আমন ধান রোয়ার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট 
সময়। 


জমি তৈরি 


জমি ভাল করে তৈরি করতে গেলে, উপযুক্ত 
পরিমাণ জৈব সার ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের 
প্রয়োজন | যেসব কৃষক বৈশাখ-জোষ্ঠ মাসে ধইঞ্চ! 
তাদের আর জৈব সারের ভাবনা নেই। 


যেসব জায়গায় সবুজ সার কর! সম্ভব হয়নি, 
সেখানে বিঘ! প্রতি তিন থেকে চার গাড়ী গোবর 
সার বা কম্পোস্ট সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে 
ভাল ফল পাবেন। 
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জমিতে ধইঞ্চা বোনার সময় যদি পরিমাণমত 
সুপার ফসফেট দেওয়া হয়, তাহলে জমি কাদা! 
করার সময় আর ga ফসফেট দেওয়ার 
দরকার নেই। নাহলে জমি কাদা! করার সময় 
একর প্রতি ৫৫ কেজি স্থুপার ফসফেট দেওয়া 
উচিত। নাইট্রোজেন সার একবার ন! দিয়ে 
ছু'তিনবারে দেওয়া ভাল। জমি কাদা করার 
সময় ৩৭ কেজি আ্যমোনিয়াম সালফেট বা ১৮ 
কেজি ইউরিয়া ছড়িয়ে দেবেন | 


বিভিন্ন জেলার মাটি ও জলহাওয়ার ওপর সার 
ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে। فى‎ এলাকার ব্লক 
অফিসের কৃষকরা যদি ব্লক অফিসের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করেন তাহলে এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাবেন। 


চারা রোয়া 
বীজতল! থেকে চারা! তোলার সময় শেকড় 


বসুন্ধরা : উনবিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 


যাতে ছিড়ে না যায় তারজন্য otal তোলার তু’ 
একদিন আগে বীজতলায় জল ঢুকিয়ে মাটি নরম 
করে ASW উচিত | শুঁকনে! মাটি থেকে চার! 
তুলতে গেলে শেকড় ছিড়ে যায়। তাতে গাছ 
বাড়তে দেরী হয়। ফলে ফসল কমে AG | 


চার! রোয়ার সময় জমিতে অল্প জল থাক! 
দরকার | রোয়ার পর জলের পরিমাণ অস্ততঃ 
তিন ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন । তাতে তাপ 
নিয়ন্ত্রিত হয় এবং চার! তাড়াতাড়ি বসে | 


সময়মত চার! লাগালে প্রতি গোছে ২-৩টি 


চারা একসঙ্গে বসালেই হয়। কিন্তু রুইতে দেরী 


হলে চার থেকে ছয়টি একসঙ্গে বসানো উচিত | 


কৃষকদের কাছে অচ্ুরোধ তার! যেন চারাগুলি 
সারি করে ও নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে লাগান। তাতে 
আগাছ। পরিস্কার করা৷ এবং চারার পরিচর্যা করার 
fal হবে। সময়মত ভাল করে নিড়ানি দিতে 
. পারলে গাছের বাড় ভাল হয়। মজুরের খরচ 
কম হয় এবং ফলন বেশী হয়। 


আমন ধানের চার! দশ ইঞ্চি অন্তর সারি ও 
প্রতি সারিতে ৬৮ ইঞ্চি দূরে সাধারণতঃ লাগাতে 
হয়। 


বসানোর সময় কয়েকটি কথ! মনে রাখা‏ زواع 
বিশেষ প্রয়োজন | যেমন চারা যদি বেশী বড়‏ 
হয় তবে ওপরের দিকের পাতার খানিকটা! কেটে‏ 
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দিতে হবে। চারা বেশী বা কম গভীর করে 
পৌত। ভাল AF | 


সেচ 


বাংলাদেশে সাধারণতঃ বৃষ্টির জলেই ধান চাষ 
হয়ে থাকে । চাষের সুবিধার জন্য ঘরকারী নান! 
রকম সেচ ব্যবস্থা কর! হচ্ছে । যেমন নদী 
উপত্যক! পরিকল্পনা, গভীর নলকৃপ, নদী থেকে 
পাম্প করে জল তোল! ইত্যাদি | 


যে সব এলাকায় সেচের স্ুব্ধি আছে 
সেখানে চার! রোয়ার সাতদিন পরে যখন চারার 
নতুন শেকড় গজাবে তখন জমির জল কমিয়ে 


২-৩ সেঃমি, বা ১ ইঞ্চি আন্দাজ জল রাখলে _-_ 


ভাল হবে | আমন ধানের চাষে ছু’ মাস পর্স্ত 
জমিতে এইভাবে জলসেচ চলবে । তারপর 
জল বের করে দিয়ে সাতদিন জমি শুকনে! রাখা 
উচিত। তারপর গাছে থোর এলে জল আবার 
বাড়িয়ে ৫-৬ off, বা ২ ইঞ্চি করতে হবে। 
এই সময় লক্ষ্য রাখ! বিশেষ দরকার জমিতে যেন 
উপযুক্ত পরিমাণ জল থাকে | 


নিড়ানি 
চার! রোয়ার দশদিন পরই প্রথম নিড়ানি 


f 


দেওয়া উচিত। ২য় বার নিডানি দিতে হয় Z 


আরও দশ দিন পরে । তারপর প্রয়োজন মৃত 
১০ দিন পর পর নিড়ানি real দরকার । তবে 
গাছে খোর এলে আর নিড়ানি দেওয়া উচিত 
নয়। 


ce ফুল আসার মাস খানেক আগে গাছের 

অবস্থা! বুঝে দ্বিতীয় দফায় ৩৭ কেঞ্জি আমোনিয়াম 
সালফেট বা ১৮ কেজি ইউরিয়! সার প্রয়োগে খুব 
ভাল ফল পাওয়া যায়। গাছ যদি বেশ তেজ থাকে 
অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার না দেওয়াই ভাল | 
রোগপোকা প্রতিষেধক 

ধান গাছে নানা রকম রোগ ও পোকা মাকড়ের 
আক্রমণ হওয়ার সম্ভবন! থাকে। প্রতিষেধক 
হিসাবে দু’ কেজি ব্লাইটকৃস্‌ ও এক কেজি শতকরা 
৫০ ভাগ শক্তিযুক্ত ডি-ডি-টি বা বি-এইচ-সি একশ’ 
গ্যালন জলে গুলে চার রোয়ার ২১ দিন পর পর 


সহ বার ছড়িয়ে দিলে ভাল ফল পা'ওয়! যায়। 


সরকারী সাহায্য 

চারা পরিচর্যার জন্য অর্ধেক দামে নিড়ানি ay 
কৃষকরা ব্লক অফিস থেকে কিনতে পারবেন। 
যেসব কৃষক অর্ধেক দামেও কিনতে পারবেন না, 
তার! ব্লক অফিস থেকে নিড়ানি যন্ত্র নিয়ে 
ব্যবহার করতে পারেন। কাজ শেষ হলে | 
ব্লক অফিসে ফিরিয়ে দিতে হবে | 

রোগ পোকা দমনের HY প্রতিষেধক ওষুধ 
ও ব্যবহারের Ay, যেমন স্প্রেয়ার, ডাষ্টার ইত্যাদি 
অর্ধেক দামে বিক্রি কর! হয়ে থাকে । এইসব ওষুধ 
ব্লক অফিসে ও শ্রামসেবকের কাছে পাওয়া যায়। 


চন কৃষকদের অন্থরোধ করব তার! যেন স্থানীয় 


ব্লক বা কৃষি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য নেন, যাতে কোন 
অবস্থাতেই চাষবাসের ক্ষতি না হয়। মনে 
রাখবেন ফলন আমাদের বাড়াতেই হবে | 
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জলাভূমি সাধারণতঃ অকেজে| হয়েই পড়ে 
থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ জাতের জমি 
কোন কাজে লাগেনা | কিন্তু জমির অপব্যয় কি 
এই ভূমি সঙ্কটের দিনে উদাসীন হয়ে সহ্য করে 
নেয়া যায়! যায় না বলেই এ জমিকে কাজে 
লাগানোর ব্যবস্থা করে মুক্ষিলের আসান হয়েছে। 
অনেকেই হয়ত জানেন Al যে, বড় বড় গাছ পুঁতে 
জল! জমিকেও স্বাভাবিক মেঠো জমি করে তোলা 
যায়। যে ক্ষেত্রে গর্ত করে জমি থেকে জল 
নিকাশ কর! অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে গাছ লাগিয়ে 
জল! জমিকে মেঠো জমিতে পরিণত করা৷ সহজ। 

উইলো, ফরাস বা ঝাউ, ইউক্যালিপ)টাঁস 
এবং কলাগাছই এধরণের কাজে প্রধান। জলা 
জায়গায় কলাগাছ ভাল হয়। জল! জমি থেকে 
জল টেনে নিয়ে এসব গাছ বাতাসে ছাড়ে। 
ফলে জলাভূমির স্যাতসেতে ভাব কমে আসে। 
গ্রামের পুকুর পারে, ডোবার ধারে বা কুয়ো 
তলায় এসব গাছ লাগালে অনেক উপকারে 
লাগবে | বনমহোতসবে এসব গাছ লাগিয়ে 
জলাজমিকে আপনার উপকারে লাগান। 





শহরের রূপে Ay আছে ঠিকই কিন্তু তবু 
মাঝে মাঝে হাপিয়ে উঠি কেন? ইচ্ছে করে তখন 
ছুটে চলে যাই কোথাও দূরে, অনেক FC | 
কিন্তু কোথায়? আর তখনই যত ভাবন।__ 
কোথায়, কত দূরে ? অন্তত এই শহর ছেড়ে কি 
কোথাও ? সে যত দূরেই হোক_ 

আর ভাল লাগে ন! কিছু । প্রতিদিন বুঝি 
মনের মৃত্যু হচ্ছে এখানে। এই শহরে। 
শহরের এই রূপের যাছুঘরে প্রতিটি মানুষের মন 
জম! পড়ছে বুঝি | 

তবু কেন বেঁচে আছি? আর কেন নিত্য 
দিনের ইতিহাসে লিখে রাখতে চেষ্টা করছি কিছু? 

নাগরিক এই জীবনে নতুন কিই বা আছে! 
জীবনের পত্রে পত্রে রক্তাক্ত বিক্ষত paan 
প্রকাশিতব্য কাহিনীর কথা | 
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সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক গ্রানি দারিদ্র্য অসহ 
বেদনা ١ তবু ভালবাসি সংসারকে ৷ স্ত্রী পুত্র 
Sos | এক অক্ষয় ভালবাসার নেশায় 
সংসার নিয়ে ছুটোছুটি করি। সংসারের গণ্ডীর 
বাইরের সংসারে তার বিনিময়ে ক্ষতবিক্ষত হই। 
অফিসে, ট্রামে ৰাসে, হাটে বাজারে সর্বত্র | 
সংসারের চাহিদার তাগিদে অফিসের বেহিসেবী 
কাজের মধ্যে ভাগ্য খুঁজলাম আমি । কিন্তু হত- 
ভাগ্য একচক্ষু হরিণের মতো! ব্যর্থতার শিকারীর 
কাছে শিকার হয়েছি আমি অফিসেও। 
অফিসের পুরাতন বেদনার নির্দিষ্ট মেয়াদ 
ফুরিয়ে তারপর মানুষের মিছিলে নিজেকে হারিয়ে 
ফেলতে চেয়েছি | 

কিন্তু কোথায় হারাবে! ? কোথায় লুকাবো ? 
সেখানেও প্রতিদিন ca ছবি দেখছি, তাতে করে 
আমর! যে এখনও মানুষ এ কথাটা! কি নতুন 
করে ভাবতে পারছি ? তা হলে কোন জায়গায় 
কি আর শাস্তি নেই? ভাবনা! প্রশ্ন এই সম্বল 
করেই কি শহরকে ভালবেসেছিলাম ? শহরের এই 
মেকীরপের জৌলুস আমাদের কেন ছোটাচ্ছে? 
কেন? কেন? 3 


চিঠি পেয়েছি শোভনের | 

শোভন আমার বন্ধু। কলেজ পর্যন্ত একই 
সঙ্গে থেকেছি। একই সঙ্গে ঘুরেছি । আলোচনা > 
করেছি। ভবিষ্যতের ছবি একেছি আর মুছেছি। 
তারপর নতুন করে আবার আকতে চেষ্টা করেছি। 
সেই ছবি কি আজকের এই ছবি ? ভেবেছি আর | 
carafe | 


তাড়াতাড়ি যে সবে কলেজ পাশ করা ছেলের 
চাকরী হতে পারে এ যেন ভাবাই যায় al 
আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। 
আর মনে কিসের যেন একট! গর্বকে লালন 
করেছিলাম | 

শোভনও আমার সঙ্গে একই সময়ে পাশ 
করেছিল। কিন্তু ও চাকরী পেল না। ঘুরল 


a কিছুদিন চাকরীর পেছন পেছন। সেই চাকরী 


৮ শৌভনকে মরীচিকার মত শুধু ঘুরিয়েই মারল | 
ধরা আর দিল ali এখন তবে কি করবে 
শোভন ? 

শোভন জিগ্যেস করেছিল আমাকে, ‘আমি 
এখন কি করিরে ? 

“তাই ত- আমি কোন রকমে দায়সারা 
গোছের একটা জবাব দিয়েছিলাম। তারপর 
হয়ত আবার বলেছিলাম, “আরও বেশী করে 
চেষ্টা ¥3 | 

‘আর কতদিন চেষ্টা করব। বুঝতে ত 
পারছিস সব ।’ বুঝতে পেরেছিলাম আমি। 
তাই মাথাও বুঝি নেড়েছিলাম। কিন্ত 

শোভন তারপর তার গ্রামে ফিরে গিয়েছিল | 
সেখান থেকে ও শহরে পড়তে এসেছিল শহরকে 
ভালবাসতে চেয়েছিল | পরীক্ষা! পাশের পর 
চাকরী বাকরী করে হয়ত শহরেই থেকে যাবে, 
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এটাও হয়ত ভেবেছিল শোভন। কিন্তু al 
চাকরী পেল Al শোভন। | 

গ্রামে বেশ কিছু জমি আছে শোভনদের। 
আপাততঃ তাই দেখতে লাগল শোভন। 
শোভনের Atal অসুস্থ হয়ে পড়ায় এটাই স্থির হল 
এখন থেকে গ্রামের জমিজমাই দেখবে শোভন। 


সেই থেকে গ্রামেই থেকে গেল। মাঝে মাঝে 


শোৌভনের চিঠিতেই আমি এ সব জানতে 
পারতাম। আর আমি তখন চাকরী করছি। 
মনের আনন্দে। শহর তখন আমাকে খুব লোভ 
দেখাচ্ছে | যৌবনের রঙ আর শহুরে লোভ সব 
একাকার হয়ে যাচ্ছে। তারপর আমি বিয়ে 
করেছিলাম | মধ্যবিত্ত ঘরের রীতিগুলোকে এক 
এক করে মেনে নিচ্ছিলাম । আর সংসার বাড়তে 
শুরু করে দিল। ছেলে at আর মেয়ে শাস্তি 
এল আমার সংসারে । তখন. আমি খুব স্থখী | 
শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। শোভনের কথ! যেন 
ভুলেই গেছি। শোভন-_আমার বন্ধু শোভন | 

অথচ শোভন fee ভোলেনি আমাকে। 
নিয়মিত ওর চিঠি আসে। যত দিন যাচ্ছে ও 
ততই চাষ নিয়েই মেতে উঠছে। বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে চাষ করার দিকে ওর ঝৌক বেশী, যাতে 
অল্প পরিশ্রমে বেশী ফসল ফলাতে পারে | শহরের 
রূপে ও বাধা পড়েনি, কিন্তু প্রকৃতির রূপ ও 
দেখছে। মনের রূপকে খুঁজে পাচ্ছে। যতরূপ 
দেখছে আর কর্ম ক্ষমতাকে তত বেশী খুঁজে 
পাচ্ছে। সুখ আছে এতে । শাস্তিকে খুঁজে নিতে 
অন্থুবিধ হচ্ছে না কোন। 

আমি বুঝি কবে চিঠি দিয়েছিলাম শোভনকে | 
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তারই জবাব দিয়েছে শোভন। “এখন এখানে 
খরা। ধান নেই, ভাত নেই। শাকসবজি 
কিছুই নেই। সূর্যের খর দৃষ্টিতে সব পুড়ে গেছে। 
সবত্র হাহাকার। কোথাও খাবার নেই। 
সরকারকে জানিয়েছি আমাদের দুর্দশার কথা। 
কবে আসবে আমাদের সেই খাদ্য, জানি না। 
তবু এখন সরকারই আমাদের ভরস| |’ 

মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। শোছনের 
চিঠি না পেলে বুঝি ভাল হত! শহর গ্রাম 
কোথাও কি শাস্তি নেই? মানুষের মন থেকে 
শাস্তি নামক কথাটা কি মুছে গেছে? কোথায় 
তবে শান্তি? কোথায় ? কোথায় ? 

'তোর! তবু ভাল আছিস। শহরে এখনও 
খাবার মিলছে। টাকা থাকলে যে কোন দামে 
তোরা তবু খাবার কিনতে পারিস-_' 

তা ঠিকই, টাকা থাকলে শহরে সব কিছু 
পাওয়া ষায়। কিন্তু তবু কোথায় অত টাকা? 
যে টাকার কথা শোভন অনেক সহজে কলমের 
FOU আচড়ে কতগুলো শব্দের বিনিময়ে তার 
চিঠিতে লিখতে পেরেছে | তাই ত লিখেছে | 

‘তুই ভাই এ সময়ে আসতে চেয়েছিস 
আমাদের এই গ্রামে, কিন্তু এখন এসে কি করবি? 
কি খাওয়াব তোকে, আদর আপ্যায়ন কেমন করে 
করব? এখন কি দেখতে পাবি? গ্রামকে গ্রাম 
বলে চিনতেই পারবি না । তার চেয়ে পরে আবার 
চিঠি দেব, তখন আসবি | তখন-_তখন-_” 

সত্যি পালাতে চেয়েছিলাম আমি । এই 
শহর ছেড়ে অন্য কোথাও | তখন-_ঠিক তখন 
মনে পড়েছিল শোভনকে। শোভনের গ্রামের 


২৪ 


FAI যে গ্রাম শোভনকে ঠাই দিয়েছিল 1 বেঁচে 
থাকার মন্ত্র শিখিয়েছিল। নতুন দীক্ষায় দীক্ষিত 
করেছিল | শহর যে এসব কিছুই দিতে পারল ন! * 
শোভনকে | সামান্য একটা চাকরী, তাও নয়। 
শুধু ঘুরিয়েই মেরেছিল দিনের পর দিন। 


তুই ভালই করেছিস শোভন- গ্রাম তোকে 
অনেক দিয়েছে। অনেক-_। গ্রাম তোকে 
অনেক দেবে | আরও অনেক-_ 

আজ তুই আমার মত শহরের মেকী 
জোঁলসের কাছে কিছুতেই বাঁধা পড়বি না। তুই 
যা ছেলে-__-কবে তলিয়ে যেতিস তোর ওই গ্রামে | 


ওখানে তবু এখনও মানুষ আছে। শহরে / 


জিনিষের মত কথার দাম নিয়ে ফটকা খেলা 
চলে। কথার তখন অনেক দাম। সেই দর 
আবার ওঠানামাও করে | কি ঘেন্না _কি com | 

কিন্তু আমি পারছি কোথায়? আমি ষে 
আমার সংসারকে ভালবেসে ফেলেছি | যেখানে 
আমার স্ত্রী আছে, আর আছে আমার ছেলে- 
মেয়ে। শহরকে আমি কি তেমন করে 
ভালবাসতে পেরেছি ? তবু সুখ চেয়েছি, শাস্তি 
খুজেছি। তাই ছেলের নাম দিয়েছি সুখ আর 
মেয়ের নাম রেখেছি শাস্তি। কিন্ত কোথায় 
আমার সুখ এবং কোথায় আমার শান্তি? 


তবে কেন ছেলের নাম দিতে গেছি সুখ? আর _ 


মেয়ের নাম শান্তি? আমার ছেলেমেয়ের ভেতরেই 
কি আমার সুখ খুজে পেয়েছি, শাস্তিকে চিনতে 
পেরেছি! জানি নাঁ_কিছুই জানি না। বুঝি 
না-__কিছুই বুঝতে পারি ay | 


e- 


> 


তবু ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। রক্তাক্ত করছি 


” নিজেকে । প্রতিদিন। প্রতিটি মুহূর্তে । 


শোভনের কথা বলেছি স্ত্রীকে । শোভনের 
চিঠির কথা | 

স্ত্রী বলেছে, ‘ওদের এখন খুব কষ্ট তাই al? 

মাথ৷ নেড়েছি। বলেছি,'হ্য| ।' কিন্তু 
আমারও ত অনেক কষ্ট | সে কথ! বলব কাকে ? 

তবু শহরে এখনও অনেক লোভ | 

লোভের যেমন মাত্র! বাড়ছে। মানুষ তত 
অসৎ হচ্ছে। চরিত্র হারাচ্ছে। আমিও কি 
অসং হচ্ছি? চরিত্র হারাচ্ছি? আমি কি আমার 
স্ত্রী, ছেলেমেয়ে কাউকেই তবে ভালবাসি না? 

না? আমার সংসারকে ? এই 

শহরকে ? টাকাকেই কি চিনেছি? টাকাকেই 
তবে ভালবাসছি ? ভালবেসেছি? টাকা 
টাকা 

‘গ্রামের যে কি অবস্থ| শ্াশান বললেও ভুল 
বলা হবে না। মানুষগুলো সব শুকিয়ে যাচ্ছে। 
নির্জীব হয়ে পড়ছে। গরুগুলোর অবস্থা আরও 
সাংঘাতিক | আরও মর্মান্তিক | মানুষ নিজেরাই 
যখন খেতে পারছে না তখন ওদের খাওয়াবে 
কে? ওদের আদর Ay করবে কে? ওরা "5 
চাইতে জানে all জোর করতেও জানে না। 
তাকিয়ে থাকছে শুধু । কখন দিন হচ্ছে আর 
= কখন রাত্রি নামছে। রাত নামলেই eal বেশী 
করে আশ! করে। কারণ এই রাতের পর দিন 
আসে। দিন হলেই তার! খাবার পাবে। এই 
আশ! নিয়েই তাকিয়ে থাকছে শুধু । কিন্তু ওরা 
কি বুঝতে পারছে এই দুর্দশার কথা ? এই খরা 


২৫ 
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সবাইকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, কোথায় 
নিয়ে যাচ্ছে এবং কোথায় নিয়ে যায় ?' 

fog: Bq আমি গ্রাম দেখব শোভন। 
আমি যাঁঁ তোদের গ্রামে | খরাকে আমি ভয় 
করি না' তোরা যে ভাবে দিন কাটাচ্ছিস, 
আমাদের সেই ভাবেই দিন কাটাতে দে শোভন | 
তুই নিশ্চয়ই না৷ করবি না। তুই একবার বল 
শোভন, চলে আয় তোরা-__তুই+ তোর বউ তোর 
ছেলে; তোর মেয়ে, সবাই, সকলে__ 

'গরুগুলে! বেশী মার যাচ্ছে। আমার 
মরেছে দুটো, অন্যান্যদের আরও, আরও | গরু 
যদি মরে যায় গ্রাম বাঁচে কি করে? তার চেয়ে 
আরও দুঃখের যে চাষীর! লাঙল বেচছে, গরু 
বেচছে, থালা বাসন সব। সব। তাদের লক্ষ্য 
এখন শহরের দিকে । শহরে গেলে বুঝি বাচতে 
পারবে তারা | দু'মুঠো অন্ততঃ খাবার পাবে। 
সেখানে রেশন আছে। সেই রেশনে চাল পাবে, 
গম পাবে। তা হলে না খেয়ে থাকতে হবে 
না। ছেলেমেয়েগুলোকে বাঁচাতে পারবে। 
নিজেরাও বাঁচতে পারবে | এখন সবাই এটাই 
ভাল করে বুঝেছে। তাই দলে দলে লোক ছুটে 
চলেছে তোদের ওই শহরের দিকে। এখন 
তাদের একমাত্র লক্ষ্য শহর। এই শহর। 
সেই শহর | 

তোমর। শহরে এসো না । শহর তোমাদের 
কি দেবে ? কি এমন দিতে পারবে? দু'মুঠো অন্ন, 
সেটাই কি বড় و‎ না-না-সেটা প্রয়োজনীয় হতে 
পারে, কিন্তু বড় সেটা নিশ্চয় নয়। কারণ শহর 
হয় ত সেই দু'মুঠো অন্নই দিল, foe তার থেকে 
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বেশী তোমাদের কাছ থেকে আদায় করে নেবে। 
কেড়ে নেবে। ছিনিয়ে নেবে। সবশেষে চুরি 
করে নেবে। তোমাদের বলে তখন আর কিছুই 
থাকবে না। তোমাদের মান থাকবে 2| 
ইজ্জত থাকবে না। কিছুই না--কিছুই থাকবে 
না। কিছুই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না 
তোমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা কিছুই না__কিছুই 
Al ছেলেগুলো এখান ওখান থেকে কুড়িয়ে 
খাবে, ছিনিয়ে খাবে। পরে ভিক্ষে করতে 
শিখবে | কিন্তু তাতে কি লাভ হবে তোমাদের ? 
আমাকে বলতে পারো, তোমাদের কি লাভ হবে? 
তোমরা শহরকে চেন না শহরের লোভকে জান 
না। এখানে ত আর চিরদিন চিরটাকাল থাকবে 
না। গ্রামে তোমাদের ফিরতেই হবে। তখন? 
তখন কি করবে তোমরা? কি জবাব দিতে 
পারবে তোমাদের গ্রামকে । এই গ্রাম 
তোমাদের জন্ম দিয়েছে, সজীবত! দিয়েছে এবং 
খেটে খাবার প্রেরণা দিয়েছে । সেই গ্রামের 
খণ শোধ করবে কেমন করে? আমাকে বলতে 
পার তোমাদের আজন্মের খণ কি দিয়ে শোধ 
তোমরা করবে? 

তুই বিশ্বাস কর; আমর! অনেক চেষ্টা করেছি, 
বুঝিয়েছি এ খর! চিরদিনের জন্য নয়। এ খরা 
সাময়িক। এ শুধু আমাদের জীবনের সত্যের 
পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ খরার একটা 
শেষ আছেই | ওদের বলেছি, কষ্ট করো, কষ্ট 
করে|, তবু ভয় পেয়ো না । ভেঙ্গে পড়বে না!’ 

ঠিক কথাই তুই বলেছিস শোভন। ওদের 
আরও বোঝা--আরও-_আরও-_ 


তারপর আমি কি ভেবেছিলাম মনে নেই। 


কি করেছিলাম তাও মনে নেই। এই শহরের ২. 
কাছে কি মুক্তি ভিক্ষা! চেয়েছিলাম ! শহরের রূপ 


শহরের যাদু কি আমায় মুক্তি দিয়েছিল? 
স্ত্রীকে বলেছিলাম, “সংসার কি আমায় ছুটি 
দেবে ? 


‘কেন, এ কথা বলছ ? 

“তোমরা কি আমায় ছুটি দেবে? তুমি, 
তোমার ছেলেমেয়ে 

‘এ সব কি কথা বলছ তুমি ? স্ত্রী তাকিয়ে 
থাকতে চেয়েছে আমার মুখের দিকে | 


‘তা তজানিনা। তবে আমি গ্রামে ate 
শাভনদের গ্রামে | 
কেন 77 

‘তুমি, আমি এবং তোমার আমার ছেলেমেয়ে 
সবাই। অমরা সবাই এক সঙ্গে যাব৷’ 
আমার স্ত্রী তাকিয়েই ছিল আমার দিকে | 

ছেলে বলেছিল, “আমর! রেলগাড়ী BUT 
বাবা ? 

মেয়ে বলেছিল, “কি মজা_কি মজা?) রেল- 
গাড়ী চড়ে আমরা কোথায় বেড়াতে যাব বাবা ? 

হ্যা, অমর! রেলগাঁড়ী চড়ব। ওই রেলগাড়ী 
আমাদের সবাইকে গ্রামে পৌঁছে দেবে | 

ট্রেন চলছিল। 


আমাদের লক্ষ্য সেই গ্রাম। যেখানে আমার - 
বন্ধু শোভন এখন এই খরাকে পেরিয়ে যাবার 


স্বপ্নে বিপর্যস্ত । তবুও অটুট মনোবল তাকে 
সংগ্রামী করে তুলছে। এই সংগ্রাম শুধু খরার 
বিরুদ্ধে। 
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ট্রেন আরও এসেছিল। 

তার লক্ষ্য বুঝি এ গ্রাম সে গ্রাম নয়। 
আরও দূরে । বহুদূরে | 

মাঝে কত স্টেসন এসেছে | ট্রেন থেমেছে। 
আবার চলেছে। 

ট্রেন ছোটার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও 
ছুটছিল বুঝি। অন্ত আর কিছুই ভাবছিলাম 
ন|। মাঝে মাঝে কেন যেন তাকাচ্ছিলাম 
আকাশের দিকে । আকাশটা! কালে। হয়ে 
যাচ্ছে কেন? তবে কি মেঘ জমছে? তাই 
তাকাচ্ছিলাম আমি; তাই ভাবছিলাম আমি | 
ভাবনার সঙ্গে পাল্লপ! দিয়ে ছেয়ে ষেতে লাগল 
আকাশট| কাল মেঘে। কেমন যেন বুনো মোষের 


মত তেড়ে আসছিল মেঘগুলো৷। মাঝে মাঝে 


বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ওই বিদ্যৎই যেন 


| 
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চাবুক মেরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কালে! মেঘের 
মোষগুলোকে। এদিক থেকে ওদিকে । সার! 
আকাশ জুড়ে। এখুনি কি তবে বৃষ্টি নামবে! 
رارق‎ বৃষ্টি নেমেছে | 

আর ভয় নেই শোভন। আকাশে এখন 
অনেক মেঘ জমেছে । বৃষ্টি নেমেছে। শ্রাবণ তার . 
অকৃপণ ধারায় মাটিকে এবার স্নান করাবে। 
খরাকে ভাড়াবে। তুই আটকাবি তাদের; যার! 
এখনও শহরে যায়নি, যেতে পারেনি সেই সব 
মানুষদের | 

এই ট্রেন ছেড়ে আমরাও নামব মাটিতে | 
আমি; আমার স্ত্রী, ছেলে স্থখ আর মেয়ে শীস্তি। 
সবাই । সকলে । ভিজব বৃষ্টিতে । আমরাও 
ভয় করি না। ভয় করব al খরাকে | 
কাউকেই না । এ খরার কাল উত্তীর্ণ হবেই__। 





পরম প্রার্থন| | পবিত্র মুখোপাধ্যায় 


আকাশ, তোমার বাতাসে খুঁজছি 
সৌদা গন্ধ, 

নীলিমার দিকে লোভ করিনে; 

মেঘ জমা? ঘন কালো মেঘ; 

আমার মাঠের বুক শুকনো খটখটে 

আমি চাই মেঘ, আমি চাই বৃষ্টি 

আমি চাই আমার প্রাণের ফসলের 
সজীব্তা। 


মাটি, আমার মাটি 
কাঠফাট! রোদ্দ্‌রে আজ মরুভূমি | 
যে স্বপ্নের পথ ধরে নিত্য আমি হাটি 
তার বুকে দগদগে ঘায়ের মত 
বড় বড় ফাটল। 
সত্যি বলছি, আকাশ, বৃষ্টি দাও। 
ঘন কালে! মেঘের অন্ধকার | 
CATA নয়, দান! নয় 
নেই কোন লোভ কোহিনূরের 9 
আজ শুধু বৃষ্টি দাও | 





হে অরণ্য, হে প্রপিতামহ | চিদানন্দ গোস্বামী 


আমর! তুলেছি সেই পরম প্রপিতামহকে | 

3 সমুখে অনেক ছবি, অনেক সংসার, 

আমর! সব স্বপ্ন স্মৃতি আকাতক্ষার নদী, 

তট ভাঙি, তট গড়ি, দিগন্তের চোখ ছু ই, 

আমরা সবাই যাই সমুদ্রের কাছে। 

অথচ সেই উৎস ভুলে গেছি, 

যেখানে অন্ধকার কুদ্মাটিক। হিমকণা, 

অথচ সমস্ত গতি সব স্রোত যাবতীয় সামুদ্রিক স্বপ্রের বীজ 
যেইখানে বোব! হয়েছিল। 

ভুলে গেছি সেই উৎস-_ভুলে গেছি পরম প্রপিতামহকে | 


আজ আমি নাগরিক রোদে-__এখানে দাড়িয়ে 
পৃথিবী দেখার আগে এই পৃথিবীকে 

দেখেছিল কে? কোথায় আমার সে পূর্বপুরুষ ? 
এবং কে SHAY আজ এই জীবন গঙ্গার ? 
আমাদের যাবতীয় গূঢ় কথা কার বুকে 

স্তব্ধতায় বেজেছিল পুরাতন আদিম সকালে ? 
আমাদের আত্মীয় কই 

কই সেই মহাবোধি, হে অরণা, 
কোথায় সে বিস্মৃত পরম প্রপিতামহ ? 





গ্রীক্মপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে 
পেয়ারা! খুব প্রিয় ফল। শুধু ফল হিসাবে নয়, 
পেয়ারাতে NTS আছে; যেমন এতে প্রচুর 
পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া! যায়, যা প্রত্যেক 


দোয়'শ মাটি আর যে জমিতে জল দাড়ায় a 
এমন জমিই পেয়ারা! চাষের পক্ষে ভাল, তবে 
সামান্য সেচের ব্যবস্থা থাকলে লাল মাটিতেও 
চাষ করা যায়। 


বীজ থেকে চারা তৈরি করে লাগালে সে 
গাছে সাধারণতঃ ভাল ফল হয় ন|। সেজন্য 
উৎকৃষ্ট চার! তৈরি করতে হলে ভাল জাতের গাছ 
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থেকে জোড় কলম WN গুটি কলম কর! 
উচিত | এক বৎসর আগে তৈরি করে মাটির টবে 
লাগিয়ে রেখে পরে বর্ষার সময় জমিতে লাগালে 
কলম নষ্ট হবার সম্ভাবন। কম থাকে | 


বর্ষার আগে জমিতে অন্ততঃ দুবার লাঙ্গল 
দিয়ে সমস্ত আগাছ! পরিষ্কার করে সবুজ সারের 
জন্য Be বীজ লাগিয়ে দিতে পারলে জমির 
CAS বেড়ে যায়। 


বর্ধাতে কলম লাগাবার উপযুক্ত সময়। 
সে সময়ে কলম লাগালে সেচের বিশেষ প্রয়োজন 
হয় না আর কলমগুলোও তাড়াতাড়ি লেগে যায়। 
সেজন্য বর্ষার অন্ততঃ এক মাস আগে কলমের 
জন্য গর্ভ তৈরি করে রাখতে হুবে। 





২০১২০ দূরে ২ ফুট দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ এবং 
গভীর গর্ত করে ৭ দিন রেখে দিতে aq! এর 
পরে প্রতি গর্তে ছু ঝুড়ি গোবর সার দিয়ে ভতি 
করে দিতে হবে। কলমের প্রথম অবস্থায় সারের 
খুব বেশী দরকার হয় Al | 


জমিতে কলম লাগানোর সময় একটু দৃষ্টি 
দিতে হবে। গর্তের মাটি কিছু সরিয়ে কলম 
এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে কেবল শিকড়ের 
অংশই মাটির তলায় ও কাণ্ডের অংশ মাটির 
ওপরে থাকে । লক্ষ্য রাখতে হবে জোড় 
কলমের অংশ যেন কোনমতেই মাটির নীচে চাপ! 
ন| পরে। কলম লাগানোর পর গোড়ার মাটি 


x 


ef 


শক্ত করে চেপে দিতে হবে, যাতে মাটি আলগ! ন! 
থাকে | কলম লাগানে! হয়ে গেলে জল দিয়ে 
গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। নিয়মিত 
agia জল না পেলে কলম লাগানোর পর মাঝে 
মাঝে জল দিতে হবে। গাছ বড় হয়ে গেলে 
গাছে জল real কমিয়ে দিলেও চলবে । মাঝে 
মাঝে কলমের গোড়ায় খুরপি দিয়ে নরম করে 
আগাছ। উঠিয়ে দেওয়। দরকার | 


পেয়ার! গাছে সাধারণতঃ বেশী সার দেবার 
প্রয়োজন হয় না, তবে ভাল ফল পেতে হলে 
প্রতি ছোট গাছে ২ ঝুড়ি গোবর সার বর্ষার আগে 
দেয়। যেতে পারে। প্রতি বড় গাছে ১০ ঝুড়ি 


গোবর সার ও ২ কেজি আযমোনিয়াম সালফেট 


বর্ষার আগে ৮ ফুট দূরে গাছের চার পাশে অল্প গর্ত 
করে মিশিয়ে দিতে পারলে গাছের ফলন বাড়ে i 


পেয়ারা গাছে সাধারণতঃ বর্ষাকালে এবং 
শীতকালে দুবার ফল হয়। যে গাছে বর্ষাকালে 
ফল আসে, সে গাছে শীতকালে ফল আসে a | 
তবে শীতকালে ফল পেতে হলে গ্রীষ্মকালে গাছের 


৩১ 
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গোড়ার মাটি সরিয়ে দিয়ে rayu বের করে 
দিয়ে জল CHER বন্ধ করে দিতে হবে । আট দশ 
দিন পর গাছের সমস্ত পাতা ঝরে গেলে অল্প সার 
এবং মাটি দিয়ে গোড়া ভতি করে দিয়ে নিয়মিত 
জল দিতে হবে। কিছু দিন পর গাছের নতুন 
পাত! বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল আসবে এবং 
এ ফুল থেকে যে ফল হবে তা শীতকালে পাকবে। ' 


কোন কোন সময়ে পেয়ারা গাছের ওপরের 
ডাল হঠাৎ শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। এ রোগ 
দেখা দিলে সে গাছ কেটে ফেল! উচিত। আর 
সে জমিতে নতুন কলম লাগানো ঠিক নয়। 
পেয়ার গাছে ফুল আসার আগে প্রতি বছর . 
একবার করে কীটনাশক ওষুধ ছড়ালে পোকার 
আক্রমণ থেকে গাছ রক্ষা পায়। 


সময়সাপেক্ষ হলেও পেয়ারা চাষে অর্থকরী 
লাভবান geai যায়। এর জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
পেয়ার! যেমন, SAM, এল ১৪ এবং সফেদ| এই 
তিন শ্রেণীর পেয়ার! ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা 
যেতে পারে। 


( ITA FFAS, ৩৬১৬৭ ) 
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শান্ত etal সুনিবিড় এক মনোরম পরিবেশে কৃষি, খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ | 


গত ১০ই এবং ১১ই জুন এ বছরের আম, WI 
গ্রীষ্মকালীন ফল ও সবজি প্রদর্শনী অনুষ্টিত হলো! 
আলিপুরের রয়েল এগ্রি-হর্টকালচারাল সোসা- 
ইটির বাগানে । প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
cm থেকে আগত বনু প্রতিযোগী তাদের 
নিজেদের উৎপন্ন ফল ও সবজি নিয়ে উপস্থিত 
হয়েছিলেন। 

প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী উৎসব 
অনুষ্টিত হয় রবিবার, ১১ই জুন। এই অনুষ্ঠানে 
সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গের 


৩২ 


সভাপতির ভাষণে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে 
আমাদের আগামী তিন বছরের মধ্যে ফল ও 
সবজি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতেই OI এ 
জন্য তিনি প্রত্যেক কৃষি কর্মচারীকে সক্রিয় সহ- 
যোৌগিত। করবার জন্য আহ্বান জানান । তিনি 
প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, আমাদের 4 


| পশ্চিমবঙ্গে সর্বাঙ্গীনভাবে প্রয়োজন আটচল্লিশ 


লক্ষ টন সবজি এবং ১৫ লক্ষ টন ফলের। সেই 
দিক থেকে বিচার করে আমাদের বিদেশে ফল 
রপ্তানির দিকে মনযোগ দেওয়া উচিত নয়। 


x 


কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফল উৎপাদন হলে, 
_ তবেই তা বিদেশে চালান দেওয়। চলতে পারে। 
. রাজ্যের প্রতিটি মানুষ যখন প্রতিদিন প্রয়োজনীয় 
নির্দিষ্ট পরিমাণ ফলের রস খেতে পাবে, সেদিনই 
শুধু রপ্তানির কথ! ভাববে | 

সাধারণ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি 
বলেন যে, আমাদের দেশে কল! ও পেয়ারার 
চাষ বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন। কারণ খা্ধ 
গুণের দিক থেকে এদের তুলন! মেলা ভার এবং 
যথাযথ AY করলে উৎপাদনও হয় প্রচুর । তবে 
সংরক্ষণ খুব বেশী করা উচিত aq) কারণ 
নিজেদের তাজা! ফল ও শাকসবজির অভাব 
 ৬মিটিয়ে তবেই সংরক্ষণের কথা চিন্তা করা উচিত। 
এক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে আমাদের দেশের শিশু ও ছাত্রছাত্রীরা আজও 
প্রয়োজনমত ফল ও সবজি খেতে পায় ay | 
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শাকসবজি সংরক্ষণের প্রসঙ্গে তিনি 
উপস্থিত সকলকে এবং বিশেষ করে কৃষি 
বিভাগকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিতে 
বলেন। তিনি বলেন যে বাঙ্গালীর খাচ্ছে খাগ্ঠগুণ 
সাধারণত বেশি থাকেনা | বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 
TT সুস্বাদু ও মুখরোচক করার ফলে খাদ্ধগুণ 
বেশ পরিমাণে নষ্ট হয়ে যায়। স্বতরাং এখন 
থেকে নির্ভুল পরিসংখ্যান নিয়ে ও পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার মাধামে সস্তায় ফল ও সবজি উৎপাদন 
ও IA নষ্ট না করে অসময়ের জন্যে খাছ 
সংরক্ষণের দিকে জোর দেওয়া উচিত। 

অন্যান্য দেশের থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে 
ডঃ ঘোষ বলেন যে বিভিন্ন দেশের মহিলাদের 
মত আমাদের দেশের মহিলাদেরও aD উৎপাদন 
বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত। 

পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণা, 


হুগলী, নদীয়া, 
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মুশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে অধিক ফল উৎপাদনের 
রয়েছে বলে ডঃ ঘোষ মনে করেন। 
মতে কাচ! ফলমূলে খনিজ লবন এবং 
প্রাচুর্য খুব বেশি। তাই যেদিন এ 
শিশুকে এক গ্লাস করে ফলের 
সম্ভব হবে, সেদিনই এই আয়োজনের 
আসবে বলে তিনি মনে করেন। 
রাজ্যের কৃষি কমিশনার শ্রী গুরুদাঁস গোস্বামী 
APES সকলকে স্বাগত জানান। 

অধিক ফল এবং সব্জি উৎপাদনকারীদের 
উৎসাহ দেবার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই 
প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন । চতুর্থ বাধিক 












৩৪ 





প্রদর্শনী এটি | ফল যাতে আরও বেশি পরিমাণে 
উৎপন্ন হয় এবং এর থেকে বেশি আয় কর! যায়ঃ 
তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সকল উৎপাদককে 
সব রকম সাহায্য দিচ্ছেন। এ বছরেও সফল 
প্রতিযোগীদের শ্রীমতী দীপালী গোস্বামী পুরস্কার 
বিতরণ করেন | 

শ্টামমগরের এক আম বাগানের মালিক 
Dot ঘোষ ১১টি পুরস্কার লাভ করে 
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গ্রামের নাম উত্তর পাচপোতা। অবস্থান 
চাকদ। আঞ্চলিক বীজ খামার থেকে মাত্র আধ 
মাইল দূরে। প্রকৃতির অকৃপণ প্রাচুর্ধে উচ্ছ্বসিত 
এ অঞ্চল। 

এখানকারই কৃষক নজর আলি মণ্ডল । শক্ত 
সমর্থ দেহ। উন্নত শির সব সময় আকাশ আর 
মাটির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাচ্ছে | 
- তীর পেশীবহুল দেহ কথার ছন্দে আন্দোলিত 
হচ্ছে। দেহ দৃঢ় হলেও মনটা কিন্তু ওঁর খুব নরম | 

যখন কৃষ্ণনগর রোড় ছেড়ে ছগাছি রোড ধরে 
নজর মণ্ডলের ক্ষেতে গিয়ে উপস্থিত হলাম এক 
গাল হেসে তিনি অভ্যর্থন। জানালেন আমাদের | 


৩৫ 


জিজ্ঞাসা করলাম, “কেমন আছেন ?,-_-কোন 
উত্তর ন! দিয়ে হেসে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল, 
SİA | 

নজর আলি মণ্ডল একজন ভাগচাবী। 
বাড়ীর প্রায় পাশেই সরকারের বীজ খামার | 
সেখানে মাঝে মাঝেই ওঁর যাতায়াত আছে। 
সেখানকার চাষ পদ্ধতি দেখে উৎসাহিত হয়েছিলেন 
নজর মণ্ডল | নতুন নতুন ধানের চাষ করে তার 
ধানের উৎপাদনকেও তিনি বাড়াতে চাইলেন | 

জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে গত বছর শীত- 
কালে ওখানে একটা গভীর নলকূপ চালু হয়েছে। 
এই নলকৃপের জলে ওখানকার চাষীদের ANN 
হয়েছে অনেক। এখন শুধু আকাশের দিকে হা! 
পিত্যেশ করে বসে থাকেন না এ এলাকার 
কৃষকরা | সেচের জল ইচ্ছে করলেই নিরে 
আসতে পারেন তাদের জমিতে | 

নজর মণ্ডলের মুখে আর হাঁসি ধরে Al! 
তার ক্ষেত দেখাতে নিয়ে আনন্দে একবার তার 
সোনালী ধানের সমুদ্রে ডুব দিয়ে নিল। আঙ্ল 
বাড়িয়ে দেখাল তার জমির সীমানা । দেখলাম 
হাওয়ায় দোল খাচ্ছে সোনালী ধান। কী Ry 
সবল, সম্মোহিনী এ ক্ষেতের 54131 | 

ভাগচাধী। তাই বেশী জমিতে ধান 
লাগাতে পারেনি নজর মণ্ডল । মাত্র ৫ fy 
জমিতে লাঠিশাল আর ১ RS বুনেছিল 
কালিম্পং-১ জাতের ধান। সে আশ! করছে 
বিঘে প্রতি ফলন ১৬-১৭ মণে বোরে৷ ধান 
হিসেবে দীড়াবে। এত ভাল ফসল কিন্তু আগে 
কেউ কল্পনাও করতে পারেনি | 
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পৃথিবীর সব ছেলেমেয়ের মত আপনার 
ছেলেমেয়েরাও পুতুল ভালোবাসে | রঙ-বেরঙের 
ও বাহারী নানা ঢঙের পুতুল নাড়াচাড়া করতে 
কিংব! পুতুলকে সঙ্গী করে খেলতে ভালোবাসে 
সব ছোট ছেলেমেয়েরাই। ছোটদের এই 


পুতুলকে ভালোবাসা আপনারাও দেখতে নিশ্চয়ই . 


ভালোবাসেন | তাই তো, পুতুল কিনে তাদের 
হাতে দেন। 

আপনারা! কত রকম পুতুলই তো৷ দেখেছেন। 
বাঁশের পুতুল, কাঠের পুতুল, আলুর পুতুল, 
aes, রবার, কাগজ, তুলো, শোলা, কাপড়, 
ঝিনুক, নানা রকমের পুতুল দেখেছেন। মেল। 
থেকে; দোকান থেকে; বিদেশ থেকে ওসব পুতুল 
কিনে এনে ছোটদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। 
এমন হাসি ওর রাজ্য পেলেও ফুটত al | 
নয় কি? 


কিন্তু এমন এক রকমের পুতুলের কথ! বলছি, 
a আপনার ছোট ছেলেমেয়েরাও সহজেই তৈরি 


করতে পারবে ١ উলের পুতুল তার মধ্যে একটি । * 


কি কি জিনিস চাই 


১) সাধারণ ধরণের সাদা উল ৬ গজ | 

২) উজ্জল রঙের (লাল, খয়েরী, নীল, 
PICA ইত্যাদি ) উল ২ থেকে ৬ গজ | 

৩) লাল রঙের বোনার YTS আধ গজ | 

8 ( কাল-রঙের বোনার ICS আধ গজ | 

৫) একটি পুরোনে। পোষ্টকার্ড। 

৬) কাচি এবং সেলাই করার F5 | 


পুরোনো পোষ্টকার্ডটি দু’ টুকরো! করে কাটুন | 
এক টুকরো ৩ ইঞ্চি লম্বা এবং আরেক টুকরো 
২ ইঞ্চি লম্বা হবে। ৩ ইঞ্চি লম্বা টুকরোতে 
সাদা উল আড়াআড়িভাবে ২০ থেকে ২৫ বার 
জড়িয়ে নিন। এবার খুব সাবধানে জড়ানো উল 
থেকে কার্ডটি খুলে নিন। জড়ানো উলের একটি 
মাথা ( একটি দিক ) অন্য মাথার সঙ্গে বেঁধে 





ফেলুন। এটি পুতুলের ওপরের দিক হোল। 


, উলের এই কুগুলীটিকে পুতুলের মাথার মত করে 


নিয়ে এরওপর থেকে ঠিক আধ ইঞ্চি নীচে রঙীন 
উল দিয়ে বাধুন। এই কীধটি ঘাড়ের মতে৷ 
দেখাবে। বাঁধের ওপরের ছোট ভাগটি হোল মুখ 
আর বাঁধের নীচের ভাগটুকু হোল বুক ও পেট | 

এবার কার্ডের দ্বিতীয় টুকরো! নিন। ১০ 
থেকে ১২ বার ঠিক আগের মত উল দিয়ে 
কার্ডের ওপরে পেঁচিয়ে নিন। কার্ড সরিয়ে নিন 
সাবধানে । একটু আগে উল দিয়ে যে পুতুলের 
পেট তৈরি কর! হয়েছে তার ভেতরে আড়াআড়ি- 
ভাবে দ্বিতীয় কুণ্ডলীটি রাখুন। এবার রঙীন উল 
দিয়ে এমনভাবে পেঁচাতে হবে যাতে পুতুলের 


“ পেটের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে দ্বিতীয় কুণ্ডলী জুড়ে 


থাকতে পারে। এবার আড়াআড়িভাবে জড়ানে! 
দ্বিতীয় কুণ্ডলীকে হাত বলে মনে হবে। এখন 
দু’ দিকে BUI হাতের ছু ধারে রঙীন উল বেঁধে 
দিতে পারেন যাতে Ate, WHA মত মনে হয়। 

আপনি ইচ্ছে করলে কালো ও লাল সুতো 
দিয়ে সেলাই করে চোখ ও ঠোঁট করে নিতে 
পারেন মুখে | 





৩৭ 
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আপনার ছেলেমেয়ের জন্তো নামমাত্র খরচায় 
কিংব! বাড়ির বাড়তি উলে একেবারে নিখরচায় 
সুন্দর নরম লোভনীয় পুতুল তৈরি হয়ে গেল। 
এবার ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে fra ওরাই 
সহজে ওদের পুতুল তৈরি করে নেবে । ছেলে- 
মেয়েদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং শৈশবে কিছু 
একটা তৈরি করার আগ্রহ ও অনুরাগ জন্মাতেও 
এই পুতুল বানানো অনেকটা কাজ করবে বৈকি ! 








A: 


__ অধিক ফলনশীল ভুট্টা এবং ধান বীজ বিতরণ 


wî “Ss. 5 জর Te Ts WY GT HTa T 


সম্প্রতি দাজিলিং জেলার কৃষি করণ উল্লিখিত 
জেলার প্রগতিশীল কৃষকদের মধ্যে অধিক 
ফলনশীল ৯৫ কুইণ্টাল YB এবং ৯০ কুইণ্টাল 
ধানবীজ বিতরণ করেছেন। যে পরিমাণ BEI 
বীজ দেয়া হয়েছে তাতে প্রায় ১,৫০০ একর 
জমিতে ভূট! চাষ কর! যাবে এবং ধান বীজে প্রায় 
৬০০ একর জমিতে ধান চাষ কর! সম্ভব হবে বলে 
আশা করা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য যে, 
এই একই জাতের বীজ থেকে গত ব্ছর সরকারী 
বীজ খামারে একরে ৩০ মণ ধান এবং ৩৬ মণ 
ভুট্টার ফলন হয়েছিল | 


রুষক নেতাদের প্রশিক্ষণ 


গত ৮ই জুন থেকে ২১শে জুন পর্য্ত ৬টি দলে 
৩০০ জন FAS নেতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কর! 
হয়েছিল বর্ধমান বীজ উৎপাদনক্ষেত্রে। প্রতোক 
দলে ছিলেন ৫৫ জন করে কৃষক নেতা | 

উচ্চ ফলনশীল ধান ও ভুট্টার চাষ সম্পর্কে 
হাতে কলমে প্রশিক্ষণ এ স্ুচীর প্রধান উদ্দেশ্য | 
কৃষক নেতার! নিজের হাতে মাটির নমুনা সংগ্রহ 
করেছেন এবং বীজ শোধন করেছেন। বীজতলা 


OF ف‎ 


তৈরি, চারা রোপন, সার প্রয়োগ, রোগ ও 
কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ প্রভৃতি কাজ নিজের 
হাতেই করেছেন কৃষকরা! | কৃষক নেতার! এখানে 
এসব চাষ শিখে গিয়ে নিজের গ্রামে নিজেরাই উন্নত 
পদ্ধতিতে চাষ করবেন এবং গ্রামের অন্যান্য 
কৃষকদেরও শেখাবেন, এ ইচ্ছ। সকলেই প্রকাশ 
করেছেন। নেতাদের এমনভাবে বাছাই কর 
হয়েছে যাতে, গ্রামের প্রায় সব কৃষকের ওপরই 
ভাদের যথেষ্ট প্রভাব থেকে থাকে এবং চাষের” 
ব্যাপারে সবাই তাদের মান্য করেন | 


খর! এবং পাটের ফলন 


বর্ধমান প্যাকেজ প্রোগ্রামের মুখপাত্র 
জানাচ্ছেন যে, সাম্প্রতিক খরার ফলে পাট গাছের 
বৃদ্ধি অনেকক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে । পাটের দ্রুত 
বৃদ্ধি এবং ফলন বাঁড়াবার জন্য তিনি পাট গাছের 
পাতায় ইউরিয়া ছেটাবার পরামর্শ দিয়েছেন | 

ইউরিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছিটাঁন যন্ত্রের 
সাহায্যে পাট গাছের পাতায় প্রয়োগ করলে গাছ, . 
তাড়াতাড়ি বড় হয় আর গাছের উচ্চতাও বাড়ে । 3 
তাতে বেশি পাটও পাওয়া ষায়। এক কেজি 
ইউরিয়া একশত লিটার জলে মিশিয়ে এক fae 
জমিতে একবার (eal চলে | এভাবে তিনবার 


৩৮ 


١ 


— 


E 


sade 


বন্ুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্য! 


দেওয়া দরকার । এ জলের সঙ্গে, পোকার 
আক্রমণ থেকে গাছকে বাচাবার জন্য বি-এইচ-সি 


l শতকরা ৫* ভাগ বা wafer বা ম্যালাধিয়ন 


মেশান যেতে পারে | 

বীজ বোনার ৪০, ৫০ ও ৬০ দিনের মাথায় 
তিনবার সেচ করতে হবে। বৃষ্টি থাকলে সেচ 
কর! উচিত নয়। বৃষ্টি থামলে এবং অন্ততঃ ২-৩ 
ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলে সেচ কর! 
ভাল। 


বাকুড়ায় রাষ্ট্রীয় খামারে আঙ্গুর চাষে সাফল্য 


বাকুড়। রাষ্ট্রীয় খামারে সম্প্রতি আঙ্গুর চাষের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই 795 চাষ 
স্থানীয় সাংবাদিকদের দেখানে! হয়। এই 
কৃষিক্ষেত্রে বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যেরূপ 
আঙ্গুর ফলেছে, তাতে পশ্চিমবাংলায় বিশেষ 
করে বাঁকুড়া জেলায় আঙ্গুর চাষের বিপুল 
সম্ভাবনার আশ! কর! যেতে পারে। 
ভারতে এখন মহারাষ্ট্র, অন্ধ, মহীশুর, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি রাজ্যে আঙ্গুরের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে 
আন্গুরের চাষ হয় না। অথচ পশ্চিমবঙ্গে 
আঙ্গুর আমদানি হয় প্রতি বছর বহু লক্ষ টাকার । 
এই রাজ্যে আঙ্গুর চাষ প্রচলিত হলে 
টক! বেঁচে যাবে এবং কৃষকরাও লাভবান 
হতে পারেন। 
বাঁকুড়া কৃষিক্ষেত্রে কীকর মাটিতে আঙ্গুর 


লাগানো হয়েছে । এই কৃষিক্ষেত্রে জলের অত্যন্ত 


৬ 


অভাব। কোনরকমে দু-এক কলসী করে জল 
দিয়ে গাছগুলিকে টিকিয়ে রাখ! হয়েছে। এই 
অবস্থার মধ্যে আঙ্গুরের ফলন | দেখা গিয়েছে, 
উপযুক্ত স্থযোগ ও পরিবেশ থাকলে তার চাইতে 
বহু বেশি ফল আশা করা যেতে পারে। 
আঙ্গুর চাষের وت‎ উচু জমিই যথেষ্ট । অবশ্য . 
সেচ ব্যবস্থা থাক! দরকার। উন্নত জাতের 
আঙ্গুরগুলি প্রতি বিঘায় দুই থেকে পাঁচ হাজার 


কেজি পর্যন্ত উৎপন্ন হয়। বিঘা পিছু চাষে 
প্রারস্তিক ব্যয় ৫০০০. টাকা এবং বাৎসরিক ব্যয় 
১০০০২ টাকা | গাছগুলি ২৫-৩০ বছর ফল 


দেয়। কাজেই আঙ্গুর চাষে অল্প পরিশ্রমে 
লাভের ASIA গ্রচুর। আমাদের কৃষকরা পান 
বরজ করে যে পরিশ্রম করে থাকেন, তার থেকে 
বহু কমে আঙ্গুরের উৎপাদন আশা! করা যায়। 
স্বাদ ও মিষ্টত্বে বাঁকুড়া কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন আঙ্গুর 
কোন অংশে কম নয়। 

বাকুড়ার ফল উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীদিলীপ 
মনে হয়, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা আঙ্গুর চাষের 
পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কৃষকরা! এই অর্থকরী 
অথচ পুষ্টিকর ফলের চাষ শুরু করলে পশ্চিমবঙ্গের 
বহুল উপকার হবে | 

তিনি আরও জানান, আঙ্গুর চাষে খুবই কম 
পরিশ্রম দরকার হয়। মহারাষ্ট্রের মত শুকনে। 
ও পাথুরে জমিতে চাষ করে সেখানকার 
কৃষকরা যদি বৎসরে ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার 
টাকা আয় করে থাকেন, তাহলে বাকুড়ার তথা 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরাই ব! পারবেন না কেন! 
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সোভিয়েট রাশিয়ায় আগাছাযুক্ত 
ধানের চাষ 


দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এমন কি 
জাপানেও ছোট ছোট প্লটের জমিতে ধান চাষ 
করা হয়। তাতে ধান চাষের YN হয়। 
একে ছোট জমি, তাতে আবার চতুর্দিকে সীমান! 
চিহ্নিত আল, তাতেই জমি নষ্ট হয়। ছোট ছোট 
জমিতে ধান উৎপাদনে আরও অধিক পরিশ্রম 
করতে হয় | হাটু জলের মধ্যে দিনের পর দিন 
চারাগাছ রক্ষণাবেক্ষণের দিকে তাদের aE নিতে 
হয়। 

জঙ্গ যত বেশী হয় ততই ধান চাষের পক্ষে 
সুবিধা! হয়। ধান গাছ জলপ্রেমিক_ তবে বন্তা- 
প্রেমিক নয় | জল বেশী হলে আগাছা এমনি 
হয়। তবে ধান যত পাকতে থাকে, ততই জল 





কম দরকার | সেদিকে পূর্ববঙ্গ ধান চাষের 
পক্ষে খুবই নিরাপদ ছিল। 

সোভিয়েট রাশিয়ার কৌন কোন এলাকায় 
বিশেষ করে কুবাল এলাক! ধান চাষে যন্ত্রীকরণ 


করা হয়েছে | এখানে বিরাট এলাকায় ধানের 


চাষ কর! হয়। জমির পাশে খাল ঝ অন্যান্য 
জলাশয় থাকে । গম ও ধানের চাষ মেশিন 
দিয়ে কর! وج‎ | এই এলাকাতেও জলের অভাব। 
প্রথমে BATA মাটিতে বীজ বোন! হয়; তারপর 
মাটিতে জল crea হয়। গোড়ার fere ধান 
পাতলা থাকে | অল্প জলে আগাছা! মরে al 
নানাভাবে আগাছাকে মারতে হয়। আগাছ। 
মাটিতে যাতে শক্ত হয়ে বসে ন৷ যায় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতে হয়। আস্তে আস্তে জলের মাত্র 
বাড়ে, ধানের চারাও আস্তে আস্তে বেডে ওঠে। 
আগাছা! ক্রমবর্ধমান জলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতায় 
পরাজিত 33 | 

চারাগাছে কেমিকেল দেওয়ার জন্যও অনেক 
কাজ হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার রিসার্চ ইনষ্টি- 


` ج55‎ এসব গবেষণায় ভাল ফল দেখিয়েছে | 


Reo 


a 


1 


স্যাভিয়ানস্কি, ক্রেসনোয়ার। সেইকিতে এই 
ধরণের চাষ বেশী হয়। ক্রেসনোয়ার অঞ্চলে 
ক্রমেই ধানের চাষ বেশী হচ্ছে। প্রতি হেক্টারে 
এখানে উৎপাদনও বাড়ছে! এঁ সব উন্নততর 
চাষে ৩৩৩ রুবলের ফসল বেশী হয়েছে। 

সপ্তাহ ব্যাপী হারবিসাইড কেমিকেল ব্যবহার 
করতে হয়। এর তিন দিন পর আগাছাগুলি মরে 
যায়। এক এক রকম ওষুধে এক এক রকম 
আগাছা নষ্ট হয়। দ্বিতীয় বার স্প্রে করারও 
দরকার হয়। পরগাছা 5| আগাছা জন্মাবার 
আগেই কেমিকেলগুলি ব্যবহার করতে হয়। তা 
নইলে একবার আগাছা জন্মালে এগুলিকে 
মারতে সময় লাগে । এ সব কেমিকেল দিলে 


-কম জল ব্যবহার করতে Fy | 


বর্তমানে চেকোঙ্পোভাকিয়ায় মোট কৃষি 
জমির শতকর! ৬০ ভাগ কৃষি সমবায় সংস্থার 
অধীন। সরকারী খামার এবং রাজ্যের অন্তান্ 
বিশেষ কৃষি প্রতিষ্ঠানের সহযোগে এই সমবায় 
সংস্থা! দেশের মোট কৃষি জমির শতকর! প্রায় ৯১ 


২৬ ভাগ জমিতে উৎপাদন করে থাকে । বাকী 


৪১ 


FIFA : শ্রাবণ £ ১৩৭৪ 


জমিতে পৃথক পৃথক ভাবে কিছু কৃষক এবং অল্প 
জমির অধিকারীরাই চাষ করেন। 

কৃষকদের সমবায় সংস্থার অধীনে জমির গড় 
এলাকা হচ্ছে ১৬২৫ একর এবং সরকারী 
খামারের অধীন জমির গড় এলাকা হচ্ছে ১১২৫০ 


একর। এই পরিস্থিতিতে চেকোন্সোভাকিয়ায় . 


কৃষি-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্ত OFF সাহায্যে আধুনিক 
প্রথায় চাষ ক্রমেই চালু হয়ে উঠেছে। 
সর্বসাধারণের মধ্যে কৃষিচর্চা ও উৎপাদন 


ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় উচ্চাঙ্গিক প্রথায় 


এই অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়ে উঠেছে এবং এই 
প্রথায় যে পরিমাণ কৃষি কর্মী অপ্রয়োজনীয় বলে 
বাতিল হয়েছেন, তাদের শিল্লোৎপাদনের কাজে 
লাগানোও সম্ভব হতে পেরেছে । এ প্রসঙ্গে 
অরো৷ বলা যায়, ১৯৪৮ সালের পর থেকে 
করে উচ্চাঙ্গিক পর্যায়ে কৃষি-উৎপাদন এদেশে 
সফল হয়েছে। তাছাড়৷ গরুবাছুর, শুয়োর, ভেড়া! 
এবং মুরগি প্রভৃতি পালনের জন্যেও খামার তৈরি 
করা হয়েছে এখানে | 

বর্তমানে প্রায় ১৩০,০০০ ট্রাকটর, ১১,০০০ 
লরী, ১৩৫,০০০ ট্রাকটর টান! গাড়ি, ২০১০*০ 
শশ্য-মাড়াই যন্ত্র ৩০০,০০০ এর ওপর বৈদ্যুতিক 
মোটর এবং অন্যান্য বহু যন্ত্রাদি চেকোল্লোভা- 
কিয়ার ক্ষেতখামারে কাজ করে চলেছে। 


এ... ৮ রি iit ف‎ 





বিখ্যাত এক ধান্চাষী 


গত ১৮ই ডিসেম্বর যে ছয়জন কৃষক রাজ- 
ধানীতে রাজকীয় আড়ম্বরে “কৃষি পণ্ডিতের” 
সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
Dota একজন। সকলেই এর! প্রথম 
শ্রেণীর ধানচাষী, ধানের চাষেই এদের FN | 
৬৪-৬৫ ও ৬৫-৬৬ সালের ধানের সর্বোচ্চ ফলনের 
وي‎ এদের রাষ্ট্রের তরফ থেকে সম্মানিত করা 
হয়। শ্ত্রীগঙ্গানার কৃতিত্ব ৬৫-৬৬ সালের 
আশ্চর্যজনক ফলনের জন্য | 

বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, শরীরের বাঁধুনী আট, 
কোথাও এতটুকু শৈথিল্য নেই শ্রীগঙ্গানার। 
৬৬ সালের এই অপ্রত্যাশিত ফলনের পেছনে 
রয়েছে তার বহুদিনের পরিশ্রম ও সাধন! | 
শ্রীগঙ্গানার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভের প্রস্তুতি শুরু 
হয়, ৬০ সাল থেকে | এ বছরেই ইনি তালুক প্রতি- 
যোগিতায় নেমে ধানচাষের জন্য প্রথম পুরস্কার 
পান, পরের বছর আসে জেল! পুরস্কার আর তার 
পরের বছর রাজ্য পুরস্কার । অবশ্য শ্রীগঙ্গানার 
মতে কপালজোরেই তিনি কেবল এর aie 


8x 


যোগিতাগুলিতে জয়লাভ করেন নি। এর পিছনে 
রয়েছে অনেক দিনের পরিশ্রম আর SFTN | 

৬৫-৬৬ সালে শ্রীগঙ্গানার ক্ষেতের ফসলের 
ওজন হয় একর প্রতি ৪,৩০৮ কিলো! ( SFTN 
৩৮৩৫ কিলো )। নিঃসন্দেহে শ্রীগঙ্গানার 
অনেক অনেক JZ অনেক পরিশ্রমের সঙ্গে ছিল 
মাটির সাথে পরিচয়, সবুজসারের আদর, যথেষ্ঠ 
পরিমাণে সার প্রয়োগ আর সময়োচিত সেচের 
ব্যবস্থা । কিন্তু এসব 7776 শ্রীগঙ্গানার চেষ্টা 
সফল হ'তে। কিনা সন্দেহ, যদি না সম্প্রসারণ 
কর্মীদের কাছ থেকে সময়মত সাহায্য আর 
পরামর্শ আসত | এই কৃষিকর্মীদের কাছে তিনি 
বারবার উন্নত প্রথায় চাষের কথা জানতে 


চেয়েছেন। কি, কখন, আর কি ভাবে’ 2 


্রশ্নগুলিই ঘুরে ফিরে বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন। 
এদের পরামর্শমত শ্রীগঙ্গানা জি-ই-বি-২৪ 
জাতের চাষ করেন। 

এরপর আসে সার দেওয়ার পালা_গোবর 
সার এবং রাসায়নিক সার 9881 Arial 
ক্ষেতে সবুজসারের চাষ করেন-__ফিলিপেসারা 


আর Cael | সবুজসারের গাছ যাতে ভালভাবে : 


বাড়ে এরজন্য হেক্টর প্রতি ৩৭ টন পচলা সারও 
দেন। সবুজসারের গাছ মই দিয়ে ক্ষেতে মিশিয়ে 
দেওয়ার পর গোবর সার দেন আবার হেক্টর 


প্রতি ৩৭ টন। তারপরে হেক্টর প্রতি tee . 


কিলো! সুপার ফসফেট দিয়ে চিনাবাদামের খৈলের 
সঙ্গে মিউরিয়েট অব পটাশ মিশিয়ে দেন ( হেক্টর 
প্রতি ৭৫০ face চিনাবাদামের খেলের সঙ্গে 
১৫০ কিলে| মিউরিয়েট ( | 


ওদিকে উচু বীজতলায় আলাদা করে সার 
, দিয়ে চারা তোল! হয়, পোকামাকড়ের হাত 
থেকে চারাকে রক্ষা করার জন্য বীজতলায় 
£এনড্রিন' ছিটানো! হয়। 

ধান রোয়াঁর সময় শ্রীগঙ্গান৷ কেবলমাত্র বেশ 
পুষ্ট আর সতেজ চারাগুলিই বেছে নেন এবং 
সারিতে লাগান। প্রত্যেক গর্ভে তিন চারটি 
[করে চারা একসঙ্গে লাগানো! হয়। দূরত্ব ছিল 
২০ সেঃ মিঃ X ১২ সেঃ মিঃ। শ্রীগঙ্গানা তিনবার 
ক্ষেতে নিড়ানি দেন। চারা রোয়ার পঁচিশ দিন 
পরে গাছ একটু বড় হলে তিনি ক্ষেতে আবার 
এ্যামোনিয়াম সালফেট দেন, হেক্টর প্রতি ২৫০ 


TN | 
a শ্রীগঙ্গানা সেচের কথা ৰললেদ বেশ জোর 


দিয়ে, “প্রতি তিনদিন অস্তর ক্ষেতের জম! জল 


TIRA £ শ্রাবণ £ ১৩৭৪ 


বার করে দিয়ে নতুন করে সেচ দেওয়াই ছিল 
আমার কাজ” জানালেন শ্রীগঙ্গান! | 

মাজর| পোকার আক্রমণ থেকে ফসলরক্ষার 
জন্য শ্রীগঙ্গানা Af, ‘স্প্রে’ করেন এবং 
আরেকবার ক্ষেতে হেক্টর প্রতি ১২৫ কিলে 
ইউরিয়। সার দেন। 

ধান গাছগুলি দেখতে দেখতে এত বড় হল 
যে, সারির. দু'পাশে খুটি পুঁতে দড়ি টাঙ্গিয়ে 
গাছগুলি তিনি খাড়া করে রাখলেন; সময়মত 
ধান পেকে সোনা হল। ক্ষেত থেকে ফসল তুলে : 
ঝেড়ে বেছে ওজন করে দেখা! গেল একর প্রতি 


৪৩০৮ কিলো আর শুকৃনো-৩,৮৩৪ Facer | 


দেশের মধ্যে সে বছরে এটাই ছিল সবচেয়ে 
বেশী ফলন | 
[ভারত সরকারের কৃষি সংবাদ সংস্থার সোঁজন্তে] 
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اق‎ : 






















অধিক ফলনশীল ধানের চাষ £ চারা cata 


_ জমি তৈরি__জমিকে ১০-১২ সেমি, (৪ ইঞ্চি ) গভীর করে চষে ও মই দিয়ে ভাল করে FM ‘es 
FRR, যেন সব জায়গায় সমানভাবে জল দীড়ায়। এ 
সার প্রয়োগ_ জমি তৈরির সময় একর পিছু ৩৫ টন কম্পোস্ট সার দিন। তাইওয়ান জাতের. 
জন্য একর পিছু ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১৮ কেজি ফসফেট ও ১৮ কেজি পটাশ ছড়িয়ে সার | 
ia ৪-৫ ইঞ্চি গভীর পর্যন্ত সমানভাবে মিশিয়ে দিন। | 
Hal রোয়া-_-১৫-২০ দিন বয়সের তাইওয়ান জাতের চার! বসান। TER নেটিভ-১ এর চারা ॥ 
` জুলাইএর মধ্যে এবং বাকী সব তাইওয়ান জাত আগস্ট পর্যন্ত লাগানো যায়। ৩৪ 
oe চার! থেকে চারার FAS হবে ১০ সেঃমি, (৪ ইঞ্চি) বা ১৫ সেমি, (৬ ইঞ্চি) এবং দুই সারির 0 
= ere সেমি, (১০ ইঞ্চি) বা ১৫ সেমি (৩ ইঞ্চি )। চারা যেন ২-৩ সেমি, 
(১ ইঞ্চি ) এর বেশি গভীরে না লাগানো হয়। | 
সেচের ব্যবস্থা-_রোয়ার সময় ১-২ ইঞ্চি জল রাখুন। রোয়ার ২ দিন পরে ২ ইঞ্চি জল ঢুকিয়ে ৭ 
$- দিন রাখুন। এরপর ১-২ ইঞ্চি জল রাখবেন থোর আসার ৭ দিন আগে AAS | পরে জল 
| বের করে দিয়ে জমি ৭ দিন শুকনে। রাখবেন, আর এই সময়ে শেষবারের মত সার দেবেশ, 

৭ দিন পরে ১২-২ ইঞ্চি জল দিয়ে দান! শক্ত হওযা! পর্যন্ত রাখবেন | ধান FEAL দির sy 
E. আগে জল বার করে দেবেন। oO 





e 


শেষবারের সার একর পিছু ১২ কেজি নাইট্রোজেন দেবেন। 
... অন্তৰ্বভীকালীন পরিচর্ধা_চার৷ রোয়ার ১* এবং ২০ দিন পর gaa জমিতে নিড়ান দিন! 
nee বিশদ বিবরণের I গ্রামসেবক ব! ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন। £ 
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১৩৭৪ 





set 


সম্পাদকীয় 
অলোঁকিক ধান 





১-২ 
৩৫ 


ধান ক্ষেতে রুশ্বা কিভাবে দমন করবেন ৬৩-৯ 


আমাদের কৃষকের নতুন চাষ 


একটি নতুন সার ডাই 


ফসফেট 


ধানের ফলন কিসের উপর নির্ভরশীল 


অধিক ফলনশীল শস্তের কার্ষস্ুচী 
প্রত্যয় ( কবিতা ) 


নবজীবনের গান ( কবিত৷| ) 
মলয় কুমার বন্দ্যোপায় 


ঘর ও ঘরণী 
বিদেশের ক্ষেত খামার 
খবরাখবর 


কৃষিকথ। 


কৃষি সমীক্ষা! 


ডঃ স্ুধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
পার্বত্য অঞ্চলে অধিক ফলনশীল 
TIA চাষ 


১০-১২ 


১৩-১৫ 


১৬২০ 


২১-২৩ 


28-28 
২৭ 


3b 


২৯-৩১ 


৩২-৩৩ 
৩৪-৩৫ 
৩৬-৩৯ 
8٠-8 
82-89 
















With compliments from ; a 


Associated Tube Wells (India) 
PRIVATE LIMITED 
12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road x 
New Delhi-1 Caleutta-17 5 
i 


46546 & 46547 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Ci 

ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully 8101 

Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 

Welded Pipes etc. 









i আমাদের মাননীয় খাদ্যও কৃষি মন্ত্রীর দৃঢ় 
বিশ্বাস যে “সামান্য কিছু অতিরিক্ত প্রয়াস করলেই 
পশ্চিমবাংলার ভিখিরি অপবাদ ঘুচবে ও খাচ্ছে 
আমরা স্বয়ংভর হয়ে Tora” পূর্ব মেদিনীপুর 
এবং চব্বিশ পরগণ! জেলার বিস্তিণ এলাকার 
আলে ঘেরা জলে ভরা জমি, স্বল্প জল ছাপিয়ে 
উঠা সবুজ বীজতলা, লাঙ্গল, বলদ আর কৃষকের 
ক্ষেতের পথে আনাগোন! দেখে তার মনে নতুন 
আশাও এই বিশ্বাস এনে দিয়েছে | আমরা যদি 
দৃঢ় মনে চেষ্টা করি সোনার বাংলার সেই পরিচিত 
নাম ফিরিয়ে আন! কঠিন হবেন! এবং তিন বছরের 
আগেই তা কর! সম্ভব | 

এই আশায় ভরসা করেই সার পশ্চিমবাংলার 
জন্য অধিক ফলনশীল শস্ত চাষের ব্যাপক পরিকল্প 
এ বছর নেওয়া হয়েছে। গত বছরও অধিক 





॥ TRA ॥ 


১৯শ বর্ষ : ৫ম সংখ্া। 


ভাদ্র, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ ' : OR 
৮১৬৪ - 


ফলনশীল শস্তের চাষ কর! AA তবে মোট 
জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৯ হাজার একর । 
এবছর সেখানে জমির পরিমাণ বাড়িয়ে সাড়ে চার 
লক্ষ একর Fal হয়েছে । এই জমিতে অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান, গম ও ভুট্টার চাষ কর! 
হবে। এর মধ্যে শুধু ধানের চাষই করা হবে তিন 
লক্ষ পঁচাত্তর হাজার একর জমিতে | 

এই অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ 
করতে হলে দরকার এই জাতের ধানের বীজ, 
প্রচুর সার, জল ও উন্নত প্রথায় চাষ। কৃষকরা 
যাতে এই বীজ প্রয়োজন মত পান তার জন্য 
সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে। Gi ছাড়া! 
বেশী সার সরবরাহের বাবস্থা'ও করা হয়েছে। 
কিন্তু তবুও যেসব কৃষক তাদের দরকার মত সার 
পাবেন না? Stal যেন হতাশ হয়ে না পড়েন। 
যথেষ্ট পরিমাণে সবুজ সার, গোবর ও কম্পোস্ট 
তার! যেন ব্যবহার করেন। তাতেও ভাল ফল 
পাওয়া যাবে। কৃষক সময় মত অর্থাভাবে 
প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে al পারায় চাষের 
কাজে অনেক সময় বাধা পান। কৃষক যাতে 
কৃষি ঝণ সময় মত পান তার জন্য অতিরিক্ত 
টাকার ব্রাদ্দও করা হয়েছে। 

এই জাতের ধানে বেশী সারের যেমন দরকার 


বসুন্ধরা! : উনবিংশ বর : ৫ম সংখ্য। 


“তেমনি রোগ ও পোকার আক্রমণের ভয়ও খুব 
` GRI বীজতলা থেকে আরম্ভ করে ধানের 
শীষের দানায় দুধ হওয়। পর্যন্ত, যে কোন সময় ধান- 
গাছে রোগ ও পোকার আক্রমণ হতে পারে। 
এতে ফসলের দারুণ ক্ষতি হয়। এই ঘাটতির 
_ দিনে যাতে সামান্য ফসলও নষ্ট ন! হয় সেদিকে 
* নজর দেওয়া দরকার। কাজেই জুলাই থেকে 
_ অক্টোবর মাস পর্যন্ত চাষের অন্যান্য পরিচর্যা ছাড়া 
আমাদের রোগপোকার আক্রমণ সম্বন্ধেও সতর্ক 
থাকতে হবে। 

` কৃষকদের তাই প্রয়োজনীয় পরিমাণ কীট ও 
রোগনাশক ওষুধ হাতের কাছে রাখতে হবে। 
যাতে প্রয়োজন হলেই 5| তার! ব্যবহার করতে 
পারেন। অনেক সময় দেখ! গেছে যে রোগ 51 
পোকার আক্রমণ বেশ খানিকটা ছড়িয়ে যাওয়ার 
পরে কৃষক ওষুধের খোজ করছেন। ফলে ওষুধ এসে 
পৌঁছাতে পৌঁছাতে শস্যের প্রচুর ক্ষতি হয়ে যায়। 
কৃষকদের সুবিধার জন্য সমস্ত রকম ওষুধ ও 
ওষুধ ব্যবহারের যন্ত্র যেমন স্প্রেয়ার, ডাষ্টার 
ইত্যাদি অর্ধেক দামে রক অফিস থেকে বিক্রী 
করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ব্লক 
অফিসে প্রদর্শনের জন্য থাকে | যেসব গরীব 
কৃষক অর্ধেক দাম দিয়েও এই সব যন্ত্রপাতি কিনতে 
পারেন ন! তার! ব্লক অফিস থেকে তা নিয়ে 


ব্যবহার করতে পারেন। কাজ শেষ হলে আবার 
ae অফিসে ফিরিয়ে দিতে হবে। 

যদি রোগপোকা খুব ব্যাপক হয় ও স্থানীয় 
ভাবে তা দমন কর! ন! যায়, তাহলে কৃষকর! ব্লক 
অফিস বা গ্রামসেবকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
পারেন। প্রতি জেলায় এখন একজন রোগ 
পোকার বিশেষজ্ঞ অফিসার আছেন | বিঃডি, 


eT তার সঙ্গে যোগাযোগ করে কৃষকদের 


সাহাযা করতে পারেন। 

রোগপোকা! হলেই যে তা একই জায়গায় 
সীমাবদ্ধ থাকবে তা বল! যায় না | অন্য কৃষকের 
ক্ষেতেও যদি এর আক্রমণ দেখা যায় তাহলে সেই 
কৃষককেও খবর দিতে হবে । সবাই মিলে যে 
কোন আক্রমণকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে 
কাজে সফল হওয়াও সহজ হয়। 

মনে রাখতে হবে যে আজ যে আধিক 
দুদিনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি তার সবচেয়ে 
বড় কারণ আমাদের কৃষির দুরবস্থা । অধিক 
ফসল উৎপাদন ছাড়া আমাদের বাঁচার কোন পথ 
নেই। তাই কৃষির উন্নতির জন্য আমাদের 
একান্তভাবে চেষ্টা করতে হবে। অধিক ফলন- 
শীল ধান চাষের যে পরিকল্প এ বছর নেওয়া 
হয়েছে ত৷ কার্যকরী করে তোলার জন্য সব রকম 
চেষ্টা করতে হবে। 


é 


~ 


ধান উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় 
ভারতে ধানের উৎপাদন আজও অনেক কম। 


_ জাপানে একর পিছু গড় উৎপাদন যেখানে ২৯৭২ 


পাউণ্ড, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৭২৬ পাউণ্ড, সেখানে 
ভারতের উৎপাদন মাত্র ৯৫৭ পাউণ্ড । একজন 
আমেরিকান কৃষক নিজের খাদ্য এবং গড়ে ২৫ জন 
আমেরিকান ও ৩ জন বিদেশীর খাদ্য উৎপন্ন 
করে। কিন্তু দুঃখের কথা যে সাতজন ভারতীয় 
কৃষক একসঙ্গে দশজন ভারতীয়ের খাদ্য উৎপন্ন 
করতে পারে না। যদিও ভারতে ও মাফিন 
যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সমান পরিমাণ কৃষিজমি আছে, 
কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি উৎপাদন ভারতের 
প্রায় ৫ গুণ। 

ভারতে কৃষির উৎপাদন যেখানে এইরূপ কম 
লোকসংখ্যা সেখানে অনেক বেশি বেড়ে চলেছে। 
১৯০১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ছিল 
২২ কোটি ৫০ লক্ষ | ১৯৬১ সালের আদমশুমারি 
অনুযায়ী এই সংখ্যা হয় ৪৩ কোটি ve লক্ষ | কিন্তু 
বর্তমানে ভারত তার ৫১ কোটি লোকসংখ্যা নিয়ে 
পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশে পরিণত হয়েছে | 
প্রথম স্থান পেয়েছে চীন। বর্তমান জন্মহার 
অনুযায়ী অনুমান কর! হচ্ছে যে ১৯৭৬ সালে 
ভারতের লোকসংখ্য। দাড়াবে সাড়ে ৬২ কোটি । 

ভারতের এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে 


. খাওয়াতে হলে কৃষির উৎপাদন বাড়াতে হবে। 
৮১৯ 


জাপানে ও আমেরিকায় কৃষির উন্নতির মূলে 
আছে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, উন্নত বীজ ব্যবহার, 
অধিকতর সার প্রয়োগ, নিবিড় চাষ প্রভৃতি | 


ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, কেন্দ্রীয় চাল 


গবেষণ! সংস্থা প্রভৃতি কেন্দ্রে ধানের উৎপাদন 
বাড়াবার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চলছে। 
উন্নতজাতের বীজ ধান ব্যবহার করে কৃষির ফলন 
বাড়াবার চেষ্টাও চলছে। কিছু উন্নতজাতের 
বীজের সন্ধানও পাওয়। গেছে। যেমন, পাঞ্জাবের 
ঝোনা-৩৪৯ মাদ্রাজের জি,ই,বি-২৪ 8 
pihi অন্ত্রের এমটি,ইউ-৩ ও এস)টি)ইউ- ` 

সু পি;টি,বি-১*, উডিষ্যার টি-১৪১ 
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১৯৬৬ সালে মে মাসে ম্যানিলার আন্তর্জাতিক 
চাল গবেষণাকেন্দ্র থেকে তাইচুং ( দেশী )-১, 
নামে এক রকমের উন্নত বীজ আমদানি করা! হয়। 
দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই ধানের ফলন বিঘা 
প্রতি ২৫ থেকে ৩০ মণ হয়েছে। তাইচুং-৬৫, 
কালিম্পং-১ ও তাইনান-৩ প্রভৃতি ধানের চাষ 
করেও আশাপ্রদ ফল পাওয়া CATH | 
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সম্প্রতি ম্যানিলা থেকে নতুন ধরণের বীজ 
আমদানি করেছেন কটকের কেন্দ্রীয় চাল গবেষণা- 
কেন্দ্র | বীজটির নাম আই,আর - ৮ - ২৮৮ -৩। 
সংক্ষেপে এই বীজকে বল! হয় আই, আর-৮। 
ম্যানিলায় আবিস্কৃত ৩০৩টি উন্নতজাতের বীজ 
ধানের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এই আই, আর-৮। 
তাই উদ্টিদ-বিজ্ঞানীরা একে বলেছেন 
_ “অলোঁকিক খান” । 

নিরক্ষীয় অঞ্চলের ধানগাছ লম্ব! হয় | ফলে 
গাছের পাত! তাড়াতাড়ি বাড়লেও দান! ভাল 
হয়না । আবার ফসল পাকার সময় লম্বা গাছ 
ঝুঁকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন আশেপাশের গাছ 
যথেষ্ট পরিমাণ সূর্ধরশ্মি পায় না এবং তাদের 
বাড়ও ভাল হয় || সার দিলে এবং নিড়ান 
কাজ চালালে গাছগুলি আরে! ঝুঁকে পড়ে । ধান 
পাকতে এই অঞ্চলে সময় লাগে ৪ মাস। 
নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ধানগাছ cw ও শক্ত 
হয়, ফলে গাছের পাতা বেশি বাড়ে না, কিন্তু 
দান৷! খুব ভাল হয়। গাছ ঝুকে না পড়ার 9 
সবগুলি ধানগাছ প্রচুর পরিমাণে Hf পেয়ে 
থাকে | আবার মাত্র ৩ মাসে নাতিশীতোষ্ণ 
মণ্ডলের ধান পেকে যায়। বিশেষজ্ঞরা তাই 
ভাবলেন যদি একটি নিরক্ষীয় ও একটি নাতি- 
শীতোষ্ অঞ্চলের ধানগাছের সংমিশ্রণ ঘটান 
যায় তবে যে ধানগাছ প'ওয়। যাবে, সেট! হবে 
নাতিদীৰ্ঘ, পাতা হবে ফিকে সবুজ, শক্ত ও সোজা 
এবং কম ন্ূধালোকেও বাড়বে | 

এই সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ম্যানিলার 
. আন্তর্জাতিক চাল গবেষণাকেন্দ্রের ৩৫ বৎসর 


বয়স্ক ডাঃ পিটার জেনিংস্‌ ১৯৬২ সালে সর্ধপ্রথম 
আই,আর-৮ তৈরি করেন ফিলিপাইনের ay 
ইপ্ডিক! জাতের পেতা ও তাইওয়ানের দি-জো-উ- 
জেন নামক বেঁটে ইণ্ডিকার সংমিশ্রণে | 
আই,আর-৮ নিবিড়ভাবে আলোগ্রহণ করে এবং 
বিভিন্ন তাপমাত্রায় জন্মায়। ফসল পাকার 
আগে যদি কিছু ge হয় তাহলেও এই ধানে 
পোকা লাগার আশঙ্কা খুবই কম থাকে। যদি 
উপযুক্ত মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ জলে কীটনাশক 
ওষুধের সাহায্যে এই ধানের চাষ করা যায় তবে 
বছরে তিনটে ফলন পাওয়া যেতে পারে। 
প্রতিবারই সাধারণ জাতের ধানের চেয়ে এর 
উপাদন হবে তিনগুণ বেশি | আই,আর-৮ এর 
ফলন একর প্রতি ১০০ মণও হতে পারে | 
বীজতল। থেকে ধান জমিতে ধানচারা রোয়ার 
কাজ অনেকক্ষেত্রে কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ । এই 
অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে আস্তর্জাতিক চাল 
গব্ষণাকেন্দ্রের লয়েড FAA আই,আর-৮ 
সরাসরি বোনার চেষ্টা করেছেন। আই,আর-৮ 
বুনলে কয়েকটা সুবিধা পাওয়া যায়! কেননা 
এই ধান অন্যান্য ধানের চেয়ে ঘন বোন! যায়। 
কারণ আই,আর-৮ সোজ| ও শক্ত থাকে। 
এশিয়! মহাদেশের অধিকাংশ কৃষক বীজ বোনার 
a3; নিড়ানি প্রভৃতি ব্যবহার করতে অক্ষম | 
ور ا ا‎ নানার Same we নিড়ানের 
কাজও সহজে করা যায়। : TT 
আই,আর-৮ ধানের কয়েকটি অস্থুবিধাও 
আছে। প্রথমত: এই ধান সহজে রোগাক্রান্ত 
হযে পড়ে | রোগাক্রান্ত হলে ধানের ফলন কম 


حم 
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হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই ধান ফলতে সময় 
লাগে একটু বেশি। কিন্তু ডাঃ পিটার জেনিংস্‌ ও 
তার সহকর্মী হেনরি বিচেল আশা করেন ফে, 
HSS এমন ধরণের আই,আর-৮ প্রস্তুত করা 
সম্ভব হবে, যে ধান রোগ জয় করতে পারবে ও 
কম সময়ে পাকবে। 

ভারতের জমিতে আই,আর-৮ পরীক্ষামূলক- 
ভাবে চাষ কর! হয়েছে | দেখা গেছে যে GSH" 
( দেশী +s এর চেয়ে ফলন শতকরা ২৭ ভাগ 
f | 

ভারতে যদি এই ধানের চাষ সফল হয়, তবে 
দেশের ATS সমস্থ্যা বর্তমানের মত তীব্র থাকবে 
না। আই,আর-৮ অলোকিক ধান হলেও 
অলৌকিক কাজ সাধন করার আসল দায়ি 
কৃষকের | অধিকাংশ ভারতীয় কৃষক একটি ব! 
ছুটি নির্দিষ্ট বীজধান ব্যবহারে অভ্যস্ত । তাদের 
এই অভ্যাসটি পাল্টানোই সবচেয়ে বড় সমস্তা | 
আই,আর-৮ ব্যবহারে মঙ্জুর খরচ বেশি হবে না; 
কিন্তু যথেষ্ট সার দিতে হবে, পোকামাকড় দমনের 
ওষুধ দিতে হবে এবং ভালভাবে নিডানি দিতে 
হবে। এই সমস্ত করার ফলে খরচ পড়বে একটু 
বেশি । সাধারণ কৃষকেরা এই সব বাড়তি খরচ 
বহন করতে অক্ষম । অনেকে আবার মনে 
করেন যে, কৃষিকার্ষে যন্ত্রপাতি বাবহারের ফলে 
দেশে বেকার সমস্যা! বাড়বে । কৃষি যন্ত্রপাতি 
বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন | 
ল গবেষণাকেন্দের কৃষি 
| মনে করেন যে, অনুন্নত 
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দেশের কৃষকর। এ পযন্ত ভুল বুঝেছে বা তাদের 
ভুল বোঝানো হয়েছে | তিনি মনে করেন যে, 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আই,আর-৮ চাষ করার 
ফলে কৃষকর! তাদের ভাল জমিতে বছরে তিনটে 
ফসল তোলার কাছে TE থাকবে । ফলে 
বেকার সমস্যা দেখা দেবে না। Birge 
উত্তরোত্তর বেশি ফলন পাবার ফলে কৃষকের 
রোজগার বাড়বে, তখন সে নিজেই অনেক 
যন্ত্রপাতি কিনতে পারবে । অন্যান্য জমিতে 
কৃষকরা এমন ফসল VANS পারবে যেটা রপ্তানি 
কর! যাবে । এইভাবে বৈদেশিক মূদ্রা সংকটও 
এড়ানো ITT | 

অতএব দেখ! যাচ্ছে যে আসল কাজ নির্ভর 
করছে কৃষকের ওপর | সরকারের দায়িত্ব ও 
কর্তব্যও এ ব্যাপারে কম নয়। সরকারের উচিত 
এই আই, আর-৮ ধান উৎপাদনের কাজে দরিদ্র 
কৃষককে বিভিন্নভাবে সাহায্য করা। কিন্তু 
সরকার সাহায্য করলেও Hara যদি সে সাহায্য 
গ্রহণ না করেন বা তাদের অভ্যাস না পাশ্টান 
তবে দেশের খাগ্যাভাব কোনদিনই দূর হবে al | 


“ডাঃ জেনিংস্‌ সতা বলেছেন, “মনে করবেন না 


আই, আর-৮ আপনার মুক্তিদাতা | আই, আর-৮ 
আপনার মুক্তিদাতা নয়। যদি আপনি 
অলৌকিক সাধন করতে চান তবে আপনি 
আপনার চাষপদ্ধতি ও অভ্যাস পাণ্টান। 
আপনাকে বেশি খাটতে হবে না, কিন্ত নিশ্চয়ই 
আপনাকে আরো ভালভাবে কাজ করতে হবে 
এবং বেশি খরচ করতে প্রস্্ত থাকবে হবে |” 


পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের উপকূল 
অঞ্চলে AAD লবনাক্ত নীচু ধান জমিতে জলজ 
আগাছার প্রকোপ খুব বেশী | এই সব আগাছার 
মধ্যে দেখ! যায় এক পাতায় সবুজ Bien বা 
কারা ( Chara ) ও নাইটেল! ( Nitella ) 
গোষ্ঠীর অন্তর্গত | স্থানীয় নাম “রুশ্মা” “ঝাঝি” বা 
“Stel | দক্ষিণ বাংলার ২৪-পরগণা, মেদিনী- 
পুর, হাওড়! প্রভৃতি জেলায় খুব বেশী দেখ! যায়। 
আবার wafers আউশ ধান হয় এমন অপেক্ষা- 
কৃত উঁচু জমিতেও যে সব আগাছা হয় সেগুলি 
একেবারেই ভিন্ন জাতের | 

প্রথমোক্ত শ্যাওল। জাতীয় ঝাঁঝি আগাছা- 
গুলি ধান জমির জলের মধ্যেই জন্মায় বেড়ে ওঠে 
এবং বেঁচে থাকে | এদের বুদ্ধি এত ঘনসন্গিবদ্ধ 
হয় যে অনেক সময় ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে 
চলাফেরাও কষ্টকর হয়ে দীড়ায়। ধান রোয়ার 
পরে এই আগাছার প্রাদুর্ভাব দেখ! দিলে ধান 
গাছের পাশকাঠি ( tillers ) বাড়তে পারে না, 
ধান গাছেরও সাধারণ বাড় কম হয়। চারাপাছ- 
গুলি তামাটে রঙের হয়ে যায়-এবং ক্রমশ: ছৃবল 
হয়ে পড়ে। পরে ধানের শিষ বের হলেও দান! 
আকারে ছোট হয় ও সংখ্যায় কম হয়। প্রায় 
বছরই এজন্য এ অঞ্চলে শতকরা ১০-২০ ভাগ 
ধান কম উৎপন্ন হয়। 

জমিতে জল যখন ৬ ইঞ্চি থেকে ১৫ ইঞ্চি 
গভীর থাকে তখনই এই আগাছাগুলি তাড়াতাড়ি 
বাড়ে। এই রকম জমি থেকে তখন রসুনের 


e উদ্ধিদ-রোগততৃবিদ, ২৩৮ নেতাজী yea রোড; কলিকাতা-৪০ 





মতে৷ দুর্গন্ধ বার হয়, পালাক্রমে বৃষ্টি ও চড়! -€ 


রোদ অথব! পর্যায়ক্রমে রাত্রে বৃষ্টি ও দিনে রোদের 
ager এই আগ্াছাগুলি তাড়াতাড়ি বেড়ে 
যায় ও আকারে প্রায় ১-১৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। 
ঘোলা জলে এর! সাধারণতঃ বাড়ে না, কারণ 
আলোর অভাবে আগাছাগুলি দুৰল.হয়ে পড়ে ١ 
জমির জল হঠাৎ খুৰ বেড়ে বা কমে গেলে ওই 
আগাছাগুলির ক্ষতি হয় | যে জমিতে মুনের মাত্র 
বেশী, সেখানে এই আগাছ। বেশী দেখা যায়। 
যেসব জমিতে চাষবাল ভালভাবে কর! হয়, 
সেখানে BID আগাছার মতো PA প্রাুর্ভাবও 
কম হয়। উন্নত প্রথায় চাষ করলে এদের মাত্র 
এমনিতেই অনেক কমে | | 
প্রয়োগ, অস্তবর্তীকালীন 





সারিতে চারা রুইলে এর থেকে ক্ষতির পরিমাণ 
কম হতে দেখ! যায়। 

~ o সাধারণতঃ যে সব জমিতে প্রায় সার! বছরই 
কিছুটা! জল জমে থাকে, সেখানে এক বছরের 
আগাছা পরের বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবং 
ধানের চারা রোয়ার আগে জমি চাষ দিয়ে প্রস্তুত 
করার সময়ও এগুলি এক জমি থেকে অন্ত জমিতে 
ছড়িয়ে পড়তে পারে। Sterol পশুপক্ষি, 
চাষের যন্ত্রপাতি বা কৃষকদের পায়ে পায়েও এই 
আগাছা! আক্রান্ত ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে ছড়িয়ে 
পড়ে। আগষ্ট মাসের প্রথম থেকে অক্টোবর 
পর্যন্ত রুশ্ব খুব বেড়ে ওঠে ও ধানের খুব বেশী 
ক্ষতি করে। পরে মাঠের জল শুকিয়ে এলে এই 


| আগাছাগুলিও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। 


কিন্তু এই শ্যাওলার স্পের ai বীজ মাটিতে 


থেকে যায় এবং উপযুক্ত আবহাওয়। ও জল পেলে 


আবার বেড়ে ধানের ক্ষতি করে। এই CF 
নষ্ট করার কোনও নিশ্চিত উপায় নেই এবং বর্ষা- 
কালে এক ক্ষেতের জল অন্য ক্ষেতে ঢোকে বলে, 
এভাবে এদের দমন করাও শক্ত, সুতরাং আগা! 
দমন করার ব্যবস্থা রোয়ার কিছুদিন পরেই গ্রহণ 
করতে হয়। 

ধানের জাপানী নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে বা 
. হাতে করে আগাছ! তুলে এদের দমন কর! সহজ 
নয়। তাছাড়া এ ভাবে কাজ করতে গেলে ধান 
গাছের কিছুটা! ক্ষতি হয় কারণ এই আগাছাগুলি 
ধান গাছের গোড়ায় প্রায়ই জড়িয়ে থাকে । এই 
কারণেই আগাছ। অনেকটা! সরিয়ে ফেললেও 
ধান গাছের গোড়ায় কিছু কিছু রুশ্ লেগে থাকে, 


TINT £ ভাদ্র £ ১৩৭৪ 


al থেকে আবার কিছু দিনের মধ্যেই তারা বেড়ে 
ওঠে | 


মাঠের অতিরিক্ত জল নালার সাহায্যে বের 


করে দিয়ে এই আগাছা দমন করা যেতে পারে। 
সব জমি প্রায়ই এক সমতলে শুধু কয়েকটি 
আলের দ্বারা বিছিন্ন। কাজেই অতিরিক্ত জল 
বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। যদি তাও 
সম্ভবপর হয়, তবুও কৃষকের! G করতে রাজী 
হবেন কিন! সন্দেহ | কারণ সময় মতো! আবার 
প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যাবে কিন! তার স্থিরত৷ 
থাকে al | | 

এই সব কারণে রাসায়নিক দ্রব্য ) Weedi- 
cides ) প্রয়োগ দ্বার! Pt দমনের উপায়ই সব 
চেয়ে সন্তোষজনক বলে মনে হয়। দেখা গেছে, 
এই জাতীয় রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে তামা- 
ঘটিত মিশ্রণ খুবই কার্ষকরী। কারণ এদের 
দ্বার! রুশ! অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে ও অল্প খরচে 


দমন সম্ভব হয়। গবেষনাগারের পরীক্ষায় দেখা . 


গেছে যে, দশ লক্ষ ভাগ জলে যথান্তমে ৪ ও ২ 
ভাগ wos (Copper sulphate) ২৪ ও ৪৮ 
ঘণ্টার মধ্যেই এই জলজ আগাছাগুলি দমন করতে 
পারে। অন্ত তামাঘটিত রাসায়নিক পদার্থগুলির 
মধ্যে কপার অক্সিক্রোরাইড ( Copper oxy- 
chloride) ও কিউপ্রাস অক্সাইড. (Cuprous 
oxide ) ব্যবহার করেও একই ধরণের ফল 
পাওয়া গেছে। মাঠের জলের পরিমাণ ও 
আগাছার ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এইসব 


re 


ওষুধের প্রয়োগ মাত্রা, আগাছা যখন প্রথম দেখা. 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


| তখন, জলের গভীরতা ৬ ইঞ্চি মতো থাকলে 
থেকে ৬ কেজি তুঁতে বা ২৩ কেজি ৫* 





f বেশী প্রচলিত। তুতে ভালোভাবে 
"গড়িয়ে ছাই বা ঝুরঝুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
জলের ওপর ছড়িয়ে দেওয়! হয়, ছড়ানোর সময় 
... ক্ষেতের জলের উপর দিয়ে হেঁঠে যাওয়ার ফলেই 
FS গুঁড়ো জলের সঙ্গে ভালভাবে মিশে a | 
এর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আগাছাগুলি মরে যায়। 
পরে এগুলি পায়ে করে দাবিয়ে মাটিতে মিশিয়ে 
দিতে হয়। সাধারণতঃ এক একর জমিতে যে 
` পরিমাণ তুঁতে ছিটিয়ে আগাছা! নষ্ট করতে হয় 
| তার খরচ ধানের দামের ৫ থেকে ৭৫ শতাংশ 
মাত্র। এতে একর প্রতি প্রায় ৩ মণ ধানের 
ফলন বেশী পাওয়া ata 
ই. ধান রোয়ার সময়ই বা! তারও কিছুকাল আগে 
١ FH ব্যবহার করে ভবিষ্যতের রুশ্নার উপদ্রব বন্ধ 
| করা যায় না বটে, তবে এই আগাছার পুনরাধি- 
ভাব বেশ কিছুট! পিছিয়ে দেওয়া যায়। 
Crates রাসায়নিক দ্রব্যের দাম বর্তমানে 
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get اسردم‎ Row তুঁতে বেশী দাম দিয়েও 
পান না। তাই যদি এ সময় সমমূল্য বাঁ কিছু 
t সামান্য বেশী দামের ওষুধ দিয়ে রুগ্ন! দমন করা! 
যায়, তা হলে Gi কৃষকদের খুবই সহায়ক হবে। 
এজন্য আমর! এ বিষয়ে গত কয় বছর যাবৎ নান! 


৮ 


যে, তামাঘটিত রাসায়নিক পদার্থ ছাড়াও টিন ও 
দস্তাঘটিত কিছু ছত্রাকনাশক ওষুধ ও কিছু জৈব 
যোঁগিক পদার্থ দিয়েও al দমন করা! সম্ভব। 

যে সব ওষুধ নিয়ে আমরা পরীক্ষা! চালাই 
তার মধ্যে এ পর্যন্ত ব্রেষ্টান-৬০, ডায়াথেন্‌ জেড-৭৮ 
ও টক্‌ গ্রান্থুলার ব্যবহার করে স্থফল পাওয়। 
গেছে। 

এদের মধ্যে আবার ব্রেষ্টান-৬০ সব চেয়ে 
কম মাত্রায় ও সবচেয়ে কম সময়ে PA দমন 
করতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখ! 
গেছে প্রায় ৬ ধেকে ৯” গভীর জলে মাত্র see 
থেকে ৫০০ গ্রাম ব্রেষ্টান-৬০ ছড়িয়ে ২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে PA আবার দমন সম্ভব। দু’ চার দিনের 


~ 


_r 


মধ্যেই এই রুশ্না আবার পচে জলে ও মাটিতে ৮ 


একেবারে মিশে যায়, সেখানে ডায়াথেন্‌ জেড_৭৮ 
ব্যবহার করতে হলে ৩-৪ কেজি ও টক্‌ ANS 
১২২-১৫ কেজি লাগে। কিন্ত এতেও Pri 
মরতে ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা সময় লাগে এবং PR 
পচে মাটিতে মিশে যেতে আরও বেশী সময় 
লাগে। 

টক্‌ গ্রান্থুলার ব্যবহারের অধিকস্ত সুবিধা এই 
ষে, এর দ্বার! PH ছাড়া অন্য কয়েক প্রকারের 
জলজ আগাছাও দমন করা যায়, যা অন্ত ওষুধ- 
গুলি দিয়ে সম্ভব নয়। সব ওধুধগুলিই সমভাবে 
শুকনে| মাটির সঙ্গে মিশিয়ে জ দেওয়া 
যায়। ব্রেষ্টান ও ডায়াথেন্‌ জেড, জলে মিশিয়ে 
স্প্রেয়ার বস্ত্র দিয়েও ভালভাবে ক্ষেত্রের জলে 
মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব। কেবল টক্‌ 0 
জলে মিশিয়ে ছড়াবার উপযুক্ত নয়, হাতে করে 





a 


৯. 


যতদূর সম্ভব জলের ওপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে 
হবে। 
ডায়াথেন্‌ জেড-৭৮ ব্যবহারের একটি সুবিধা 


TINT : ভাদ্র : ১৩৭৪ 


PA দমনের জন্য জলে ব্যবহার করা হয়, তাতে 
মাছের 3| ধান গাছেরও কোনও ক্ষতি হতে দেখ! . 
ষায়নি। এদিকটাও দেখা বিশেষ প্রয়োজন। 


হোল, এটি এখন ভারতবর্ষে তৈরি করা হচ্ছে। 
দামও খুব বেশী AY | ব্রেষ্টান-৬০ ও টক্‌গ্রান্থুলার 
কিন্ত এখনও বিদেশ থেকে আমদানি করা! হয়, 
যদিও এর ব্যবহার বাড়লে এগুলিও এদেশে তৈরি 


কারণ দক্ষিণ বাংলার অনেক ধানক্ষেতে মাছও 
থাকে বা মাছের চাষ করা হয়। 

আশ! করা যায় তুঁতে বা অন্ত UMS 
রাসায়নিক ওষুধের বিকল্পে এই নতুন ওষুধগুলির - 


কর! সম্ভব হবে। 
দামের দিক দিয়ে হিসেব করে দেখ! গেছে 
যে, যে মাত্রায় এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলি Pr 
দমনের জন্য প্রয়োজন হয় সে হিসাবে এ পর্যন্ত 
একর প্রতি খরচের খুব বেশী তারতম্য হয় A | 
উপরোক্ত তিনটি রাসায়নিক দ্রব্যই যে মাত্রায় 


ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়বে এবং রুশ্বা দমনের ফলে 
ধানের ক্ষতি বন্ধ হয়ে ফলন কিছুটা বাড়বে। 
তাতে বাংলার অন্ন-সমস্তার কিছুটা! সুরাহা! হবে । 
তা ছাড়া এইভাবে যে তামা বা তামাঘটিত ওষুধ 
বাঁচবে, তা কেবল কৃষির অন্য ফসলেই নয় অনেক | 
শিল্পের প্রয়োজনীয় কাজেও ব্যবহৃত হতে পারবে। 


ফলন শুধু বর্ষণের ওপরই নির্ভর করে al; কৃষি ব্যবস্থার ওপরও নির্ভর 
করে। যদিও বারিধারা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, কিন্তু কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি 
আমাদের হাতের বাইরে নয়। 











দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকার সমস্যা সমভল- 
ভূমির সমস্তা থেকে আলাদা । এই জেলার 
ঘন ঘন পরিবর্তনশীল আবহাওয়৷ ও জায়গায় 
জায়গায় মাটির স্বল্প গভীরতার কথ! চিস্তা করে 
চাষের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন | 

Sai ও ধান এ জেলার প্রধান ফসল 
এবং ৬০০০ ফুট পর্যন্ত ভুট্টা ও ধানের চাষ 
আবাদ কর! যায়। তবে একর প্রতি গড় 
ফলন এখানে অত্যন্ত কম। এখানকার চাষের 
aaa মধ্যে প্রধান হল, Stern 
ও চাষের জমি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে এবং 
যানবাহনের অত্যন্ত অস্থুব্ধা । ফলে সময়মত « 
বীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধ ক্ষেতে দেওয়া 


Se 





THT : ভাদ্র : 8 


খুবই وجوج‎ | নান! HN থাক! সত্বেও চাষে ১৫ থেকে ১৮ কেজি বীজ ব্যবহার করে 

এখানে উৎপাদন বাড়ানোর জন্ত বিশেষ চেষ্টা একর প্রতি ৮ থেকে ৯ মণ ফলন পাওয়! যায়। 

করা হচ্ছে। কিন্তু উন্নতজাতের ভুট্টা, একর প্রতি মাত্র ৬ থেকে‏ خلا 

গত কয়েক বছর ধরে এ জেলার সরকারী ৮ কেজি বীজ ব্যবহার করে 5٠ মণেরও বেশি 

খামারগুলিতে আমেরিলো-গ্ভ-কিউব। জাতের ফলন পাওয়া গেছে। তাই এবছর আমেরিলো- 

উন্নত SHA সাথে সাথে গংগা-১০১, হিমালয়ান- গ্ভ-কিউবা জাতীয় BI ছাড়াও রঞ্জিত, গংগাঁ-১*১ 

< ১২৩ জাতের সঙ্কর ভুট্টার চাষ করা হচ্ছে। ও হিমালয়ান-১২৩ জাতের সঙ্কর ভুট্টার বীজ প্রায় 

চাষের খরচ একটু বেশি হলেও বীজের হার কম ৬* কুইণ্টালের মত খরিফ মরসুমে বিলি করা 

ও ফলন প্রচুর হওয়াতে প্রগতিশীল কৃষকর। এ হয়েছে। এতে প্রায় ১৫০০ একর জমি উন্নত 
জাতীয় চাষে উৎসাহবোধ করছেন। সাধারণভাবে বীজের আওতায় আন! হয়েছে। 
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পার্বত্য অঞ্চলে সরকারী খামারে উন্নত জাতের ভূট্রার চাষ 
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পার্বত্য অঞ্চলে সরকারী খামারে উন্নত জাতের ধান চাষ 


বেশি ফলন হয় এরূপজাতের ধান যেমন 
কালিম্পং-১, কালিম্পং-২ ও এন,সি৬৭৮এর 
চাষ আবাদ এ রাজ্যের অন্যান্য জেলায় ইতিমধ্যেই 
হচ্ছে। এ জেলাতেও এইসব জাতের ধানের 
সঙ্গে তাইচুং নেটিভ-১এর ফলন পরীক্ষা করা 
হয়েছিল এবং তাতে একর প্রতি ৩০ থেকে 8° 
মণ ফলন পাওয়া গেছে। পাহাড়ী এলাকায় 
কালিম্পং-১ ও কালিম্প-২এর বিশেষ করে 
প্রথমটির খুব চাহিদা! হয়েছে। এর কারণ হল 
ষে সরকারী খামার ছাড়াও প্রগতিশীল কৃষকরা 
অনেকেই এই ধানের চাষ করে প্রচুর ফলন 
পেয়েছেন। শিলিগুড়ি মহকুমাতেও বোয়ো ধান 
হিসাবে তাইচুং নেটিভ-১এর ফলন একর প্রতি 


৩৫ মণ হিসাবে পাঁওয়। গেছে। যেসব 7771 
এই ধানের চাষ পদ্ধতি ও ফলন দেখেছেন তারাই 
এবারের আমন TA এ জাতীয় ধানচাষের 
জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এবছর প্রায় ৯* কুই- 
Ste ধানের বীজ বাছাই কর! জায়গায় অল্পসংখ্যক 
প্রগতিশীল কৃষকের মধ্যে বিলি কর! হচ্ছে এবং 
এতে প্রায় ১০** একর জমি অধিকফলনশীল 
ধানের আওতায় আন! সম্ভব হবে। 

দার্জিলিং জেলার প্রগতিশীল কৃষকেরা উন্নত- 


i 


জাতের ফসলের চাষ আবাদ-উৎযাহের সঙ্গে, 


f 


করেছেন। এইভাবে উন্নতজাতের যত বেশি 
বীজ উৎপন্ন হবে তত বেশি জমিতে এর চাষ 
আবাদ কর! যাবে। 
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ই এ 
॥ রামানন্দ EPA N 


ঘাটাল ডেভেলপমেন্ট ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ 
অফিসার শ্রীমনোরঞ্জন মাহাতে। মহাশয়ের সঙ্গে 
দিন কয়েক আগে আমার দেখা হয়েছিল। 
আগামী wea অধিক ফলনশীল ফরমোজ। 
জাতীয় ধানের আবাদের দ্রুত সম্প্রসারণের কাজে 
তখন তিনি খুব ব্যস্ত। প্রথম আলাপেই একথা 
তিনি আমাকে জানালেন। আরো! বললেন; 
‘এতদিনে এমন কয়েকটি ধানের উন্নত জাত 
পেয়েছি, যা আবাদের পর কৃষকদের মনে গভীর 


১ বিশ্বাস এনে দিচ্ছে। এই ধান কৃষি সম্প্রসারণের 


مر 


৮১ 


ক্ষেত্রে BS অনুকূল পরিবেশ 92 করে চলছে। 
আশা করি আগামী ছু’ বছরের মধ্যে সমস্ত 


* বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়? মেদিনীপুর 


১৩ 


ঘাটাল ব্লকে এই ফরমোজা জাতীয় ধানের চাষ 
ছড়িয়ে দেওয় যাবে | 

গত রবি মরস্ুমে করমোজ। জাতীয় ধান 
তাইনান-৩ বোরো! হিসেবে চাষ করে তিনি খুব 
ভাল ফল পেয়েছেন একথাও ব্ললেন। যেসব 
কৃষক এই ধানের চাষ করেছেন তাদের জমিতে 
ধান কাটা! শুরু হয়েছে | কৃষকদের ক্ষেতে গিয়ে 
এই ধানের ফলন ও জাতটির অপরাপর বৈশিষ্টা- 
গুলি দেখার জন্য তিনি আমাকে আমন্ত্রণ 
জানালেন। আমি উৎসাহিত হয়ে তার সঙ্গে 
১লা জুন সকালে ঘাটাল ব্লক থেকে প্রায় ২ 
মাইল দূরে শিলারাজনগর গ্রামে উপস্থিত হলাম। 

শিলাবতী নদীর ধারে গ্রামটি । জমির মাটি 
উর্বর বেলে দোয়ীশ। শিলাবতী নদী থেকে ৪টি 
ডিজেল পাম্পিং মেশিনের সাহায্যে জল তুলে 
প্রায় ২৫-৩০ একর জমিতে ধান ও পাটের চাষ 
শুরু হয়েছে। বোরে! ধান তাইনান-৩ কাটা! 
হচ্ছে । ইতিমধ্যেই অনেক জমিতে বোরে| ধান 
কাটা হয়েও গেছে | বোরো! ধানের ফলস্তগাছ- 
গুলি দেখে খুব মুগ্ধ হলাম। গাছগুলি বেঁটে, 
৩ ফুটের বেশী বড় হবে না। কিন্তু শিষগুলি 
প্রায় ৮”-১০ লম্বা ١ পরিপুষ্ট, ভারী ও মেটি! 
ধানে সমস্ত শিষটি ভরে গেছে! ফলন প্রচুর। 
কবির ভাষায় বলি; “ডালা যে তার ভরেছে আজ 
পাকা ফসলে ।” কৃষকর! ধান কাটছিলেন। 
তাদের আগ্রহ এবং হাসিখুসি মনোভাব দেখেও 
খুব ভাল লাগল। কৃষকরা জানালেন যে, তার! 


বসুন্ধরা! : উনবিংশ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা 


এর আগে কখনও ধারণ! করতে পারেননি যে এই কৃষকরা খুব মুগ্ধ হন ও বোরো! হিসাবে শতকর! 


ধানের WS] এতো! ফলন দিতে পারে। 
বিশেষতঃ রবি মরস্মে। এই প্রথম তারা এই নতুন 
জাতের ধানের চাষ করেছেন। এজন্য এই ধানের 
চাষ পদ্ধতি পুরোপুরি বজায় রাখ! সম্ভব হয়নি | 
যেমন, জমিতে সার কিছু কম দেওয়া হয়ে- 
ছিল। সব কৃষকর! ধানের ক্ষেতে ওষুধ ছিটাতে 
পারেননি | সময় মত জমিতে জলসেচ কর! হয়নি, 
এইজন্য ধানের ফলনের তারতম্য ঘটেছে | বিভিন্ন 
জমিতে এই ধানের ফলন একর প্রতি ৪৫-৬০ ম্ণ 
পর্যন্ত হয়েছে। কৃষকরা বছরে একই জমি থেকে 
৩ বার ফসল নিতে পারবেন বলে ভাবছেন। 
তার! ষে শস্কাপর্যায় অনুসরণ করবেন তা! হলো £ 
খরিফ শস্ত 
১। পাট (মিঠা)__ফরমোজ! জাতীয় ধান, 
( তাইনান-৩ ) 
২। আউশ ধান (ছুলার | সেটে )- 
ফরমোজ! জাতীয় ধান 


কাজেই নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে 
জমির কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এ-ই-ও 
বললেন, “এই নতুন জাতের ধানটির গুণাগুণ 
কৃষকদের গ্রাম্য সভায় বহুবার বলেছি । কেবল- 
মাত্র ২-১টি শিক্ষিত যুবক কৃষক আগ্রহভরে চাষ 
করবার জন্য এগিয়ে এসেছেন। পরে তাদের 
জমিতে ধানের ফলন দেখে পাশাপাশি গ্রামের 


১৪ 


৯০ ভাগ কৃষক এই ধানের চাষ করেন। 

এই ফরমোজ। জাতীয় ধান চাষের বৈশিষ্ট্য 

গুলি এখানে সংক্ষেপে বলছি। 

১। বছরের যে কোন সময়ে এই ধানের 
চাষ করা FF | 

২। চারা রোযার ৯০ দিন পরে গাছে ফুল 
BCH | ১১০-১২০ দিনের মধ্যে ফসল 
কেটে নেয়ার উপযোগী হয়। 

৩। এই জাতীয় ধানের বাড়ের সময় ১২৮৩ 
ইঞ্চি পরিমাণ জলের প্রয়োজন | এদের 
খর! সহ্য করার কিছুটা WIS] আছে। 

81 মাঝারি ধরণের নীচু জমিতে এই ধানের 
চাষ ভালভাবে কর! যায়, তবে ধানের ৫. 
জমি থেকে জল নিকাশের স্মুবিধ। থাক! 
চাই। উঁচু জমিতে খুরপি দিয়ে বীজ 
বুনে চাষ করার পরীক্ষা নিরীক্ষ। হচ্ছে। 

৫। জৈব সার বহল দোয়াশ মাটি এই 
ধানের বিশেষ উপযোগী । জমিতে 
জৈব সারের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য 
মাঝে মাঝে সবুজ সারের (ধৈঞ্চা বা 
শণ দিয়ে ) ব্যবস্থা কর! উচিত । 

৬। বীজতলায় বীজ বোনার আগে বীজগুলি 
শোধন করে নিতে হবে। প্রতি কেজি 
বীজে ৩ গ্রাম এগ্রোসেন জি, এন ভাল- 


ভাবে মিশিয়ে নিতে হবে । A ১ 


বীজতলা থেকে অল্প বয়সের চার! ( ২০‏ ره 
দিনের ) তুলে নিয়ে জমিতে সারি দিয়ে‏ 
PRS হবে। সারির দূরত্ব ৯, চারার‏ 


দূরত্ব 8, প্রতি গর্ভে 5-86 চারা 
- থাকবে। 

“ea ৮। জমিতে প্রচুর সার দিতে হবে। ছু; 
দফায় নিয়লিখিত রাসায়নিক সারগুলি 


প্রয়োগ করা হয়। 
_ক। প্রাথমিক সার * (একর প্রতি) 
আযামোনিয়াম সালফেট ১২০ কেজি 
স্থপার ফসফেট 23° يو‎ 
মিউরেট অব পটাশ ৩৬ رو‎ 
খ। চাপান সার ** ( একর প্রতি ) 
_আযামোনিয়াম সালফেট be رر‎ 
Qi ইউরিয়া ২৭ وو‎ 
* জমিতে শেষ কাদার সময় প্রয়োগ করতে 
হবে। 


থোর আসার সময় প্রয়োগ করতে হবে।‏ هه 

৯ জাপানী ধান্য নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে 
চারা রোয়ার ১০ দিন পরে এবং চার! 
রোয়ার একমাস পরে নিডানি দিতে 
হবে। 

১০। এ এলাকায় এই জাতের ধানে 
গান্ধী পোকা, পামরী পোকা, মাজর! 
পোকার ব্যাপক আক্রমণ দেখা যাচ্ছে | 
এজন্য চারা রোপনের ১৫ দিন পরে 

——~ ১$ কেজি ৫০% গেমাক্সিন ৩০০ 
লিটার জলে গুলে এক একর জমিতে 
ছিটাতে হবে। চারা রোয়ার ৩৯ 
দিন পরে ৩০* লিটার জলে ই লিটার 
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এনড্রিন ২০ গুলে ছিটাতে হবে। 
চার! রোয়ার ৪৫ দিন পরে ৩০০ লিটার 
জলে + লিটার লিনড্রেন ২০% ই-সি 
গুলে ছিটাতে হবে। ধানের দুধ আসার 
সময় গান্ধী পোক! প্রতিরোধের জন্য 
৬-১০ কেজি গেমাক্সিন ১০% যন্ত্র দিয়ে 
গাছে ছড়াতে হবে। 


ব্লক থেকে কি কি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে ¢ 


১। খরিফ OT জন্য প্রায় ২০০ FR: 
বীজ ধান (তাইনান-৩) যোগাড় করা হচ্ছে 
কৃষকদের সরবরাহ করার জন্যে | 

২। প্রয়োজনীয় রোগনাশক ও কীটনাশক 
ওষুধগুলি ব্লক থেকে অর্ধেক মূল্যে সরবরাহ কর! 
হচ্ছে | 

5 | গরীব কৃষকদের ধানের জন্য কৃষি খণ 
ও সার ক্রয় খণ ব্লক থেকে দেওয়া হচ্ছে | 

জলসেচের জন্য কৃষকদের অল্প মূল্যে‏ زو 
পাম্পিং মেশিন দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হচ্ছে।‏ 

ব্লক এলাকায় কৃষকদের এই আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণে ও কৃষি অফিসারদের সক্রিয় 
সহযোগিতায় অচিরে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার 
সমাধান হতে পারে | আমাদের উদ্যম, নিরলস 
কর্ম প্রচেষ্টা ও 39 পরিকল্পনা এই দারুণ 5ه‎ 
সংকট থেকে আমাদের রক্ষা করবে আশা করা 
যায়। এই প্রসঙ্গে কবি গুরুর বাণীটি মনে পড়ে 
রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না দিন, 
মর্তের ভাণ্ডারী সে কি শুধিবে না খণ 

স্বর্গ কি হবে না কেনা” | 


১৫ 


-y y _ = = Ah ভন্ড‏ چ 
. 





ফসফেট হিসাবে আপনি কি কি সার দেন? 


সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন, কেন ?_ নাইট্রোজেন 
হিসাবে আমরা দিচ্ছি, এ্ামোনিয়াম সালফেট, 


ফসফেট অথবা হাড়ের গুড়ো! ١ হ্যা, এখানেই 
আমাদের কথ।। আজকাল ডাই-এ্যামোনিয়াম 
ফসফেট নামে এক নতুন ধরণের সার পাওয়া 
যাচ্ছে। অনেক জায়গাতেই কৃষকরা এই সার 
ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। এতে নাইট্রোজেন 
এবং কসফেটের পরিমাণ আছে খুবই বেশী_ 
শতকরা ১৮ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৪৬ ভাগ 
কসফরিক এসিড । সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, 
এই সার জলে গলে ATS | 

আর ফলনের কথ! যদি তোলেন, তাহলে 
আমর! বলতে বাধ্য ষে এ্যামোনিয়াম সালফেট 
অথবা ইউরিয়। এবং সুপার ফসফেটের মিশ্রণ 
TY ব্যবহার করলে যে ফলন পাওয়া যায়, সম- 
পরিমাণে ডাই-এযামোনিয়াম ফসফেট ব্যবহারেও 





বাড়তি ফলন একই পাওয়া যায়। বরঞ্চ নাই- 
ট্রোজেন এবং ফসফেটঘটিত সারের আলাদা! 


a আলাদা মিশ্রণের থেকে যদি একই দানার মধ্যে 


উভয় খাদ্যই গ্রহণ করতে পারে | 

কিন্তু এখানে একটা! কথা৷ মনে রাখতে হবে 
যে ফসফরাস রেশী দিলে গাছের গুণ ও ফলন 
ছু'টোই বাড়তেও পারে, আবার নাও বাড়তে 
পারে। সাধারণতঃ Shel এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় 
ডাই-এামোনিয়াম ফসফেট থেকে 5 
পরিমাণ বেশী বের হয়। এজন্য দেখতে হবে যেন 
ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট বীজের সংস্পর্শে না 
আসে, কারণ ভাতে বীজের কল নাও বেরোতে 
পারে। বীজের সারির পাশে বা নীচে এই সার 
ব্যবহার কর! উচিৎ। 

ডাই-্ামোনিয়াম সারে খরচও অনেক কম। 
এখন এক টনের বাজার দর হচ্ছে ১০৯৫১ টাকা | 


8 একশ’ কেজি ডাই-গ্যামোনিয়াম ফসফেট সারে 
১৮ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৪৬ কেজি ফসফরিক 


এসিড আছে। তার দাম পড়ছে ১০৯৫০ টাকা | 

এক টন এ্যামোনিয়াম সালফেট; ইউরিয়! বা 
স্থপার ফসফেটের বাজার দর হচ্ছে যথাক্রমে 
৫০৩২ টাকা, ৮৪০২ BIS এবং ৩০৮৩৩ টাকা, 
এ্যামোনিয়াম সালফেট হিসাবে ১৮ কেজি 
নাইট্রোজেনের দাম ৪৫২৭ টাক! এবং ইউরিয়া 
হিসাবে এর দাম ৩৪:৪৪ টাক! | সুপার ফসফেট 
হিসাবে ৪৬ কেজি ফসফরিক এসিডের দাম 
৮৮৬৪ টাকা | তাহলেই ১৮ কেজি নাইট্রোজেন 
এবং ৪৬ কেজি ফসফরিক এসিডের দাম 


১৭ 
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এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং সুপার ফসফেট . 
হিসাবে পড়ছে ১৩৩"৯১ টাকা এবং ইউরিয়া! এবং 
সুপার ফসফেট ১২৩০৮ টাকা, কিন্তু এ একই 
পরিমাণ নাইট্রোজেন এবং ফসফরিক এসিডের 


ফসল বিশেষে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন সারও 
ব্যবহার কর! উচিৎ। 

বিভিন্ন শস্তে কতট। পরিমাণ নাইট্রোজেন, 
ফসফেট ডাই-এ্যামোনিয়াম এবং নাইট্রোজেন 
সার হিসেবে দিতে হবে তা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া! হল। 

সার ব্যবহারের এই সাধারণ নির্দেশ মাটির 
অবস্থ। ভেদে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করতে হবে। 

ডাই-গ্যামোনিয়াম ফসফেটে ফসফেটের 
পরিমাণট! একটু বেশী থাকে। তাই মিশ্রসার | 


তৈরির জন্যে এই সার ব্যবহার কর! ভাল। | 


মিশ্রসার তৈরির সময় অন্য সারের সঙ্গে সাধারণ 
ডাই-গ্যামোনিয়াম ফসফেট মেশান চলে! কিন্তু | 
বিশেষ এক ধরণের ডাই-ঘ্যামোনিয়াম ফসফেট, 
যাতে ক্যালসিনড ডোলোমাইট আছে, তা 
কখনোই এ্যামোনিয়াম সালফেট বা এ্যামোনিয়াম : 
নাইট্রেটের সঙ্গে মেশান উচিৎ নয়। কারণ এই 
মিশ্রণে ্যামোনিয়। বেরিয়ে যায়। ফলে এই د‎ 
মিশ্রসার বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প টেনে নিয়ে 
গলে যায় | 


| 
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আমাদের দেশ পর পর SE খরার কবলে 
















৯ পড়ায় খাদ্যে এক বিরাট ঘাটতির সম্মুখীন 

এ ভারী, হয়েছে। ফলে আমাদের চাষ পদ্ধতির আমূল 
BEN পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, 
EN যাতে ফলন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ানে| যায় । 
হি সেচের জলের সদ্ব্যবহার, প্রতিটি সেচপ্রাপ্ত 

f জমিতে কম সময়ে অধিক ফলনশীল একাধিক 
=~ শস্তের চাষ, অধিক ফলনশীল উন্নত জাতের বীজ 


/ 


| 


ব্যবহার, ঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ সারের 
প্রয়োগ, ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের নতুনতর ও 
উন্নততর চিন্তার প্রয়োজন দেখ! দিয়েছে | 

অল্প সময়ে অধিক ফলনশীল ধানের বীজ আজ 
বাংলাদেশের বহু কৃষকের কাছে বিলি কর! 
হয়েছে | অনেক কৃষক এই সব ধানের চাষ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা লাভ করেছেন 
( যেমন বর্ধমান জেলায় বহু কৃষককে শিক্ষা! দেওয়া! 


N 
নগ্ন” 
Eads 
“গোম 
হয়েছে ( | অন্যান্য জেলাতেও এই শিক্ষার ব্যবস্থা! 


কর! হয়েছে । অনেকের মধ্যে বেশ উদ্দীপনাও 
দেখা গেছে। এখন যদি কৃষকরা! এই সব বীজ 


২১ 


O বস্ুন্ধর! £ উনবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 


; 


করে চারটি বিষয়ের উপর যেমন,--১ ) ধানের 
শিষের সংখ্যা; + প্রতিটি শিষে দানার সংখ্যা, 


৩) পরিপক্ক দানার শতকর! সংখ্যা এবং ৪ ) এক 
_ হাজারটি দানার ওজন | 


যদিও এগুলো পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত, তবুও দেখা যায়, প্রথমোক্ত ছুটি বিষয়ের 


` গুণিতকের, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে 


| 


ধানের শিষের সংখ্য! বাড়ানোর চেষ্টা কর! যায় £ 
শেষ কাদ! করার সময় অর্থাৎ চারা রোয়ার 
ঠিক আগেই রাসায়নিক সার, বিশেষভাবে উপযুক্ত 
পরিমাণ নাইট্রোজেন্ঘটিত সার, মাটির সঙ্গে 








> 


alata মোট সংখ্যার উপরই নির্ভর করে তার 
o প্রকৃত ফলন। যদিও পরিপক্ক দানার শতকরা 
জনের উপর একটি ww 


_ ভূমিকা নিয়ে আছে, fee আমাদের দেশে এর 
সংখ্যা বেশ ভালই। অবশ্য কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম খুব সামান্যই দেখা যায়। 


এক হাজারটি দানার ওজনের গুরুত্ব আপেক্ষিক- 
ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ | তাই আমাদের প্রধান 


প্রথমোক্ত ছুটি বিষয়ের উপরই বিশেষভাবে নজর 


দিতে JA | 


_ নিম্নলিখিত উপায়ে নিদিষ্ট পরিমাণ জমিতে 


₹ মিশিয়ে দেওয়! দরকার । এতে শিকড়গুলি খুব 


তাড়াতাড়ি ঝাড়ালে। হয়ে মাটিতে গেড়ে বসবে 
এবং প্রতিটি চারা গাছও বেশ ঝাড়ালো হয়ে 
` উঠবে | 

E EE 


নাইট্রোজেনঘটিত সার ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিতে হবে। এই সময় সাধারণতঃ 


২২ 


শিকড় ভালভাবে মাটিতে লেগে যায় এবং উপকৃত 
বিয়ানের ( পার্শ্ব কাঠির) সংখ্যা বাড়তে শুরু 


করে। JON এই সময় উপযুক্ত পরিমাণে উক্ত -- 


সার প্রয়োগ করলে বিয়ানের সংখ্যা বেড়ে যায়, 
অর্থাৎ শিষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। 

সবল, সুস্থ, নীরোগ, সতেজ ও উপযুক্ত 
বয়সের চারা লাগালে বিয়ানের সংখ্যা আশাতীত 
ভাবে বেশী পাওয়া যায় । অন্যদিকে দেখা গেছে 

সরু, লিকৃলিকে লম্বা 5| বেশী বয়সের চারা 
লাগালে বিয়ানের সংখ্যা অনেক কম হয়। 
সাধারণতঃ অধিক ফলনশীল কম সময়ের ধান 
গাছের ( অর্থাৎ যে ধান অল্প দিনে পেকে যায় ) 
চারার বয়স ২০ থেকে ২৫ দিন হওয়া উচিত। 


নির্দিষ্ট ও কম দূরত্বে চারা গাছ লাগানো প্রা 


উচিত। যে সব জমিতে উর্বর! শক্তি কম a 
সার কম CHEN হয়, সেই সব জমিতে কম 
দূরত্বে চারা গাছ রোপণ করে একট! নির্দিষ্ট 
পরিমাণ জমিতে বিয়ানের সংখ্যা অর্থাৎ শিষের 
সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া যায়। এই সব অধিক 
ফলনশীল উন্নত জাতের ধানের চাঁরা লাগানোর 
সময় দু’টি সারির মধ্যে ব্যবধান থাকবে ২৫ সেমি, 
থেকে ১৫ সে'মি। এবং ছু'টি চারা গাছের মধ্যে 
ব্যবধান থাকবে ১০ সেমি, থেকে ১৫ Gf, | 
প্রতিটি গর্তে ২-৩টি চারা লাগাতে হবে। কিন্তু 
দেখা গেছে কৃষকর! সাধারণতঃ বেশী ব্যবধানে 


চার! লাগান। তাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে মোট - > 


বিয়ানের সংখ্যা অর্থাৎ শিষের সংখা! কম হয়। 
অগভীরভাবে চারা লাগাতে era 
সাধারণতঃ কৃষকর। গভীরভাবে চার! রোয়|া করে 


লাগায়, তাতে বিয়ান কাঠির সংখ্যা অনেক কম 
হয়। কারণ গাছের যেখান থেকে বিয়ান বেরিয়ে 
hier সেই যায়গা মাটির বেশী ভিতরে চলে 
যাওয়ায় বিয়ানগুলি খুব সহজে বেরিয়ে আসতে 
পারে না। সেইজন্য এইসব কম সময়ের অধিক 
ফলনশীল ধান গাছের চারা ২ থেকে ৩ সেমি, 
গভীর করে মাটিতে বসিয়ে ছিতে হবে | তাহলে 
অধিক সংখ্যায় বিয়ান বেরিয়ে আসবে; অর্থাৎ 
শিষের সংখ্য| বেড়ে ষাবে। 

চারা গাছ RN করে লাগানোর পর শিকড়- 
_ গুলি ভালভাবে মাটিতে লেগে যাবে, তারপর মাঠে 
জলের পরিমাণ কমিয়ে এনে ২ থেকে ৩ সেমি, 
জল দাড় করিয়ে রাখতে হবে। এতে বেশী 
gas বেরিয়ে আসবে ( আগেই এ সম্বন্ধে বল! 
হয়েছে ), অর্থাৎ শিষের সংখ্যা বেশী পরিমাণে 
Ate যাবে। কিন্তু দেখ! যায়, মাঠে সাধারণতঃ 
বেশী পরিমাণে যে জল ধরে রাখা হয়, তাতে 
বিয়ানের সংখ্যা অনেক কম FT | 

এইভাবে শিষের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে | 
কিন্তু প্রতিটি শিষে দানার সংখা! কি ভাবে বেশী 


২৩ 


TINT : ভাদ্র £ 8 


পাওয়| যায়ঃ সে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমতঃ 
প্রতিটি শিষে দানার সংখ্যা বাড়িয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ 
অপুষ্ট শিষ aj অপুষ্ট দানার সংখ্যা কমিয়ে। 
সাধারণতঃ দেখা যায় থোড় আসার পর গাছের 
মধ্যেই প্রতিটি শিষে কোষ বৃদ্ধি হতে থাকে। 
ঠিক সেই সময় শিষগুলি ও দানাগুলি ভীষণভাবে 
বৃদ্ধি পেতে থাকে | এই সময় যদি ঠিক মত যু 
না নেওয়া যায় তবে অপুষ্ট শিষে দানার সংখ্যা 
বেড়ে যেতে থাকে | তাই পরীক্ষা করে দেখ! 
গেছে যে, যদি এ সময়ের আগে অর্থাৎ ফুল 


আসার ( গাছ থেকে বেরিয়ে আসার ) ২৫ থেকে . 


৩০ দিন আগে নাইট্রোজেন্ঘটিত সার প্রয়োগ 
কর! যায়, তবে অপুষ্ট শিষ বা দানার সংখ্যা কমে 
যায় এবং পুষ্ট দানার সংখ্যাও বেড়ে যায়। 

অবশ্য এই সারের প্রয়োগ ছাড়াও, মাত্রাতি- 
রিক্ত জল বা তার স্বল্পতা দুয়ের কোনটাই যেন না 
হয়? তার ব্যবস্থা কর এবং রোগ ও পোকার 
প্রকোপ থেকে গাছকে রক্ষা কর দরকার। . 
কারণ এ সব কারণেও পুষ্ট দানার সংখ্যা কম 
বেশী হয়ে থাকে | | 





৪ লক্ষ to হাজার একর জমিতে অধিক 
ফলনশীল জাতের শস্তের চাষ করার জন্যে 
পশ্চিমবাংল! সরকার এ বছর অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ 
সালে একটি ব্যাপক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। 
এই প্রকল্প বর্তমানে রূপায়নের পথে। উল্লিখিত 
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জমির মধ্যে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার একর জমিতে 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ, ২৫ হাজার একর 


জমিতে অধিক ফলনশীল ভুট্টার চাষ এবং 


৬০ হাজার একর জমিতে মেক্সিকে। গমের চাষ 
করার ব্যবস্থা হয়েছে। তিন বছরের মধ্যে 
পশ্চিমবাংলাকে খাচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার 
যে HYD নেয়া হয়েছে এই প্রকল্প তারই 
অন্তর্গত। সাধারণতঃ একর প্রতি এক টনেরও 
কম শস্য উৎপাদনের বদলে অধিক ফলনশীল 
ধানের এই জাতগুলো একর প্রতি দুই টন 
ফসল দেবে বলে আশ! করা যাচ্ছে। 

গত বছর এই রাজ্যে মাত্র ৬২১৬০* একর 
জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ কর! 


॥ হয়েছিল। 


খরিফ খন্দে ৩ লক্ষ ১০ হাজার একর 


1 জমিতে অধিক ফলনশীল ধান এবং ভুট্টা চাষের 





জন্যে যে খণের প্রয়োজন হবে, তার জন্যে রাজ্য 
সরকার মোট ৯'৩* কোটি টাকা নির্দিষ্ট 
করেছেন। তা ছাড়া একর প্রতি এই খণের 
পরিমাণ ধরা হয়েছে ৩০০ টাকার মত। 
১ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে অধিক ফলন- 
শীল ধান, BE! এবং মেক্সিকো গমের চাষ করার 
জন্য ose কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। 
১৯৬৭-৬৮ সালে এই PIS জন্যে মোট 
acta টাকার প্রয়োজন হবে ১২৭৫ কোটি 
টাকা | | 

ভারতের এবং অন্তান্য দেশেও কতগুলে। নতুন 
নতুন অধিক ফলনশীল জাতের শস্যের আবিষ্কার 
হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে চলতি জাত- 
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TINT : ভাদ্র £ ১৩৭৪ 


গুলোর তুলনায় নতুন এই জাতগুলে৷ অনেক বেশী ভাল ফলন দিয়ে থাকে এবং বর্তমানে চালু জাত- 
_ কলন দেবে আশ! কর! যাচ্ছে। অধিক ফলনশীল গুলোর চেয়ে ফলনের পরিমাণও বেশী হয়ে থাকে। 
এই নতুন জাতগুলোর সব চাইতে বড় TN বিভিন্ন রকমের শস্তের জন্যে নির্ধারিত জমির 
এই যে, এগুলো অধিক মাত্রায় সার প্রয়োগে পরিমাণ নীচে দেওয়া হোল : 


শস্য খরিফ খন্দ রবি খন্দ গ্রীষ্মকালীন মোট 
১৯৬৭-৬৮ ১৯৬৭-৬৮ ১৯৬৭-৬৮ 
একর একর একর একর 
ধান 9,5 ور‎ © — ৭৫,০০০ ৩,৭৫,০০০ 
অধিক ফলন- 
শীল 291 ১০,০০০ ৫,০০০ — ১৫১০০৬ 
গাম جب‎ ৬০,০০০ — ৬০,০০০ 
৪১৫০১০০০ একর 
এই কার্ধস্চী অনুযায়ী ১৯৬৭-৩৮ সালে সারের চাহিদা! 
খরিফ খন্দে পশ্চিমবাংলার ১৩টি জেলায়, যথা- অধিক ফলনশীল শস্তের কার্ধসূচীর TY 
ক্রমে ৩ লক্ষ এবং ৭৫ হাজার একর জমিতে প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিম্নরূপ s— 
খরিফ ও গ্রীষ্মকালে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান ১১ হাজার See মেট্রিক টন নাইট্রোজেন, ৭ 
চাষের চেষ্টা কর! হচ্ছে | হাজার ১২৫ মেট্রিক টন ফসফেট ( 2.0, ) এবং 


মেক্সিকো গমের জন্যে সেনোর।-৬৪ ও লার্মা- 
রোজে, এই রাজ্যে ১০টি জেলায় ৬* হাজার 
একর জমি ধর! হয়েছে | এবং সঙ্কর FBI চাষের 
জন্যে এ রাজ্যে ৬টি জেলায় কতগুলো৷ ব্লক নির্বাচন 
করা হয়েছে। সেখানে খরিফ ও রবি খন্দে 
যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৫ হাজার একর জমিতে 
এর চাষ কর! হবে। 


৫ হাজার ৭** মেট্রিক টন পটাশ (K,0) | 
১৯৬৭-৬৮ সালে খরিফ খন্দে ৩ লক্ষ একর 
জমিতে ধান এবং ১* হাজার একর জমিতে BEI 
চাষের জন্যে এই পরিমাণ সারের প্রয়োজন হুবে। 
তা ছাড়! এ বছরই রবি ও গ্রীষ্মকালীন শস্তের 
জন্যে ৭৫ হাজার একর জমিতে ধান? ৫ হাজার 
একর জমিতে FH এবং ve হাজার একর জমিতে 


২৫ 


FHA উনবিংশ বর্ষ : ৫ম সংখ্য! 


মেক্সিকান গম চাষের জন্যে ৫ হাজার ৬০* মেট্রিক 
টন নাইট্রোজেন, ৩ হাজার coo মেট্রিক টন 


__ ফসফেট (7১505) এবং ২ হাজার ৮০০ মেট্রিক 


টন পটাশ (KO ) দরকার হবে। কাজেই মোট 
প্রয়োজন দাড়াচ্ছে নাইট্রোজেন, ফসফেট, (P,0,) 
এবং পটাশ (KO) সারের জন্যে যথাক্রমে ১৭ 
হাজার, ১০ হাজার ৬২৫ এবং ৮ হাজার ৫০০ 
মো ট্রক bal 
রোগপোকা নিবারণ 

৩ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে রোগ পোকা 
নিবারণের জন্যে ৫৫ কিলোলিটার লিনডেন, 
১১ মেট্রিক টন মার্কারি (শতকরা ৬ ডবলিউ, পি) 
এবং ১৬ মেট্রিক টন নার্শারি ইনসেকটিসাইড, 
দরকার হবে। এবং এই বাবদ খরচ হবে ৮৭ 


কোটি ১৬ লক্ষ টাকা | 
বীজ 


১৯৬৭-৬৮ সালে খরিফ খন্দে প্রায় ৩৫ 


২৬ 


হাজার কুইণ্টাল অধিক ফলনশীল ধানের বীজ 
বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন : 
তাইচুং নেটিভ-১ : ৭ হাজার কুইন্টাল, tpt 
৬৫ : ৪ হাজার কুইঃ, তাইনান-৩ : ১ হাজার কুইঃ, 
কালিম্পং-১ £২ হাজার ৫০০ কুইঃ ফরমোজা 
২৫০ কুইঃ, এন, সি, ৬৭৮ ১০ হাজার Fe: 
এবং এন, সি, ১২৮১ ১০ হাজার FE: | 


একাধিক ty 


এইসব ধানের সুপ্তাবস্থা খুবই সামান্ত বলে 
ভাল সেচ-ব্যবস্থা থাকলে একই জমিতে বছরে 
তিনবার এসব ধানের চাষ কর! যেতে পারে। 

যদি চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে যতটা জমিতে 


সেচ ব্যবস্থা করা যাবে বলে ভাব! যাচ্ছে, তাতে /. 


এই অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করা যায়, 
তাহলে পশ্চিমবাংলায় খাতের কোন ঘ্বাটতি 
থাকার কথা| AF | 


প্রত্যয় | উদয়ন ভৌমিক 


স্বপ্নের সিঁড়ি ভেঙেছি গড়েছি কত 
ভেঙেছি গড়েছি জীবনের রাজপথ 
পৃথিবীর চোখে আমার ছু'চোখ রেখে 
বুঝতে চেয়েছি পৃথিবীর রূপ রস 
অনেক আশায় আকাশে দৃষ্টি মেলে 
খুঁজেছি সবার জীবনের 51 | 
ঢেউ ভাঙ। মনে ভাষার জাল বুনে 
রচিতে চেয়েছি আত্মার প্রত্যাশা | 


হঠাৎ আলোর TY ঝলকানি। 

_ প্রাণের বেদেই স্ূর্-আলিম্পন, 
অনেক কান্না! ক্লান্তির বেদনায়__ 
জেগে ওঠে শ্রেয় জীবনের জয়গান | 
হঠাৎ এ মনে ভাদরের প্রত্যয় 
হঠাৎ এ পথে অস্তিত্বের সাড়া 
দৃষ্টির মাঝে সত্তা অচঞ্চল 
জীবনের বেদে মাটির অঙ্গীকার । 





নবজীবনের গান | মলয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


অসহ্য তাপ, নিরম্থু খরা, গুমোট বায়ুস্তরে 

জোষ্ট দহন প্রখর তপন আগুনঝরণ ঝরে | 
পল্লীবাসীর। আকুল নয়ন আকাশ পানে দিঠি_ 
ব্রা কখন্‌ হঠাৎ পাঠায় শীতল মেঘের চিঠি | 
“দেবতা গে! তুমি বাঁচাও বাঁচাও” £ প্রার্থন! ঘরে ঘরে, 
“জল দাও মোর! মাঠে বীজ দেব,” কহিছে সমস্বরে | 
ক্রেশাতুর সেই চোখের মায়ায় ক্রমে জেগে ওঠে সাড়া 
দেবতার বুকে £ শ্যাম মেঘদল অলক্ষ্যে পায় ছাড়! | 
মায়াবী মেঘের সজল নয়ন দখিনের এ কোনে-_ 
অন্থুরাগে মাঠে মাঠে চাষীদল দিন-দিন দিন গোনে। 
দিগন্ত পারে বিজুলি-ঝিলিক, মৌসুমী বায়ু ওঠে, 
রোদ্্র-তাড়ুয়! কাজল মেঘের! আকাশের মাঠে জোটে | 
দূর হতে এ ভেসে আসে কানে ধীর মেঘগরজন-_ 
দেবতা সদয় £ বাতাসের বেগ বেড়ে ওঠে শন্শন্‌। 
ধীরে ধীরে ঝিরি ঝিরি নেমে এল তৃষিত মাটির 'পরে 
বৃষ্টি ! বৃষ্টি ! বরষা ভরসা মিঠে বারিধারা ঝরে। 
আশার ভাদ্র আনে ব্রাভয় স্থশীতল আশ্বাস, 

এল মাঠে মাঠে ধরনীর বুকে প্রাণ জাগানোর মাস। 
নতুন সবুজ ফসলের প্রাণ কাচতে বাঁচাতে জানে, 
আকাশ বাতাস দিল তাই ভ’রে নবজীবনের গানে ॥ 


২৮ 





দিনের শেষে লাঙল কীধে মাঠ থেকে 
ফিরছিলেন প্রবীণ কৃষক হজধর সামস্ত। 
পরিচয় দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম কয়েকদিন আগে 
তমলুক ১নং ব্লকের নিমতৌড়ীতে AALS হুল- 
কর্ষণ উৎসবের ASS সম্বন্ধে । মৃদু হেসে 
বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে ; 
এগিয়ে দিয়েছিলেন Sta ডায়েরীখানি। পড়ে 
দেখে এত মুগ্ধ হয়েছি যে, তা সকলের সামনে 77 


ototo otf 





bed মহকুম। তথ্য আধিকারিক, তমলুক | 


২৯ 


` qaa £ উনবিংশ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা 


নিমতৌড়ী, ১৫ই জুলাই ১৯৬৭ 

একটা O নয় একসঙ্গে ১০৮টা হাল। 
কথাটা! শুনেই আমার পিলে ফাটবার যোগাড়। 
সেই ১৬ বছর বয়সে লাঙলের মুঠি ধরেছি। 
এই বাহান্ন বছরেও ত ছাড়তে পারিনি। কিন্তু 
অতগুলে! হাল একসঙ্গে কোনদিন দেখিনি। আমি 
কেন, বাঁপ-ঠাকুর্দার আমলে হয়েছে বলেও শুনিনি। 
কর্মকর্তাদের একজন আগের দিন আমাকে 
বলতে এসেছিলেন। এখনকার ছেলে-ছোকরার 
দল আর কিছু না হোক বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে 
কথা বলতে পারে। কেমন মিষ্টি করে বলল, 
‘আপনি হচ্ছেন প্রধান কৃষক । আপনি না 
গেলে হয় বলুন!” থামিয়ে দিয়ে THA, ‘তা কিসের 
“উৎসব হে? মুখে কথা জুগিয়েই ছিল, বলল, 
হলকর্ষণ উৎসব | উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীসুশীল কুমার 
ধাড়া আসছেন উদ্বোধন করতে’ একটু থেমে 
বলল, ‘নতুন কিছু নয়, রামায়ণ-মহাভারতের 
যুগেও ছিল।’ শেষের লাইনটা বোধ হয় আমার 
বয়সের দিকে লক্ষ্য করেই বলেছিল । পৌরাণিক 
কথ! শুনলে আমার মত বয়স্কদের একটু আনন্দ 
হয় বৈকি! ছোকরা এবার অমায়িক হাসি টেনে 
বলল, “আপনার মত প্রবীণ কৃষক এতে যোগ না 
দিলে, শিবহীন যজ্ঞের মতই সবই আনন্দহীন হয়ে 
ষাবে। পুরাণ ঘেটে উপমাটা! কেমন মোক্ষম 
দিয়েছে দেখুন। যাই হোক, ছোকর! বিদায় 
নিল। চলে যেতে, ভাবতে বসলুম। ভাবতে 
গিয়ে অবাক ! মন ত আগেই সায় দিয়ে বসে 
আছে। কথায় আছে না একে মনসা তায় 
ধূপের গন্ধ। চাষীর কাছে চাষের Be | 
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তার ওপর নিমন্ত্রণ | সকাল ৬ট! বাজতেই বলদ 
জোড়! নিয়ে হাজির হলাম নিমতৌড়ীর মার্চে | 
চারিদিকে লোক থৈ থৈ করছে । সকলের 
দৃষ্টি হালের দ্রিকে_আমাদের দিকে । গর্বে 
বুকটা ভরে গেল। তাছাড়া বহুদিনের একটা 
ক্ষোভ আমার দূর হোল। দেশের রাজা যদি 
চাষ ও চাষীর প্রতি যোগ্য সম্মান ay দেখান, তবে 
প্রেরণা আসবে কোথেকে ? অবশ্য এখন রাজ! নেই। 
কিন্তু রাজ্যের কর্ণধার আছেন, আজ যখন 
একজন মন্ত্রী এসে প্রথমেই মালাচন্দন দিয়ে 
আমাদের বরণ করলেন, সত্যি কথা বলতে কি, 
আমার এতদিনের কৃষক জীবন ধন্য মনে হোল। 
এরপর শুরু হোল হলকর্ষণ | লম্বা জমির 
এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সামনের হাল 
ধরলেন উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় শ্রীসুশীল কুমার 
ধাড়৷ স্বয়ং | এতক্ষণ পরে আবার সে মনটা 
মাথা চাড়া! দিয়ে উঠল। ভাবতে শুরু করল; 
মন্ত্রীদের এইসব লাঙল ধরা একটা! Show) মাত্র | 
লোক দেখানে। ব্যাপার। খবরের কাগজে 
ছাপবার মত ছু-একখান! ছবি তুললেই এর শেষ। 
কিন্তু ভুল আমারই ١ আর ত! ভাঙতে বেশীক্ষণ 
লাগল না। অতবড় লম্বা জমিট! দু-তিন পাক 
ঘুরেও হাল ছাড়ার নাম নেই। একটা আতড় 
মেরে আর একটা ধরছেন। স্বীকার করতেই 
হোল মন্ত্রী হলেও শ্রীস্বশীল কুমার hel চাষী 
বটে। নিজেই আবার মাইকের সামনে দীড়িয়ে 
বুক ফুলিয়ে বললেন_“মনে প্রাণে আমি চাষী | 
নিজেকে চাষী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি | 
শুনুন কথ! ! না দিনকাল সত্যিই পাস্টাচ্ছে। 


fe 


হলকর্ষণের পর সভা বসল নিমতৌড়ী 
প্রাইমারী স্কুলের সামনে | ডায়েরী লিখতে বসে 


মিথ্যে কথা বলবন।। বক্তৃতার নাম শুনলেই 


আমার জ্বর আসে। কেবলি মনে হয় একগাদা 
হিতোপদেশ আর কথামৃত নিয়ে বক্তা আমার 
দিকে তেড়ে অসছেন। fsa আজকের কথা- 
টাই আলাদা | সকাল থেকেই সব যেন ওলট 
পালট হয়ে যাচ্ছে। প্রথমেই মন্ত্রীর হাতের 
মালাচন্দন নিয়ে একবার হোঁচট খেয়েছি। 
দ্বিতীয়বার তার অভিজ্ঞ হাতের, লাঙল ধর! 
দেখে। তাই চুপটি করে স্থবোধ বালকের মত 


বসে পড়লুম। 


কিন্তু ভাষণ শুনে সত্যিই আমি অবাক হয়ে 
গেলাম। প্রথমেই নিজেদের দোষ স্বীকার। 
সময়মত চাষের দরকারী জিনিসগুলে! চাষীর 
কাছে পৌঁছে দেবার অক্ষমতার জন্য । আর সে 
ভুল শুধরে নিয়ে جور‎ বললেন, “কাজ দিয়ে 
তা পূরণ করতে চাই। একটু চেষ্টা করলেই 
আপনার! দেশকে অনাহারের হাত থেকে বাঁচাতে 
পারেন। চাষীর রক্ত আমার শরীরে।” মনে হোল 
সেই রক্ত যেন চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত ছুটতে 
শুরু করেছে | কানে বাজতে লাগল, “নতুন যেসব 
ধান বেরিয়েছে তা দিয়ে একরে ১০০ মণ ধান 
ফলান এখন আর কিছুই শক্ত নয়” কথাটা যে 
বাড়িয়ে বলা নয়, তা আমিও জানি । এত 
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পাশের গ্রাম বারহাটগেছিয়া। সেখানকার 
স্থধীর প্রামাণিক বোরে। চাষে তাইচুং ধান 
লাগিয়ে একরে ৯৬ মণ ফলন পেয়েছেন। ভাল 
চাষী বলে নিজের মনে অহঙ্কার ছিল। তাই 
দিনের বেলা না গিয়ে একদিন খুব ভোরে তার 
ক্ষেত দেখে এসেছিলাম | অমন ক্ষেত আলো! 
করা ধান জীবনে দেখিনি। তাতে ত আমার 
শিক্ষা হয়নি। চোখ ফোটেনি। এই মুহুর্তে তাই 
নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে | মনে হচ্ছে বাপের 
দেওয়া হলধর নামের আমি অমর্যাদা করেছি। 
অল্প দু'টো সুন্দর কথা বললেন, তমলুকের 
মুখ্য কৃষি আধিকারিক শ্রীশিশির কুমার 
থাসনবীশ ١ “মেদিনীপুর জেলায় নিমতৌড়ী গ্রাম 
ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান। আজকের 
উৎসবস্থল হিসাবে সেই নিমতৌড়ীর নির্বাচন 
হয়তো একটা আকম্মিক যোগাযোগমাত্র । কিন্তু 
কে বলতে পারে আজকের এই উৎসব থেকে যে 
আন্দোলন জন্ম নিচ্ছে তা সার! দেশকে ক্ষুধার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগের মত উদ্দীপ্ত করবে ay P 
আমার সমস্ত শক্তি আর উৎসাহে জোয়ার এল | 
ঠিক ২৫-৩০ বছর আগে স্বাধীনতার নাম শুনলে 
এমনি ধারা হোত। নিজেকে সামলাতে না পেরে 
ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে | প্রতিজ্ঞা করলুম, 
আর দেরী নয়, সামনের মরন্থমেই আমি দেখিরে 
দিতে পারব আমার হলধর নামের সার্থকতা | 





মাইলোর NILI 


মাইলে| একটি পুষ্টিকর Sea জাতীয় NT- 
أو«‎ | পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানে মাইলো! 
«“দে-ধান” নামে পরিচিত | সাধারণতঃ চালই 
আমাদের প্রধান UI) জনসংখ্যার অনুপাতে 
চালের উৎপাদন প্রয়োজনমত না হওয়ার জন্য 
চালের যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক কম। 
ফলে পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকে খাগ্াভ্যাস 
বদলের এক নজীর <9 করতে হয়েছে। 9 
হিসাবে গমের ব্যবহার ১৯৫০ সালের তুলনায় 
বর্তমানে এই রাজ্যে ছিগুণেরও বেশী বেড়েছে। 
গমের মত আরে! অনেক পুষ্টিকর খাদ্যশস্য আছে 


OR 


যেগুলি এখানে খুব বেশী উৎপন্ন হয় না । মাইলে৷ 
এই রকমের একটি তগুল জাতীয় وو‎ | 
ভারত সরকার মাঝে মাঝে বিদেশ থেকে এই 
মাইলে। কিছু কিছু আমদানি করেন। গুণের 
দিক থেকে বিচার করলে মাইলো প্রায় গমের 
সমতুল্য। HOT দিক থেকে এতে 5 
পদার্থ এবং লৌহ উপাদান চাল এবং গমের চেয়ে 
অনেক বেশী আছে। 

মাইলে। কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে 
সে সম্বন্ধে নীচে আলোচন! করা হলো! £ 


১। মাইলোর ভাত (জাউ-ভাত ) 


মাইলোর দানাগুলি আধভাঙ্গ। করে ভেঙ্গে 
জলে পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখুন। যে পরিমাণ 
মাইলে! রান্না করতে চান তার তিনগুণ জল 
হাঁড়িতে গরম করে এ আধভাঙ্গা মাইলোর 
দানাগুলি হাঁড়ির মধ্যে গরম জলে ছেড়ে দিন। 
যখন এই মাইলোর দানাগুলি বেশ সুসিদ্ধ হয়ে 
যাবে তখন নামিয়ে নিন। ফেন ফেলবেন F | 
এই ভাত আপনার প্রয়োজনমত ga দিয়ে যে 
কোন তরিতরকারি দিয়ে খেতে পারেন। খেতেও 
ভাল লাগে | এই খাছাটি সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর | 


২। মাইলোর খিচুড়ি 


খিচুড়ির জস্যও মাইলোর দানাগুলি আধভাঙ্গা 
করে নিয়ে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। 
একটি কাঠির সাহায্যে নেড়ে মাইলে! ও ডালগুলি 
একত্রে মিশিয়ে দিতে হবে | 

খিচুড়ি ফুটে যখন মাইলে! ও ডাল মিশে 


যাবে তখন অল্প আচে সাবধানে নাড়তে হবে 
যাতে খিচুড়ির তল! ধরে ন! নষ্ট হয়ে যায়। 


~ খিচুড়ি ফুটে উঠলে তাতে ধনে, লঙ্কা, হলুদ, 


t 


জিরে-মরিচ-আদাবাটা, তেজপাতা প্রভৃতি মসলা 
পরিমাণমত দিয়ে বেশ করে নেড়ে দিন। মাইলো 
ও ডাল সিদ্ধ হয়ে গেলে তখন তাতে পরিমাণমত 
সুন ও ঘি দিয়ে নেড়ে দেবেন। খানিকক্ষণ পরে 
তা নামিয়ে তাতে গরম মসলা দিয়ে নেড়ে চেড়ে 
হাঁড়ির মুখ ঢাক! দিয়ে রাখুন । এই খিচুড়ি গরম 
গরম খেতে খুব ভাল লাগে। 


৩। মাইলোর খই 


সর মাইলোত্ম দানাগুলি ঝেড়ে পরিষ্কার করে 
-উনিন। একটি কড়ায় মোটা বালি দিয়ে উনানে 


SA 


চাপিয়ে দিন। বালি বেশ গরম হলে তাতে 
অল্প করে মাইলোর দান! দিয়ে নারকেল কাঠির 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৭৪ 
কুঁচি দিয়ে বালি ও মাইলো দানাগুলি নাড়তে 
থাকুন। এই দানাগুলি বেশ সুন্দর ফুলের মত 
খই হয়ে যাবে। খই বালি না দিয়ে শুধু গরম 
কড়ায় TY কাঠ খোলায়ও তৈরি করা যায়। এই 
খই খেতে খুব ভাল লাগে। মুড়ির মত নোনতা 
স্বাদও এর আছে। খুব সহজে এটি হজম 
হয়। 


৪। মাইলোর মোয়া 


একটি কড়ায় প্রয়োজনমত গুড় দিয়ে উনানে 
বসিয়ে দিন। গুড় ফুটে যখন বেশ চিট হবে, 
তখন উনান থেকে কড়া নামিয়ে তাতে فى‎ 
মাইলোর খই দিয়ে বেশ ভাল করে নেড়ে 
থইগুলিতে গুড় মাখিয়ে দিন। এবং আপনার 
প্রয়োজনমত cat পাকিয়ে নিন। ছোট ছেলে 


মেয়েরা এই মোয়া খেয়ে খুব খুশী হবে। 


( ATT £ দৈনিক বন্থুমতী, ১৮-৭-৬৭ 





জার্মানীতে ITC রেকর্ড উৎপাদন 

বিদেশে একট! ধারণ! প্রচলিত আছে যে 
জার্মানী শিল্প-নির্ভর দেশ | অনেকে মনে করেন, 
রুর অঞ্চলের কয়লাখনি, ইস্পাত শিল্প আর যন্ত্র 
পাতি ছাড়া এ দেশের কৃষকের খামারে যে ফসল 
জম! হয়, জার্মানীর অর্থ নীতিতে তার ভূমিকা 
বোধ হয় নগণ্য । এ কথা ঠিক, জার্মানী শিল্প 
প্রধান দেশ; কিন্তু শিল্প নির্ভর নয়। এখানকার 
শহরতলি বা গ্রামের দিকে A বাড়ালে চোখ 
HCA ক্ষেত-খামার হাঁস-মুরগি পালনের যান্ত্রিক 
খামার বা পশু পালনের আধুনিকতম ব্যবস্থা 
দেখলে এ দেশের অর্থ নীতিতে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিক৷ সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। আর 
প্রত্যক্ষদর্শী al হয়েও যদি বিশ্বাস করতে হয়, 
ত| হলে সংখ্যাতত্বের দ্বারস্থ হতে হবে। শুধু 
মাত্র পশ্চিম জার্মানীর কথাই ধর! যাক। 

গত বছর পশ্চিম জার্মানীতে খাগ্ভাশস্তের 
রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে । টাকার অঙ্কে এই কৃষি 
উৎপাদনের পরিমাণ ইস্পাত ও সহযোগী শিল্পগুলির 
মোট উৎপাদনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বেশী | 


৩৪ 


অথচ তুলনামূলকভাবে এ দেশে চাষযোগ্য 
জমির পরিমাণ অল্প, দিন দিন চাষবাসের কাজে 
নিযুক্ত লোকের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। বিশেষ 
করে তরুণ সম্প্রদায় দলে দলে শহরের দিকে 


ছুটে চলেছে । শহরের ঝকমকে আলো প্রাণ a 


প্রাচুর্য আর যন্ত্রের একতান তাদের, কাছে শ্যামল 
সবুজ প্রাস্তরের তুলনায় অনেক বেশি মোহময়। 
ত! সত্বেও কৃষির উৎপাদন বাড়ছে। প্রতি বছরেই 
নতুন নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি হচ্ছে। 

তার কারণ, এ দেশের শিল্প-বিপ্লব শহরের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। গ্রামের কৃষিনির্ভর 
পরিবারগুলিতে শিল্পবিপ্লবের ঝড় পুরনো কাঠা- 
মোকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে | এ ঘটনা মোটামুটি 
আঠার শো সাল নাগাদ। এঁ সময় একজন 
শহরবাসীর সারা বছরের খাদ্য জোগাতে চারজন 
কৃষককে হাড়ভাঙ্গ পরিশ্রম করতে is ঠিক 


একশো বছর আগে একজন কৃষকের উৎপাদনের | 


বিনিময়ে চারঞ্জন শহুরে বাবুর রসনা পরিতৃপ্ত 
হোত। আর ১৯০০ সালের তুলনায় আজকের 
কৃষি উৎপাদনের হার অকল্পনীয়ভাবে বেড়েছে। 


r 


y 
¥ 


= 


< দনের পরিমাণ বহুগুণ বুদ্ধি পেয়েছে। 


ডিম আর মাখন উৎপাদিত হয়। 


এক কথায় জার্মানীর কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্িকতার 
ফলে কৃষি শ্রমিকের অভাব ঘট! সত্বেও উৎপা- 
১৯৫১ 
সালে পঃ জার্মানীতে প্রায় উনচল্লিশ লক্ষ লোক 
কৃষি উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকলেও মাত্র 
পনেরো! বছর পরে এই সংখ্য। অর্ধেকে নেমে 
এসেছে | পঃ জার্মানীর মোট ছয় কোটি অধি- 
বাসীর মধ্যে ১৯৬৫ সালে কৃষিতে নিযুক্ত অধি- 
বাসীর সংখ্য। ছিল মাত্র উনিশ লক্ষ | 

কিন্তু কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাসের ফলে 
উৎপাদনের পরিমাণ কমে নি, বরং ত! পূর্বেকার 
সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
আগের সময়ের তুলনায় এখন এ দেশে দ্বিগুণ 
খাগ্শস্তের 
উৎপাদন বেড়েছে দুই-তৃতীয়াংশ | একই সময়ে 
দুধের উৎপাদন শতকরা! পঁয়তাল্লিশ ভাগ, গোমাংস 
উৎপাদন শতকর! চৌত্রিশ ভাগ বেড়েছে । আর 


প্রতিটি মুরগি শতকরা! পঁচান্তরটি বেশি ডিম দিচ্ছে। : 


উপরে উল্লিখিত তথ্য কি কোন “মিরাকল্‌' 
বা কৃষির ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিস্ময়? মোটেই 
নয়। আসল কারণ সাবেকি আমলের লাঙ্গলের 
জোয়াল থেকে এ দেশের কৃষকরা বেরিয়ে 
এসেছেন। ট্রাকটর বা কলের লাঙ্গল প্রভৃতি 
আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নততর সার আর বিজ্ঞানের 
নতুন নতুন আবিষ্কারের যথার্থ প্রয়োগের ফলে 


 কুবিজীবির সংখ্যা কমে যাওয়া সত্বেও এ দেশের 
` কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। 


এখন এ দেশের উনিশ লক্ষ কৃষকের ক্ষেতে দশ 
লক্ষ ট্রাকটর আর পঁচানববই হাজার priza 


৩৫ 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র £ ১৩৭৪ 


যন্ত্র বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে ফসল উৎপাদনের 
কাজে লাগিয়েছে । কোন মায়াবী মৌন্ুমী 
মেঘের আশায় এ দেশের FAFA বসে থাকে না, 
মাটির নীচে জলের যে অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে, 
তা মাটির ওপরে উঠে আসে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর 
মুখে হাসি ফোটাতে | 

এদেশে শহরের মানুষও চুপচাপ বসে নেই। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসম্তপের মধ্য থেকে 
অধিকাংশ শহর নতুনভাবে: গড়ে উঠেছে। 
প্লানড সিটি’ a পরিকল্পিত এই শহরগুলির 
অকৃষিজীবি নাগরিকদের সব চেয়ে জনপ্রিয় ‘fe’ 
বা সখ হচ্ছে বাগান Sail বহু বাড়ীর সঙ্গে 
আছে সংলগ্ন বাগিচা | এখানে ফুলের চাষ যত 
না হয়, তার চেয়ে বেশি হয় ফলের চাষ । বালি- 
aa কথাই ধরা যাক। স্প্রে নদীর উভয় তীরে 
ছোট বড় পার্কের সমারোহ আছে তাই নয়, 
ASICS হাজার হাজার মানুষ তাদের সাজানো! 
বাগানে ছুটে যায় শুধু মাত্র চন্দ্রমল্লিকার রূপে 
মুগ্ধ হবার জন্যই নয়, আলু, পেঁয়াজ, কুমড়ো আর 
আপেলে তাদের ঝুড়ি ভরে নিয়ে, ঘরে ফেরে 
দিন শেষে পরিশ্রান্ত শহুরে নাগরিকর]। 

তাই সপ্তাহান্তে এ দেশের খবরের কাগজের 
পাতায় কৃষি সাংবাদিকরা কখন কোন বীজ ASS 
হবে, কেমন করে মাচ! বাধতে হবে, কোন সার 
প্রয়োগ করতে হবে অথবা কোন ফসলের জন্য 
কেমন আবহাওয়ার দরকার ইত্যাদির নানা 
বিবরণ দিয়ে শহরের মানুষকে উৎসাহিত করেন | 


( যুগান্তর £ ৫, ৭, ৬৭) 








মালদে ভুট্টা ও অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ 





মালদার সরকারী বীজখামারে ভুট্টা এবং 
অধিক ফলনশীল ধানের ফলনের একটি পরি- 
সংখ্যানগত তথ্য সম্প্রতি পাওয়া! গেছে। — 

১৯৬৪-৬৫ সালে মালদ! জেলায় সর্বমোট ১৫ 
একর জমিতে ভুট্টার চাষ কর! হয়েছিল এবং একর 
প্রতি ১৮ কুইন্টাল ফলন পাওয়া গেছে। 
১৯৬৫-৬৬ সালে ভুট্টার চাষের জন্তে জমির 
পরিমাণ বাড়িয়ে ৩৬ একর কর! হয়। এক্ষেত্রে 
একর প্রতি ফলন পাওয়! গেছে ১৫ FRR | 
১৯৬৬-৬৭ সালে ১০০ একর জমিতে ভুট্টার চাষ 
করে একর প্রতি ১১ কুইণ্টাল ফলন পাওয়া 
গেছে। 

১৯৬৬-৬৭ সালে উল্লিখিত জেলায় ১২ একর 
জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করা হয়। 
একর প্রতি ফলনের পরিমাণ হল ১৬৬২৮৩ 
কেজি (প্রায় ৪৫ মণ )। 


বর্ধমান জেলার প্যাকেজ প্রোগ্রাম কর্তৃপক্ষ 
জানাচ্ছেন যে, এ বছর নাইট্রোজেন সার (ইউরিয়া) 
বর্ধমান জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা 
হচ্ছে। ধানের ফলন বৃদ্ধিতে ইউরিয়া সার, 
আ্যামোনিয়াম সালফেট অপেক্ষা কোন অংশে 
নিকৃষ্ট নয়; পরস্ত ইউরিয়া দামেও সত্তা | 

নাইট্রোজেনের হারে ১ কেজি ইউরিয়া ২'২৫ 
কেজি আযামোনিয়াম সালফেটের সমান। ১ কেজি 
ইউরিয়ার দাম ০*৮৪ টাকা, কিন্তু ২'২৫ কেজি 
আমোনিয়াম সালফেটের দাম ১১২ টাকা | 

ইউরিয়| ব্যবহারে জমি অপেক্ষাকৃত কম অল্প 
হয়। বর্ধমান জেলার সব ধরণের মাটির পক্ষে 
এ সার উপযোগী | 

ইউরিয়া! শতকর! ২ ভাগ হিসাবে জলে গুলে 
গাছের পাতাতেও ছিটান যায়। এই ইউরিয়| 
গোলা জলে রোগ ও কীটনাশক ওষুধও মেশানো 
যায়। ফলে একই সঙ্গে শস্যখাগ্ভ ও শস্তরক্ষার 
ব্যবস্থা কর! যায়। 

মাটির উর্বরতা তথা মাটি পরীক্ষার ফলাফলের 
ওপর নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগ মাত্রা নির্ভর 
করে। দেশী ধানের জন্য এ জেলায় একর প্রতি 


গড়ে ৩* কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। 


2 مهنا‎ কেজি ইউরিয়! কাদনোর সময় ও বাকী ১০ 
চক থোড় আসার ঠিক আগে প্রয়োগ করতে 
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IA | 
আযমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার al করে 
ধান চাষে ইউরিয়া ব্যবহার করলে কৃষকের একর 
পিছু ৮'৫৫ টাকা বীচবে। 





বিষ্ণুপুর ১নং ব্লকে বনমহোৎসব 


সম্প্রতি ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর ১নং ব্লকের 
অন্তর্গত কলমীখালী গ্রামে স্থানীয় সমাজ শিক্ষা 


ea ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় 


বনমহোৌৎসব পালন করা হয়। ব্লকের সমাজ 
শিক্ষা সংগঠক শ্রীগোঁরাঙ্গ বিহারী রায় উক্ত 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং পঞ্চায়েত 
সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীতড়িৎ কুমার ঝা 
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন | 
অনুষ্ঠানে বহু গ্রামবাসী, স্থানীয় শিক্ষকমণ্ডলী, 
পঞ্চায়েত সদস্য ও ছাত্ররা উপস্থিত থেকে 
উৎসবটিকে সাফল্যমণ্তিত করে তোলেন। 
বৃক্ষরোপণ, AS ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
উৎসবটির পরিসমাপ্তি ঘটে | 


a কুমার সেনগুপ্ত, তপন দাস সরকার, অসিত কুমার 


ঘোষ, শশধর মণ্ডল, অটল কুমার মণ্ডল, গোবধন 
মণ্ডল, প্রভৃতি বক্তা বনমহোৎসবের তাৎপর্য বর্ণনা 
করে বক্তৃতা করেন। 


52| £ ভাদ্র £ ১৩৭৪ 


গত ইংরাজী ১২ই জুলাই থেকে ১৪ই জুলাই 
পর্যন্ত ও ২৯শে থেকে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত হুগলী 
জেলার খানাকুল ১নং উন্নয়ন সংস্থার অধীন 
যথাক্রমে পোল ও কুড়কুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 
ছুটি শিক্ষা-শিবিরে ১০০ জন কৃষককে অধিক 
ফলনশীল ধান চাষ সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা 
দেয়া হয়। 

কুড়কুড়ি শিক্ষা-শিবিরে জেলার মুখ্য কৃষি 


আধিকারিক মহাশয় এই শিক্ষা-শিবিরটি উদ্বোধন 


৩৭ 


করেন। 

শিক্ষা শেষে খানাকুল ১নং উন্নয়ন সংস্থার 
বিভিন্ন গ্রামে ও পুড়শুড়। থানার সরকারী কৃষি- 
ক্ষেত্রে কৃষকদের উন্নত প্রথায় অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ দেখানো হয়। ষে সব কৃষকরা গত 
বছর বোরে! হিসাবে এই সমস্ত অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ করেছিলেন, তার! একর প্রতি ve মণ 
থেকে 5٠١ মণ ফলন পেয়েছেন। সেজন্য তীর! 
এবং অন্যান্য কৃষকরা তাইওয়ান জাতীয় ধানের 
চাষ, আউশ ও আমন হিসাবে করেছেন। ত 
ছাড়া আই-আর-৮ ধানের চাষও এ বছর থেকে 
এখানের সুনিশ্চিত সেচ এলাকাগুলোতে করা 
হচ্ছে। pr 


সুভাষ সরোবরে মৎপ্ত চাষ পরিকল্প 


কোলকাতা শহরতলীতে বেলেঘাটার ‘সুভাষ 
সরোবরে’ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার yew চাষের 


বনুন্ধর! : উনবিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য! 


একটি পরিকল্প গ্রহণ করেছেন | RY দপ্তরের 
` মন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র এবং তথ্য ও জনসংযোগ 
বিভাগের মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী প্রচুর 
পরিমাণে মাছের পোন| সরোবরে ছেড়ে এই 
পরিকল্পের উদ্বোধন করেছেন। 

এই অঞ্চলের জনসাধারণকে Dray দরে Wey 
সরবরাহের জন্য এই পরিকল্প গ্রহণ কর! হয়েছে। 
কোলকাতার ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে 
‘সুভাষ সরোবর’ তিন বছরের জন্য লীজ নেয়! 
হয়েছে। পরিকল্প অনুসারে রবীন্দ্র সরোবরেও 
প্রতি বছর একর পিছু ae কিলোঃ মাছের পোনা 
ছাড়া হবে। এক বছর পরে আশা কর! যাচ্ছে 
৮ হাজার কিলে! মাছ তা থেকে পাওয়া যাবে। 
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে যথাক্রমে ১২ হাজার 
কিলে। এবং ১৩ হাজার ৩২০ কিলো মাছ এই সরো- 
বর থেকে পাওয়| যাবে বলে আশ! কর! যাচ্ছে। 

শহরের অন্যান্য অঞ্চলেও wy চাষের 
সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকারের একটি প্রস্তাব 
আছে। 

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখার্জি এই 
উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি এই পরি- 
কল্পের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছ! জানিয়েছেন। 
| শ্রীমৈত্র তার ভাষনে বলেন কেরালা, উড়িষ্যা, 
এবং অন্তান্য রাজ্য থেকে যে মাছ সংগ্রহ করা 
যাবে, তাছাড়াও পশ্চিমবাংলার নানা স্থানে পুকুর 
ডোবা? খাল, হৃদ এবং নদী নালায় এই ধরনের 
মংস্ চাষের পরিকল্প সরকার গ্রহণ করবেন। 

হর্যধ্বনির মধ্যে শ্রীমৈত্র ঘোষণা করেন যে 
TO সরোবরের উৎপন্ন মাছ কেবলমাত্র বেলে- 


Wola জনসাধারণের জন্তাই বিক্রি করা হবে। 


তিনি কোলকাতা! ইমপ্রভমেণট ট্রাষ্টের সভাপতিকে ‘ 


দক্ষিণ কোলকাতার “রবীন্দ্র Cate’ 
সরকারকে লীজ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। 


নিমতৌড়িতে হুলকর্ষণ উৎসব 


সম্প্রতি তমলুকের অন্তর্গত নিমতৌড়ি গ্রামে 
একই সঙ্গে ১০৮টি লাঙল দিয়ে নিমতৌঁড়ি গ্রামে 


RASH উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবাংল! : 


সরকারের বাণিজ্য, শিল্প ও সমষ্টি উন্নয়ন 
বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীস্ুশীল কুমার ধাড়। এই 


উৎসবের উদ্বোধন করেন। ১০৮টি লাঙলধারী 
কৃষকের সঙ্গে একযোগে শ্রীধাড়াও একটি লাঙল 


নিয়ে ভূমি কর্ষণ করে এই উৎসবের সুচনা করেন। 

উৎসব আরস্তে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষনে ato} 
কৃষকের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি 
বলেন, কষকর। কঠোর আমের মধ্য দিয়ে সমগ্র 
জাতির AI উৎপাদন করে থাকে। দেশের খাছ 
সঙ্কটের দিনে কৃষকর! যাতে যথেষ্ট খাগ্যোৎপাদন 
করে দেশকে খাচ্ছে স্বয়ংনির্ভর করে তুলে তাদের 
দেশাত্মবোধক ভূমিকা পালন করতে পারে, 
মাননীয় মন্ত্রী সে বিষয়ে মন্তব্য করেন। 


“অলৌকিক ধানের’ চাষ 


এবার হুগলি জেলায় আড়াই হাজার একর 
জমিতে “অলৌকিক ধান’ চাষের ব্যবস্থা কর! 


৩৮ 


١ 
ذا‎ 
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> 
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হচ্ছে। এই জমিতে উৎপন্ন ধান বীজ রূপে 
এবার সংগ্রহ করা হবে, আসছে বার যাতে এই চাষ 
আরও ব্যাপকভাবে কর! যায়। এই অলৌকিক 
ধান প্রতি একরে কমপক্ষে ৯০ মণ ফলে। এর 
দানা লম্বা, ভাত খেতেও ভাল। তাইচুং 
নেটিভ-১এর মতই এর চাষ ব্যবস্থা । জমিতে 
এই ধান বীজরূপে SLI থেকে ১২০-১২৫ 
দিনের মধ্যে এই ধান পেকে যাবে। হুগলি 
জেলা অন্ধ্র থেকে প্রায় ৪০ টনের মত এই ধান 
বীজ হিসাবে আনিয়েছে | এই ধানটির নাম “আই- 
আর-৮' a “মিরাকেল প্যাডি; | 


দাঁজিলিং জেলায় খাছ্যোৎপাঁদন বাড়াবার জন্য 
স্থানীয় কৃষি দপ্তর এ জেলায় বিভিন্ন সার ব্যবহার 
সম্বন্ধে কৃষকদের শিক্ষা! দেবার এক বিশেষ কর্ম- 
সুচী গ্রহণ করেছেন। এখানকার জেল! বীজ 
খামারে এই শিক্ষা শিবির স্থাপন করা হয় এবং 
কালিম্পং-১ ও ২ নং ব্লকের ৫* জন প্রগতিশীল 
কৃষক এই শিবিরে যোগ দেন। দীজিলিং জেলা 
তথ্য সংস্থার সৌজন্তে বিভিন্ন চার্ট ও চলচ্চিত্র 
প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের নাইট্রোজেন, 


বস্থুদ্ধরা : ভাদ্র £ ১৩৭৪ 


ফসফেট এবং পটাশ জাতীয় সার কোন কোন 
ফসলের পক্ষে কোন সময়ে ভাল, তা বোঝান 
হয়। 

এ ছাড়া এখানকার কৃষি দপ্তর আরও স্থির 
করেছেন যে এবার প্রায় ১,০০০ একর জমির 
জন্য সঙ্কর GA বীজ এবং ৬০০ একর জমিতে 
চাষ করবার মত উন্নত জাতের ধান বীজ তার! 
কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করবেন । প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখযোগ্য যে দাঞ্জিলিং জেলায় একটি রাষ্ীয় 
বীজখামার এবং পীচটি আঞ্চলিক বাজ খামার 
আছে। | 


জন্য খণ 


নদীয়। জেলায় যাঁরা গভীর নলকূপ এলাকায় 
অধিক ফলনশীল ধান চাষ করছেন, তাদের 
স্থবিধার জন্য এ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোট 
২০ লক্ষ টাকা কৃষি-ঝণ হিসাবে দেবেন বলে 
স্থির করেছেন। বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে 
এই খণ দেওয়া! হবে। এর কিছু অংশ টাকায় 
এবং বাকাটা বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম, যেমন সার, 
কীটনাশক প্রভৃতির মাধ্যমে দেওয়া! হবে। 


৩৯ 





যে হার মানেনি 


বেগুনের ক্ষেত করে বেশ ভালই লাভ হত 
Surfer রেডিডয়ারের। উঠতি বয়সের 


জোয়ান, খাটুনিকে ভয় করেন না তিনি 


F 


4 


; 
' 
e 
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সংসারে লক্ষ্মী ছিলেন বীধা, কিন্তু মাত্র কয়েক 


বছর আগে একটা! ধাক্কায় অনেক কিছু ওলট- 


পালট হয়ে যায়। 
মাদ্রাজের চিঙ্গলেপুট জেলার আলামুর গাঁয়ে 
সাড়ে তিন হেক্টর জমি নিয়ে এর মস্ত ক্ষেত- 


Ma কিন্তু প্রায় সাত আট বছর মাগে 


বেগুনের ক্ষেতে এক মারাত্মক মড়ক লাগে। 
মাজর! পোকা আর এপিলকন! পোকার আক্রমণে 
বিঘার পর বিঘা পাকা ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। 
সেবার একটি বেগুনও ঘরে তোলা যায়নি, মাথায় 
হাত দিয়ে বসে পড়লেন শীরেড্ডিয়ার । 3F 
বৎসরে তার যে ক্ষতি হল তার বুঝি কোনও 
তুলনা নেই।. ছূর্ভাগ্যে হতাশায় একেবারে 
ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। এ সময়ে একদিন তার 
ভাগ্নে কথায় কথায় বলে ফেলে শিমুল আলুর 


Re 


চাষের FA | ভাগ্নে বয়সে ছোট, উৎসাহ উদ্দী- 
পনায় একেবারে ভরপুর। বলে, “মামা শিমুল আলুর 
চাষে পোকা মাঁকড়ের উপদ্রব কম, তুমি এবার 
শিমুল আলুর চাষই শুরু TI |” ছেলেমানুষের 
সামান্য কথা তার কাছে বীজমন্ত্রের কাজ করে | 
শ্ীরেড্ডয়ারের ক্ষেতের জমি বেলে- 
দোয়াশ। eats শিমুল আলুর চাষের পক্ষে 
বিশেষ উপযুক্ত। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করেই 
ফেললেন যে শিমুল আলুর চাষ করবেন। তবে 
একটা খটকা থেকে গেল। এর আগে শিমুল 
আলুর চাষ এ অঞ্চলে আর কখনও হয়নি | 
তবু ভাবলেন একবার পরীক্ষা করে দেখতে দোষ 
কি? হয়তে! শেষ পর্যন্ত অর্থ, পরিশ্রম, সময় 
সব কিছু পণ্ড হবে, তবু তিনি রাজী হয়ে গেলেন 
শিমুল আলুর চাষে । এজন্য অবশ্য শেষ পর্যন্ত 
ঠকতে হয়নি। বরং আশাতীত লাভই হয়েছে। 
শিমুল আলুর চাষে প্রথম বছরেই লাভ প্রচুর হয়, 
FAAS হয় অনেক; তারপর থেকে প্রতি বছরই 
তিনি শিমুল আলুর চাষ করে আসছেন। এখন 
বছরে হেক্টর প্রতি আড়াই হাজার টাকা আয় 
হয় কেবল শিমুল আলুর চাষ করে | 
সাধারণতঃ জুন মাসে তিনি ক্ষেতে ৩০ গাড়ি 
গোবর সার ও ১২০০ কিলে! কাঠের ছাই মেশান, 
জুলাই মাসে আগের ফসল থেকে সংগৃহীত 
হেক্টর প্রতি ৩৭,৫০০ বিছন ক্ষেতে লাগানে। হয় 
ও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে স্চেও দেওয়া হয়। এরপর 
১৫ দিন অন্তর একবার করে ক্ষেতে সেচ দেওয়ার 
কাজ চলতে থাকে | জমির অবস্থা বুঝে অন্ততঃ 
পনেরে! থেকে বিশ বার ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয়। 


বিছন ক্ষেতে লাগানোর চার মাস পরে প্রতি 
মাসে একবার করে তিনি ক্ষেতে নিড়েন দেন 


| নিয়মিত। এ সময়ে বেশ কিছুদিন ধরে পাতা 
thea শুঁয়োপোকা ফসলে নিয়মিত আক্রমণ 


চালাতে শুরু করে | কোনও কিছুতেই হার মানার 
পাত্র নন Qafa পাল্টা আক্রমণ 
চালালেন তিনি শুঁয়োপোকার বিরুদ্ধে রীতিমত 
‘gas দেহি’ ভাবে । ক্ষেতে বিছন লাগানোর 
পর দ্বিতীয় মাসে বি-এইচ-সি শতকরা! *১০ ভাগ 
ফসলে ছিটিয়ে দেন শুয়োপোকার জন্য | 
একেবারে মোক্ষম ওষুধ | সেবারের মতন ফসল 
রক্ষা পায়। ওরা আর সে বছর ক্ষেতে আক্রমণ 

বিছন লাগানোর প্রায় এক বছর পরে ফসল 
কাটার ঠিক আগে তিনি ক্ষেতে আবার সেচ 
দেন। এর ফলে ফসল কাটার কাজে সুবিধা 


হয়। ওজন করে দেখ! যায় ফলন হেক্টর প্রতি 


১৫৫ FESTA | 

শিমুল আলুর চাষ করে এখানকার কৃষকরা 
বস্তা বোঝাই ফসলই পাচ্ছেন না, সেই সঙ্গে 
খাদ্যগুণ আনেক বেশি। প্রধান খাদ্য হিসাবে 
চালের বদলে খাওয়া যেতে পারে অনায়াসে। 
দামেও 7891 | এই অঞ্চলের গরীব কৃষক, মুটে 


বসুন্ধরা : ভাদ্র £ 8 
মজুর এবং সাধারণ লোক এই সস্তার আহার 


পেয়ে একরকম বেঁচে গেছে। 


শ্রীরেড্ডিয়ার শুধুমাত্র শিমুল আলুর চাষ 


চাষও করেছিলেন | ধান আর আখের ক্ষেতেও যে + 


ed, 


নিবিড় চাষ প্রথা গ্রহণ করা হয় তাতে সন্দেহ 
নেই। 
টন আর ধানের ৫,*০০ টন। 

জমিকে সারা বছরই কোনও না কোন কাজে 
লাগানোই তার অভ্যাস, ধানের পর চীনাবাদামের 
চাষ করে হেক্টর প্রতি সাড়ে সতের হাজার কিলে! 
ফলন পাঁন। টি-এম-ভি-২ জাতের চীনাবাদামের 
চাষ করেন বীজতলার Gy | মাদ্রাজ কৃষিবিভাগ 
বীজের জন্য সমস্ত বাদাম কিনে নেন। এ ছাড়! 


আট হেক্টর জমিতে তিনি কাজ্বাদামের চাষ : 


করেন। সব কিছু মিলিয়ে বছরে হেক্টর প্রতি তার 
চার হাজার টাকা আয় হয়ে থাকে। 


ফলন দীড়ায় হেক্টর প্রতি আখের ১৭৫ 


| 


গ্রীরেডিডয়ার আজ এ অঞ্চলের একজন কৃষক 


নেতা ١ রাজনৈতিক নেতা তিনি নন। বরং বল! 
চলে তিনি কৃষির নেতা, তার অভিজ্ঞতা, তীর 
কর্মক্ষমতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা অন্যদের কাছে 


আদর্শ হয়ে দাড়িয়েছে। তার সঙ্গে পরামর্শ 


করার জন্য পাড়ার যত কৃষকবন্ধুরা আজ তার ' 


ঘরে ভীড় জমাচ্ছে। 


[ ভারত সরকারের কৃষি-সংবাদ সংস্থার সৌজন্তে] 








সার! পৃথিবীতে এশিয়াই চালের ওপর বেশি 
নির্ভর করে এবং ভারতেরও প্রধান খাদ্য বল৷ 
চলে। ভারতের বিপুল সংখ্যক মানুষের ক্রম- 
বর্ধমান এই চাহিদা মেটাবার জন্যে উৎপাদন 
বাড়ানোর প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠেছে। 

চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎপাদন বাড়া- 
নোর জন্যে তাই ভারতে চাল নিয়ে নান! পরীক্ষ। 
নিরীক্ষার অন্ত নেই। কেমন করে কম সেচের 
দরকার হয়, কোন জাতের বীজে সাধারণ মাটিতে 
চাষ করা! যায়, পোক! মাকড়ের উপদ্রব কোন 
জাতে এড়ানো! যায়, সব থেকে কম খরচে কোন 
জাত চাষ করা যায় অথচ উৎপাদনও স্বাভাবিক 
হয় এবং কোন জাত বেশি উৎপাদন দেয়__এসব 
দিক ভেবেচিন্তে চাল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা 
pare | কিন্তু এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা সত্বেও 
দেশের চালের অভাব বড় একট! মিটছে F | 

পৃথিবীতে এশিয়ায় চালের গড় উৎপাদন 


কোথায় কত তার একটা ছক দেয়া যেতে পারে | 
অষ্ট্রেলিয়। ৫,৯৫৮ পাউণ্ড, ইউরোপ 8,৫২৭ ATS, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৯৯৬ পাঃ, লাতিন আমেরিকা 
১,৬৬৫ পাঃ এবং এশিয়। ১১৬০২ পাঃ। এই ছক 
দেখে সহজেই বোঝা যায় যে এশিয়ায় চালের 
উৎপাদন নিতান্তই কম, অথচ আশ্চর্যের বিষয় 
যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এশিয়ায় 
ধান চাষের জমি অনেক বেশি । ২০৮,৬২৫,০০০ 
একর জমি এশিয়ায় ধান চাষের জন্য কাজে 
লাগানে। হয়। ধান চাষের জন্য দরকার AT- 
কালীন আবহাওয়ার । এবং এই আবহাওয়া 
দঃ পূর্ব এশিয়ায় অনুকূল থাকায় এখানকার 
লোকের মুখ্য খাদ্য ভাত। কিন্তু এশিয়ার লোকের 
অতৃপ্ত ক্ষুধা কিন্ত নিবৃত্ত করতে পারছেন! এশিয়ার 
নগণ্য উৎপাদন | তার CY কৃষি বিজ্ঞানীদের 
গবেষণা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রতি নিয়তই 
চলছে | এসব পরীক্ষায় অধিক ফলনশীল 
SSO নতুন নতুন বীজ আবিষ্কারও হয়েছে। 
মাদ্রাজে জিই,বি-২৪ ও টি,কে,এন-৬, উড়িয্যার 
টি-১৪১, পাঞ্জাবে ঝোন1-৩৪৯, কেরলের পি,টি, 
বি-১০ ও অন্ত্রের এম+টি,ইউ-৩ এবং AM, 
ইউ-১৫ ইত্যাদি সেইসব গবেষণার ফল । নান! 
জাতের দেশী বীজের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করেই gam আবিষ্কৃত হয়েছে । ম্যানিল৷ 
আন্তর্জাতিক চাল গবেষণা সংস্থা থেকে গত বছর 
তাইচুং দেশী-১ নামে এক রকম বীজ আমদানি 
কর! হয়েছিল | এই জাতে একরে ষাট মণ ফলন 
হতে পারে। এবং জলের দরকার মাত্র ১৫-২০ 
ইঞ্চি। চার মাসে এই ধান তৈরি হয়। কিন্তু 
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গবেষণা এইখানেই থেমে গেল না। কেননা! 
আরও ভাল জাত চাই, আরও বেশি উৎপাদন 


চাই। উন্নততর গবেষণায় তাই অধিকতর সম্তাব- 


নাময় নতুন জাত আই-আর-৮ আবিষ্কৃত হোল | 
তাইচু-১ এর চেয়ে আই-আর-৮ এর উৎ- 
পাদন ক্ষমতা শতকর! ২৭ ভাগ বেশি। বিজ্ঞা- 


নীরা একে বলেছেন ‘আশ্চর্য ক্ষমত| সম্পন্ন ধান'। 
কটকের কেন্দ্রীয় চাল গবেষণ! কেন্দ্রে ম্যানিল। 
আন্তর্জাতিক চাল গবেষণ! কেন্দ্র থেকে এর নতুন 
ধরণের বীজ আমদানি করেছেন। ফলনে সময় 


TIT : ভাদ্র £ ১৩৭৪ 


একটু বেশি লাগে, কিন্তু 5| হলেও ক্ষতির সম্ভাবনা 
এতে নেহাৎ কম | এমনকি ফসল পাকার আগে 
বৃষ্টি হলেও পোকা লাগার ভয় থাকে না। একর 
প্রতি এই জাত থেকে ১০০ মণ ফসল পাওয়া 
যেতে পারে। ম্যানিলা আন্তর্জাতিক চাল 
গবেষণ। কেন্দ্রের ৩০৩টি উন্নত জাতের মধ্যে 
এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ স্থান আই-আর-৮ এর | 
ভারতবর্ষে অধিক ফসল ফলাও’ অভিযানের 
ক্ষেত্রে আই-আর-৮ এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কার 
করবে বলে আশা করা যায়। 





বীজ বপনের সময় থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত 


'আগ্রোসন' ÈR 


পারদের তৈরী 









| বিস্তারিত বিবরণের জন্ত অনুগ্রহ করে লিখুন : 
ES আই, সি, আই (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড 
কলিকাভা rae aata নয়া দিল্লী 
পোস্ট বক্স همه‎ পোস্ট TH Ode পোস্ট TH ১৩* পোস্ট TH ১*৭ 
ifC-457 6. BEN 
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কেন চীনাবাদামের চাষ করবেন *** 
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Associated Tube Wells (h 


PRIVATE LIMITED 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Roa 
New Delhi-1 ١ Caleutta-17 


Phone : 
46546 & 46547 44.7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns 
ISI Quality Mark, Bench-and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 








ক 


বর্ষার মেঘ কেটে শরতের কাচ! সোনার রোদ 
ফুটে উঠেছে। বারো! মাসে তেরে! 5 
বাংলায় আজ শারদীয়-উৎসবেরঢটেউ । এই 
উৎসব বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে । মাটির সঙ্গে 
বাঙ্গালীর সম্পর্ক কত নিবিড় তা এই শ্রেষ্ঠ পুজার 
উপকরণে ও প্রকৃতির পূজার মধ্যে প্রকাশ | 


দেশের মাটিই দেশের প্রাণ । বাঙ্গালী তাই 
প্রকৃতির পূজারী | 
বাংলার মাটিতে সোনা ফলে। কিন্তু খরার 


কবলে পরে পর পর ছু'বছর দেশে অজন্ধ! হওয়ায় 
araa আজ চরম ঘাটতি দেখা দিয়েছে । আগামী 


ফসলের দিকে আজ সবাই চেয়ে আছে। এ বছর 


প্রকৃতির আশীর্বাদে যে বৃষ্টি hen গেছে তা! 


E ONY 


॥ 42251 ॥ 


১৯শ বর্ষ £ ين‎ সংখ্যা 
আশ্বিন, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


আমন ধান রোয়ার পক্ষে অনুকুল । এই জলে 
কৃষক আমন ধান রোয়া শেষ করেছে | ছোট 
ছোট চারার দিকে কৃষক রঙ্গীন আশ! ও স্বপ্ন 
নিয়ে চেয়ে আছে। 

কিন্তু এই আশ! ও স্বপ্নকে সফল করে তুলতে 
গেলে নতুন কচি চারার প্রাণশক্তি বাড়াতে হবে। 
তার জন্য পরিচর্যার প্রয়োজন । এজন্য অবশ্য 
করণীয় কাজগুলি হলো, আগাছ! পরিষ্কার করা, 
চাপান সার দেওয়া ও রোগপোকা দমনের 
ব্যবস্থা কর! | 

রোয়ার পরে কখন জমিতে নিড়েন দিতে হবে», 
aj কি সার কখন দিতে হবে তা কৃষকের আগে 
থেকে জেনে নেওয়। দরকার ৷ প্রচলিত আমন 
ধানে ফুল আসতে আরম্ভ করে এই সময়ে, অর্থাৎ 
অক্টোবর মাসে | আর তখন জলের দরকারও 
খুব বেশি। যেখানে সম্ভব সেখানে কৃষকরা! 
যেন সেচের ব্যবস্থা করেন | 

এই সময় গাছে রোগপোকার আক্রমণের 
ভয়ও খুব বেশি। রোগপোকার আক্রমণে 
গাছের যেন ক্ষতি না হয়, সে বিষয়ে কৃষককে 
সতর্ক থাকতে হবে | আগে থেকেই প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ কীট ও রোগনাশক ওষুধ যোগাড় করে 
কাছে রাখতে হবে। যাতে প্রয়োজন হলেই ত| 


তারা ব্যবহার করতে পারেন। কি ওষুধ কতটা! * 


TINT £ APA: ১৩৭৪ 
ছেটাতে হবে তা কৃষকরা যেন ভাল করে জেনে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, সেখানে কৃষক! উন্নত 
নেন। কৃষকদের সুবিধার জন্য ওষুধ ও ওষুধ প্রথায় চাষ করেছেন এবং উন্নত প্রথার শুধু একটি , 
ব্যবহারের যন্ত্র যেমন CRNA, ডাষ্টার ইত্যাদি বা ছুটি বিষয়ই পালন করেননি, বীজতল! থেকে = 
অর্ধেক দামে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, এ সম্বন্ধে WAS করে ফসল কেটে ঘরে তোলা ote 
সমস্ত খবর স্থানীয় গ্রামসেবক বা ব্লক অফিস প্রতিটি ধাপে অত্যন্ত Ty ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ 
থেকে পাওয়া যাবে। . O করেছেন। বর্তমানের এই দারুণ খাছা।ভাব দূর 

উপযুক্ত পরিচর্ধাতে ধানের ফলন বেশি হুয়। করতে গেলে আমাদেরও চাষের প্রতিটি ধাপ 
পৃথিবীর সমস্ত দেশে যেখানে ধানের ফলন ভালভাবে মেনে চলতে হবে। 





ঠা LITRE ॥ 
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ভারতের একজন সাধারণ লোকের সুষম খানের 
মধ্যে ৫৭ গ্রাম ঘি বা wes তেল থাক! 
উচিত। কিন্তু গড়ে প্রতিটি লোক ২৬ গ্রামের 
বেশী পান না। তবে প্রতিদিন কিছু কিছু চীনাবাদাম 
খেলে এর অনেক অভাব পূরণ হতে পারে। 
চীনাবাদামে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন এবং 
এ ও বি ভিটামিন থাকে । প্রতি seo গ্রাম 
চীনাবাদাম থেকে ৩৪৯ ক্যালারী শক্তি পাওয়া 
যায়। একজন নিরামিষাশীর দৈনিক ate 
তালিকায় যদি ২৪ গ্রাম চীনাবাদাম থাকে তাহলে 
তা প্রায় ৮৫ গ্রাম মাংস বা মাছ অথব। ১টা 
ডিমের খাদ্য গুণের সমান হয়। কাজেই চীনা 


* অফিসার অন স্পেসাল ডিউটি 


( ওয়াটার ইউটিলাইজেসন ) চু চূড়া, হুগলী 






বাদাম যদি বেশী করে উৎপন্ন কর! যায় তাতে 
আমাদের UT সমস্যার যেমন খানিকটা সুরাহা 
হবে তেমনি শিল্পের উন্নতিতেও সাহায্য FATA | 

Of জাতীয় বলে চীনাবাদামের গাছ হাওয়। 
থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে জমিকে কিছুট। 
উর্বর করে তোলে | চীনাবাদামের গাছ, খোসা 
ও খোল গরুর খাবার হিসাবে যথেষ্ট উপকারী 
এবং এর খোল সার হিসাবেও Sie | 


TRT £ উনবিংশ বর্ষ £ we সংখ্য! 


চীনাবাদামের জন্মস্থান ব্রেজিল হলেও 
ভারতবর্ষ, চীন, পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকতেও 


_ প্রচুর পরিমাণে চীন! বাদাম হয়। ভারতবর্ষের 


মধ্যে চীনাবাদামের চাষ বেশী SEH প্রদেশ, 
গুজরাট, মহারাষ্ট্র মাদ্রাজ ও মহীশুরে | 
সাধারণতঃ খরিফ و"‎ হিসাবে বৃষ্টির জলে 
এর চাষ হয়। রবিশস্ত হিসাবে সেচের জলের 
সাহায্যে শীতকালেও ভাল ফলন পাওয়! যায়। 
খরিফ শস্ত হিসাবে বৌশেখ থেকে আষাঢ় মাস 
পর্যন্ত ও রবিফসল হিসাবে পৌষ, মাঘ মাস চীনা 
বাদাম লাগানোর পক্ষে সবচেয়ে ভাল সময় | 


মাটি 


জলনিকাশ হয় এরকম বেলে দোয়াশ ও 
দোয়াশ জমিতে চীনাবাদাম ভাল জন্মায় । মাটি 
যদি হালকা হয় এবং তাতে যদি ক্যালসিয়াম 
বেশী থাকে তবে এর ফলন ভাল হয় | 


জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 


চীনাবাদ।মের জন্য জমি খুব ভালভাবে তৈরি 
কর! প্রয়োজন | পাঁচ ছয়বার করে লাঙ্গল দিয়ে 
মাটি ঝুরঝুরে করতে হয়। ঝুরঝুরে মাটিতে 
চীনাবাদাম ভাল জন্মায়। কারণ এর শুঁটি 
মাটির নীচে বাড়ে । তাই মাটি আলগা থাকলে 
বাদামের আকার বড় হয় ও ফলন ভাল হয়। 
জমি তৈরির সময় একর প্রতি প্রায় ১০-১৫ গাড়ী 
কম্পোস্ট সার, ৪ কেজি নাইট্রোজেন (১০ কেজি 
ইউরিয়া বা ২২'৫ কেজি আমোনিয়াম 
সালফেট ) ১৪ কেজি ফসফরিক এসিড ( ৮৪'৫ 





৪ 


কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ) ও ৯ কেজি 
পটাশ (১৮ কেজি মিউরিয়েট অৰ পটাশ ) 
দিতে হবে। 

জমি তৈরির সময় বোরন ( Boron ) 
প্রয়োগ করে মাদ্রাজে প্রায় শতকর। Se ভাগ 
বেশী ফলন পাওয়া গেছে। বোরন জমিতে 
বোরাকৃস বা সোহাগ! হিসাবে প্রয়োগ করা are | 
এক একর জমিতে প্রায় ৪-৫ কেজি সোহাগ। 
দিতে হয়। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে ছোট 
একটি জমিতে সোহাগ! দিয়ে ভাল ফলন পেলে, 
তার পরে ব্যাপকভাবে এর প্রয়োগ Fa যেতে 
পারে। 


বীজের জাত 


চীনাবাদামকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে ভাগ কর! 
যায়। একটি হলে! বাঞ্চ টাইপ বা সোজা! ও 
ঝাড় হয়। অন্যটি ষ্প্রেডিং টাইপ, যার গাছ 
জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। বাঞ্চ টাইপ বাদাম ফলতে 
৩-৪ মাস সময় নেয়। পশ্চিমবাংলার উপযোগী 
স্প্রেডিং টাইপ সময় নেয় প্রায় ৫-৬ মাস কিন্তু এর 
ফলন অনেক বেশী হয়। পশ্চিমবাংলার উপযোগী 
উন্নত জাতের মধ্যে এ-এইচ-২৫, স্প্যানিশ পিটান; 
একে-১২১২৪ (আফোলা ) ও এএইচ- 
জি-৮ প্রধান। 


বীজ ৰপন 


বাছাই কর! ভাল বীজকে হাত দিয়ে খোস৷ 
ছাড়িয়ে নেওয়া উচিত, তা ন| হলে দানাগুলি 
ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা আছে। এর পর প্রতি 
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কেজি বীজকে ২২ গ্রাম এাগ্রোসেন বা সেরেসান 


CT সাহায্যে শোধন করে নিতে হবে। 


জমিতে বাদামের দানাগুলি সারিতে বসাতে 
হবে। বাঞ্চ টাইপ বাদামের সারির মধ্যের TI 
১২ ইঞ্চি ও ছুটি গাছের মধ্যের দূরত্ব ৬ ইঞ্চি 
হওয়া উচিৎ | স্প্রডিং টাইপের জন্য ৯ ১৯ a” 
দূরত্ব দিলে ভাল হয়। বাঞ্চ টাইপ বাদামের 
HI একর প্রতি Se থেকে ৫* কেজি ও CHT 
টাইপের জন্য ৩৫ থেকে So কেজি বীজ লাগবে। 
বীজ লাগানোর গভীরতা হবে ২ । 


পরিচর্যা 


বীজ লাগানোর ৩ সপ্তাহ পরে একবার নিড়েন 
দিতে হবে। এর ১৫ দিন ও এক মাস পরে আবার 
নিড়েন দিয়ে ছুটি সারির মধ্যের মাটি গুঁড়ো করে 
দিতে হবে। আগাছা! তোলা ছাড়াও বাদামে নিড়েন 
দেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ফুলের ডাটাগুলিকে 
মাটিতে ঢুকতে সাহায্য Fa! এতেই বাদাম 
ফলবে। বাঞ্চ টাইপ বাদামে শেষ নিড়েনের 
পরে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে | 


সেচ 


খরিফ ফসলে বৃষ্টি না হলে কিছুদিন পর পর 
প্রয়োজন অনুসারে সেচ দিতে হবে। রবি 
ফসলের বেল! বীজ লাগানোর আগে সেচ দিয়ে 
জমি তৈরি করতে হবে এবং জমির অবস্থা বুঝে 
তারপর সেচ দিতে হবে | বাঞ্চ টাইপ বাদামের 
জন্য মোট ৬-৮ বার ও স্প্রেডিং টাইপ বাদামের 
BT ১০-১২ বার সেচ দিতে হবে | 


বসুন্ধরা £ আশ্বিন £ ১৩৭৪ 
ফসল তোলা 


যখন বাদামের নীচের পাতা হলদে হয়ে 
আসবে ও শুকিয়ে ঝড়ে পড়বে সেই অবস্থায় | 
বাদাম তোল| উচিত। কয়েকটা গাছ তুলে 
দেখে নিতে হবে বাদাম তোলার মত হয়েছে 
কিনা । বাদামে চাপ দিলে যদি খোস। ভেঙ্গে 
যায় এবং দেখ! যায় খোসার ভিতরের দিকে ফলে 
ছোপ পড়েছে তাহলে বাদাম তোলার মত 
হয়েছে বুঝতে হবে। সময়ের আগে তুললে 


ফলন অনেক কমে যেতে পারে । বাদামের গাছ 


টেনে তুলে বা লাঙ্গল দিয়ে গাছ তুলে বাদাম 
ছিড়ে নেওয়া ষায়। জমি শক্ত হয়ে বাদাম 
তুলতে agf হলে একটা হালকা! সেচ দিয়ে 
নেওয়। ভাল। বাদামগুলি তোলার পরেই 
গাছ থেকে আলাদা করে রোদে ভাল করে 
শুকিয়ে নিতে হবে। 


রোগ ও পোকা 


বাদামের প্রধান রোগ হল টিকৃক! রোগ। 
এতে পাতায় কালো কালে। দাগ হয়। একর 
প্রতি ১ কেজি তামাঘটিত ওষুধ ৩০০লিটার জলে 
গুলে ছড়িয়ে দিলে উপকার পাওয়। যায়। এ 
ছাড়া বাদামে লাল শুয়োপোকার আক্রমণ হয়। 
তখন ১০ শতাংশ বি-তইচ-সি গুড়ে! একর প্রতি 
১০ কেজি হিসাবে ছড়াতে হবে। 

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের প্রোটিন ঘাটতি 
মেটানোর জন্য বেশী করে বাদামের চাষ কর! 
একান্ত প্রয়োজন | 


পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম তামাক উৎপাদন- 
কারী রাজ্য। তামাক চাষের দিক থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে ষষ্ঠ এবং তামাক 
উৎপাদনের দিক থেকে সপ্তম স্থান অধিকার করে। 
বলাবাহুল্য যে, তামাক এই রাজ্যের একটি 





পঃবঙ্গের মধ্যে উত্তরাঞ্চলের কোচবিহার ও 
জলপাইগুড়ি জেলাতেই তামাকের চাষ বস্তুত- 
পক্ষে সীমাবন্ধ। তবে মালদহ এবং পশ্চিম 
দিনাজপুর জেলাতে অল্প পরিমাণে তামাকের চাষ 
হয়ে থাকে | তামাকের গুণগত উৎকর্ষের দিক 
থেকে অবশ্য দিনহাটার তামাকই যে পঃবঙ্গের 
উৎপাদিত তামাকের মধ্যে সেরা তামাক, তা 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। অবিভক্ত 
ভারতে একদিন রংপুর জেলায় ( বর্তমান পুঃ 


WII” 


পাকিস্তানের অস্তভু E) তামাক উৎপাদনে ৰাংলার 
গৌরব ছিল। বর্তমানে কোচবিহারের দিনহাট। 
কালিগঞ্জ, রাঙাপাণি, খালিসা, গোসানীমারী, 
আলোকঝারি; ফুলবাড়ী, সিতাই, আদাবাড়ী, 
সাগরদীঘি, ধূমলখাতা, কেগুবাড়ী কিংবা! বড়- 
বাংলার গ্রামগুলি তামাক উৎপাদনে উৎকর্ষের 
দিক থেকে পঃবাংলাকে সেই হারানো গোঁরব 
আবার এনে দিয়েছে | | 


চে 


ঠ কেন্দ্রীয় তামাক গবেষণা কেন্দ্রের দিনহাটার 
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কোচবিহার জেলার দিনহাটায় স্থাপিত 


“ব্যাপার হুকৃক। তামাক গবেষণাকেন্দ্ের” 
সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে; দিনহাটা 
এলাকার মাটি তামাক চাষের পক্ষে খুবই 
উপযোগী । কেননা তামাক চাষের পক্ষে মাটির 


অপরিহার্য গুণ যথ! জমির মাটিতে ITT 


(পি, এইচ ৫'০০ ); মাটিতে বেলে দোয়াশ ও 
পলিমাটি যুক্তত! এবং সহজ জল নিষ্ধাশনী গুণ 
দিনহাট। অঞ্চলের মাটিতে যথেষ্ট 1 
রয়েছে। 

পঃবঙ্গে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন 
মতিহারী তামাক ও জাতি তামাক | 
প্রায় ১০৯০০ হেক্টর জমিতে মতিহারী এবং প্রায় 
৫০০ হেক্টর জমিতে জাতি তামাকের চাষ 
সাধারণতঃ প্রতি বছর পঃবঙ্গে হয়ে থাকে। 
সম্প্রতি কোচবিহার জেলার “দিনহাটা «3 ও 
SSS] তামাক গবেষণা কেন্দ্রে এতদঞ্চলে 
সিগার র্যাপার তামাক উৎপাদনের সম্ভাব্যতা 
সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা 
হচ্ছে এবং ফলসূত্রে দিনহাট| মহকুমার ওকড়া- 
বাড়ী, বড়আটিয়াবাড়ী কিংবা ছোট বোয়ালমারী 
অঞ্চলে ভাঞ্জিনিয়। তামাক ও কিছু পরিমাণ র্যাপার 
তামাকের চাষ কর! সম্ভব হয়েছে। 

বর্তমানে “দিনহাট। র্যাপার SEH তামাক 


_গবেষণ! কেন্দ্রে তামকের ফলন ও গুণগত উৎকর্ষ 


বুদ্ধির জন্য গবেষণ! কর! হচ্ছে | গবেষণা! কেন্দ্রে 
উন্নত জাতের মতিহারী তামাক উৎপাদন সম্পর্কে 
গবেষণার কাজ ক্রমশ: অগ্রগতির দিকে চলেছে | 
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বসুদ্ধর৷ £ আশ্বিন £ 8 


আশা করা যায় শীঘ্রই এখান থেকে উৎকৃষ্ট 
জাতের মতিহারী হেমতি বা নাবি, মতিহারী 
বিহারী বা জলদি এই ছুই শ্রেণীর তামাক eal 
যাবে। 

সাধারণতঃ এই অঞ্চলে ঝপসি, বিলাতী, 


টুঙ্গু ও বোম্বাই এই চার জাতের তামার উৎপন্ন 


হয়ে থাকে | পরীক্ষা করে দেখ গেছে উত্তর- 
বঙ্গের এই অঞ্চলের মতিহারী তামাক গুণগত 
উত্কর্ষে ও উগ্র গন্ধের জন্য ভারতের অন্যান্য 
অঞ্চলের তামাকের তুলনায় অনেকাংশে শ্রেষ্ট । 
সেজন্য আসাম, বিহার, কলকাতা, উঃ প্রদেশ ও 
উড়িষ্যার বাজারে এখানকার তামাকের বেশ 
সুনাম আছে এবং এই তামাকের চাহিদাও 
যথেষ্ট। 

সম্প্রতি এই সমস্ত AT রাজাগুলিতে 
ব্যাপকভাবে তামাকের চাষ হচ্ছে । তার ফলে 
AAAS তামাককে ভারতীয় বাজারে যথেষ্ট 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই 
প্রতিষোগিতায় পংবাংলার চাষী সম্প্রদায়কে 
সফল হতে হলে তামাকের ফলন ও গুণগত 
উৎকর্ষ বৃদ্ধির দিকে বিশেষ যত্ব নিতে হবে। 

১৯৪৭ সালের আগে পর্যস্ত ভারতে রংপুর 
জেলায় সিগার ব্যাপার তামাক উৎপন্ন হত। 
এখান থেকে যে তামাক পাওয়| যেত ত! দিয়ে 
ভারতীয় সিগার শিল্পের চাহিদা অনেকাংশে পুরণ 
করা৷ যেত | 

দেশ বিভাগের ফলে রংপুর 
অন্তৃভূক্তি হওয়ায় সিগার র্যপারের এই উৎসটি 
নষ্ট হয়ে যায়। সম্প্রতি কৌচবিহারের “দিনহাটা৷ 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্য! 


র্যাপার SEA তামাক গবেষণ! কেন্দ্রের” চেষ্টায় 
দেখা গেছে যে গন্ধ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক 
থেকে কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ 
বিশেষতঃ দিনহাট! ও তার নিকটবর্তী তামাক চাষ 
অঞ্চলে উত্তম শ্রেণীর র্যাপার তামাক উৎপন্ন হতে 
পারে। গবেষণ! কেন্দ্রটিতে “সুমাত্রা,” “রংপুর 
wala”, “সি-১৭৮ “আর x জি,” “১৫ ১১৭ জি” 
এবং আমেরিকার “ডিক্সি সেড” জাতীয় র্যাপার 
তামাকের চাষ সম্পর্কে পরীক্ষা কর! হয়েছে | 

সমীক্ষায় দেখ! গেছে যে আমেরিকার “ডিক্স 
সেড” জাতীয় তামাকই ফলন ও পাঁতার উৎকর্ষের 
দিক থেকে এই অঞ্চলের জমিতে চাষের বিশেষ 
উপযোগী | 

সিগার র্যাপার তামাক সাধারণতঃ চুরুটের 
আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অত্যন্ত 
ছোট ও দাগী পাতাগুলি চুরুটের আচ্ছাদন 
হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে ন|। সেগুলি দিয়ে 
| চুরুটের মশলা তৈরি করা হয়। 

ভারতীয় চুরুট শিল্প বর্তমানে প্রধানতঃ দক্ষিণ 
ভারতের ত্রিচিনোপল্লীর নিকটবর্তী অঞ্চলেই 
সীমাবদ্ধ। ভারতে চুরুটের ব্যবহার কম থাকায় 
এই বিশেষ কুটিরশিল্প এই দেশে খুব বেশী প্রসার 
লাভ করতে পারেনি। সাধারণত: দক্ষিণ 
ভারতের ত্রিচিনোপল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ীরাই 
র্যাপারের তামাক কিনে থাকেন। এই চুরুট- 
শিল্পটি কুটিরশিল্প হিসেবে আদৃত হলে রা'পার 
তামাকের বাজার নিশ্চয়ই সম্প্রসারিত হবে এবং 
তার ফলে চাষীরা এই তামাকের চাষ করে ভাল 
উপার্জন করতে পারবেন। 


আশার কথা, বর্তমানে পঃবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
শিল্প অধিকারের উদ্যোগে দিনহাটার গোসানী- 
মারী রোডে একটি মহিল! চুরুট নির্মাণ শিক্ষা- 
কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই wate বন্ধ 
মহিলা তাদের অবসর সময়ে কাজ করে শুধু 
একটি শিল্পকার্ধই শিখছেন না, Boag বর্তমানের 
এই দুঃসময়ে সামান্য কিছু অর্থোপার্জনও করতে 
পারছেন। 

দক্ষিণ ভারতের তামাক চাষীদের তুলনায় 
আমাদের দেশের তামাক চাষীদের আর্থিক 
কাঠামো খুবই ছূর্ল। এক সময়ে দক্ষিণ 
ভারতের চাষীরাও পঃবঙ্গে তামাক চাষীদের 
অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর 
দক্ষিণ ভারতের তামাক চাষীর! সমবায় সমিতি 
গঠন করে সরকারী সাহায্যে তাদের অবস্থা 
কিছুটা ফেরাতে পেরেছেন। ANF এখনও 
চাষী সমবায় বিশেষ কার্ধকরী হয়ে ওঠেনি | 

সম্প্রতি কোচবিহার জেলার দিনহাটায় প:বঙ্গ 
সরকারের কৃষি অধিকারের বিপণন শাখা কর্তৃক 
একটি কৃষিপণ্য শ্ৰেণীবিন্যাস কেন্দ্র স্থাপিত 
হয়েছে। এই কেন্দ্রের গ্রেডিং স্থপারভাইজারের 
তত্বাবধানে গ্রেডার রেকর্ডার উৎসাহী চাষী ও 
উৎপাদকদের হাতে কলমে কৃষিপশ্যের শ্রেণী- 
বিন্যাস সম্পর্কে যন্ত্রপাতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়! 
হয়। সরকারী সমীক্ষায় দেখা গেছে শুধু জমি ৪ 
তৈরি, বীজতলা তৈরি, বীজরোপণ, চারার 
পরিচর্যা, সেচ কিংবা ফসল তোলার ব্যাপারে 
বৈজ্ঞানিক প্রক্ৰিয়া প্রয়োগ করলে চাষীর ফলন 
বেশী হতে পারে, কিন্তু চাষীর অর্থনৈতিক 






+ 


বনিয়াদকে দৃঢ় সবল করতে হলে চাষীকে 5 
বৈজ্ঞানিক বিপণন ব্যবস্থা ও শ্রেণীবিম্যাস করণের 
সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। 

এখানে তামাকের বাজারগুলিতে cafe a 
শ্ৰেণীবিন্যাস করণের জন্য সাধারণতঃ আয়তনদার 
নামে এক ধরণের পেশাদারী লোককে ব্যবসায়ীরা 
নিযুক্ত করে থাকেন। তার! ব্যবসায়ী স্বার্থকে 
বজায় রেখে চলতি বাজার মাফিক এক ধরণের 
স্থানীয় শ্ৰেণীবিন্যাস করে থাকেন। এই শ্রেণী- 





বিন্যাসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের এগ্রিকালচারাল 


মার্কেটিং এডভাইজারের বিঘোষিত শ্রেণীবিস্যাসের 
প্রায়ই কোন সম্পর্ক থাকে All ফলে কৃষক 
সম্প্রদায় এই তথাকথিত শ্রেণীবিন্যাসে প্রায়ই 


প্রতারিত হয়ে থাকেন। কিংব! শ্রেণীবিস্তাসের 


নিয়ম কানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল al থাকার জন্য 


eye £ আশ্বিন £ 
প্রায়ই আধিক ক্ষতি বরণ করে থাকেন। 
পঃবাংলার তামাক চাষীদের এই আধিক ক্ষয়- 
ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা! করার জন্য দিনহাট! 
চওড়াহাট শ্ৰেণীবিন্যাস কেন্দ্র এই অঞ্চলের চাষী- 
দের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে ভারত সরকারের 
বিঘোধিত নিয়মকানুন সম্বন্ধে অব্হতি করার FY 
ব্যাপক প্রচার আরম্ভ করেছেন। 
আশা কর! যায়, চাষী সম্প্রদায় সমবায়, 
বৈজ্ঞানিক চাষ প্রণালী; সার প্রয়োগ, আধুনিক 
বিপণন ব্যবস্থা, গুদামজীতকরণ ও গ্রেডিং বা 
শ্ৰেণীবিন্যাস সম্পর্কে উৎসাহী হবেন ও আগামী > 
দিনে উত্তরবঙ্গ তামাক চাষে আরে! উন্নতি করতে 
পারবে। এই অর্থকরী ফসলের উৎপাদন 
বাড়িয়ে উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতি আধিক 
বনিয়াদকে দৃঢ় করতে সাহায্য FNA | 
(পাতা ও তামাক’ থেকে পুনমুদ্রিত : ১৬।৫।৬৭) 


১৩৭৪ 


সারা বছর ধরেই কোন না কোন সবজি দেশের জলবায়ুতে এমনভাবে মানিয়ে গেছে যে 
আমাদের বাগানে হচ্ছে। বর্ষার পরেই যখন এর চাষ বর্ষাকাল থেকে আরম্ভ করলে শরতকাল 
শীতের আমেজ এসে যাবে, তখন বর্ষার সবজি লাউ, থেকেই এদের স্বাদ আমরা পেতে পারি। বেলে 
কুমড়োর কদর কমে যাবে। তাই কৃষককে তৈরি দোয়াশ মাটির উচু জমি এর চাষের উপযোগী” 
হতে হবে শীতের সবজি চাষের জন্য । শীতের এই সময় চাষের প্রথম অবস্থাতে বর্ষার জলের 
সবজির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে সুযোগ নেওয়া যায়। দীঞ্জিলিং জেলায় 
ফুলকপির কথা | ফুলকপির চাষ কিভাবে করতে ৮ & ee 1 
হয় সে সম্বন্ধে অলোচন! করছি। 





শ্রেণীভাগ ও রোপণের সময় 





যদিও ফুলকপি শীতপ্রধান সবজি, তবে এখন 
তা আমাদের দেশীয় সবজিই হয়ে গেছে। জলদি জাতের ফুলকপির বীজ আযাঢ় মাস 
ফুলকপিকে জলদি, মাঝারি আর নাবি-__এই তিন থেকে আরম্ভ করে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বীজতলায় 
ভাগে ভাগ কর! যায়। জলদি জাতের ফুলকপিকে ফেলতে হবে। এবং শ্রাবণ মাস থেকে চারা & 
ভারতীয় ফুলকপি বল! হয়। এর! আমাদের রুইতে হবে। এই ফুলকপি যখন খাবার উপযোগী 


* রিসার্চ ্যাসিষ্টেপ্টঃ গম গবেষণ! প্রকল্প, কল্যানী। 


Se 


হয় তখন অতি অল্প কয়েকদিন মাত্র ক্ষেতে রাখ 
যায়। কাজেই শরংকাল থেকে আরম্ভ করে 
শীতকাল Ag কপি পেতে হলে নানা জাতের 
ফুলকপি লাগাতে হবে | 

নাবি জাতের ফুলকপি ( স্সোবল-১৩, স্বূপার 
স্ত্রোবল ) ভাদ্র-আশ্থিনে লাগালে পৌষ মাঘ মাসে 
তোলা যায়। আর এই জলদি ও নাবি জাতের 
মাঝামাঝি সময়ে ফুলকপির মধ্যে কালিম্পং ডানিয়াঃ 
Hai, কাটকি ইত্যাদি জাতের চাষ করা যেতে 
পারে। ডানিয়ার বীজ কালিম্পং সবজি গবেষণা 
কেন্দ্রে পাওয়া! যায়। তা ছাড়া জলদি জাতের 
ফুলকপি--আলি পাটনা বা আলি বেনারসের 
বীজ যে কোন বিশ্বস্ত নার্সারী থেকেই পেতে 
পারেন | 

ফুলকপি চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সার ও 
জলের প্রয়োজন | আর দরকার ভালে! জাতের 
বীজ এবং সময়োচিত রোপণ । এর একটিরও 
ব্যতিক্রম হলে ফুলকপির চাষ লাভজনক হবে না | 


জমি ও চারা তৈরি 


ফুলকপির চাষের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই 
চারা তৈরির কথা বলা! প্রয়োজন। সবল ও 
সতেজ চারার ওপরই নির্ভর করছে অধিক ফলন। 
ফুলকপির বীজ বেশ ছোট | এই জন্যই এর মাটি 
হবে খুব মিহি আর ঝুরঝুরে। জলদি জাতের 
ফুলকপির চারা বর্ধাকালেই তৈরি করতে হয়। 
বর্ষাকালে চার! বীজতলায় না করে মাটির 
গামলায় বা বাঁশের ঝুড়িতে করা যেতে পারে 
এবং প্রয়োজনমত ঘরের বারান্দায় a বাইরে 


>> 


আশ্বিন : 8‏ : يج 


রাখা যেতে পারে। এর জঙ্য ছু'ভাগ দোয়াশ 
মাটি, একভাগ পাতা সার ও একভাগ বালি 
মিশিয়ে যে মাটি তৈরি হবে তা চারার পক্ষে 
উপযোগী । অল্প পরিমিত সুপার ফসফেট এবং 
কিছু চুন মেশালে খুবই ভাল হয়।, 

ফুলকপি চাষের জন্য চাই উর্বর ও সরস 
দোয়াশ মাটি। এই মাটি অল্প 5 হবে। 
বেশি Ba বা ক্ষার মাটি ফুলকপি চাষের পক্ষে 
উপষোগী নয়। আট-নয় ইঞ্চি গভীর করে ৫-৬ 
বার চাষ দিয়ে মাটি খুব ভাল করে তৈরি করতে 
হবে। কোন আগাছা ক্ষেতে থাকবে || 
ফুলকপি চাষের জমিতে বর্ধাতে সবুজ সার করে 
নিলে খুবই ভাল ফলন পাওয়া যায়, অথবা জমি 
তৈরি করার সময় একর প্রতি ১৫-২০ গাড়ী পচা 
গোবর সার মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে 
হবে। এছাড়া একর প্রতি তিন মণ সুপার 
ফসফেট ও দেড় মণ পটাশ জাতীয় সার চাষের 
সময় ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 


চার থেকে পাচ সপ্তাহ বয়সের চারা ক্ষেতে 
লাগাতে হবে। প্রতি সারির মধ্যে দূরত্ব হবে ২ 
ফুট আর প্রতি চারার দূরত্ব হবে দেড় ফুট, অথবা! 
২ ফুট X ২ ফুট দূরত্বেও চার লাগানো যেতে > 
পারে। এই দূরত্বে চার! লাগালে এক একর 
জমির জন্য চার! লাগবে ১০ হাজার থেকে ১২ 
হাজার । আর দরকার হবে seo গ্রাম বীজ। 
জলদি জাতের ফুলকপির চারা শ্রাব্ণ-ভাদ্র মাসে 
লাগালে সারিতে অল্প আল তুলে লাগাতে হবে। 


TAHA £ উনবিংশ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


` এতে বর্ষায় জল নিকাশের সুবিধা! হবে এবং গাছের 
গোড়ায় জল জমে গাছ মরার আশঙ্কা থাকবে না। 


পরিচর্যা 

ফুলকপি বিলিতী সুখী সবজির অন্তর্গত । এর 
পরিচর্যার কোন ক্রটি হলে আশানুরূপ ফলন 
পাওয়। যায় না। সেজন্য ক্ষেতে কোন সময়েই 
আগাছা! হতে দেওয়া চলবে না। ক্ষেতে চা! 
লাগানোর তিন সপ্তাহ পরে থেকেই আযামোনিয়। 
সলেফেট বা ইউরিয়া জাতীয় সার দিতে হবে। 
তিন বাচার বারে ৫ মণ আমোনিয়। সালফেট 
দিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে দিতে হবে। 
প্রতিবার সার দেওয়ার পরই ক্ষেতে জলসেচন 
করতে RA | 

জলদি জাতের ফুলকপি চাষের প্রথম দিকে 
কিছু বর্ষার জলের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। 
কিন্তু বর্ষার পরে ক্ষেতে প্রতি ১০ দিন পর পর 
নিয়মিত জলমেচ করতে হবে। গাছ বড় 
হওয়ার সাথে সাথে গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে 
আল তুলে দিতে হবে। 


রোগ ও কীটপোকার প্রতিকার 

SID সবজির মত এতেও অনেক কীটশক্রর 
আক্রমণের সম্ভাবনা! আছে। বিশেষ করে কপি 
খাদক প্রজাপতি ١ এর! এই গাছের পাতায় ডিম 
পাড়ে। فى‎ ডিম থেকে শুয়ো পোকা হয়। 
এই পোকার আক্রমণ থেকে ফুলকপিকে বক্ষা 
করতে হলে নিয়মিত কীটনাশক ওষুধ ডি-ডি-টি, 
বি-এইচ-সি ও এনডিন ইত্যাদি প্রতি ১* দিন অন্তর 
প্রয়োগ করতে হবে। ফুলকপি যখন বাঁধতে 
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আরম্ভ করবে তখন আর কীটনাশক ওষুধ ছড়ানো 
যাবে না। এই সময় আক্রমণ হলে পোঁকাগুলে! 
হাতে কুড়িয়ে কেরোসিনে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে 
হবে। এ ছাড়! কাটুই পোকা এবং জাব পোকা 
এই স্বজির বিশেষ ক্ষতি করে। মাটিতে 
গ্যামাক্সিন ছড়িয়ে কাটুই পোকা এবং তামাক 
পাতার জল ছিটিয়ে জাব পোকার আক্রমণ 
প্রতিহত করা যায়। 

ফুলকপির নানাপ্রকার রোগও হয়ে থাকে। 
“ক্লাব-রুট” রোগে গাছের শিকড় মোটা হয়ে যায় 
এবং ধীরে ধীরে গাছ মরে যায়। ধসা রোগে 
গাছের পাত৷ শুকিয়ে যায় ও ফলন কমে যায়। 
এ ছাড়! wy খনিজ পদার্থের অভাবেও নান! 
রোগ দেখা দেয়। যেমন মলিবডিনামের অভাবে 
গাছের ডগ! বিকৃত হয়ে যায় এবং মোটেই 
ফুলকপি হয় না। আবার বোরণের অভাবে 
সাদ! ফুলকপিতে প্রথমে হলদে ও পরে মরচে 
পড়ার রঙ ধরে। এই রকম ফুলকপি কাটলে 
দেখা যাবে ষে, ভেতরে ফাঁপা হয়ে আছে। 

জলদি জাতের ফুলকপির একর প্রতি 
২০০ মণ এবং নাবি জাতের ফুলকপির একর প্রতি 
৩০০ মণ ফলন হয়। এক একর জমি থেকে ১০ 


a 


হাজারের বেশী ফুলকপি পাওয়া যায়। প্রতিটি 


ফুলকপি চার আন! থেকে আট আনায় বিক্রি 
করা যাবে। এতে একর প্রতি কয়েক হাজার 
টাকা উপার্জন وج‎ | ফুলকপির চাষে শুধু হাতে 
নগদ পয়সাই আসে al, রন্ধন শালারও এটি একটি 
উপাদেয় সবজি । আর এতে রয়েছে শরীর পুষ্টি 
সাধনের সকল প্রকার খাগ্যোপাদ্ছান। 
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হাবড়! স্টেসন থেকে যে রাস্তাটা বনগার 
দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে মাইল পাঁচেক 
গেলে গাইঘাটা ব্লকের মধ্যে বাগনা বলে একটা! 
“ছোট গ্রাম পড়ে । সেই গ্রামে বেশ কয়েকজন 
যুবক ছোট একটি সংঘ সংগঠন করেছে, তার 
নাম দিয়েছে ‘সূর্য সংঘ’ | গত সরস্বতী পূজার দিন 
গিয়ে দেখি, গায়ের রাস্তার ধারে মহাসমারোহে 
তারা সরস্বতী পূজা আরম্ভ করেছে। এই গ্রামের 
ছেলেরাও মোটামুটি শিক্ষিত এবং উৎসাহী | 
সংঘের ধারা CAS যেমন তন্ময়, প্রশান্ত; বরেণ 
প্রভৃতি এর! সবাই কৃষক পরিবারের ছেলে, কিন্ত 
লেখাপড়া শিখে গ্রামে তারা প্রতিষ্ঠিত। 

এখানকার ছেলেদের মধ্যে মৌমাছি পালনের 
বেশ একটা উৎসাহ এবং উদ্দীপন! দেখ! যায়। 
যখন গ্রামের মধ্যে তাদের বাড়িতে গেলাম 
কয়েকটা বাড়িতে দেখলাম তারা উন্নত প্রথায় 
মৌমাছি পালন করছে । জিজ্ঞাসা করে জানলাম 





* অবৈতনিক সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ যুব কৃষক সমাজ, 
কলিকাতা | 
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যে, এর থেকে ওর। যে মধু পায় তা থেকে 
তাদের সংসারের খরচ মিটিয়ে বাড়তি কিছু তার! 
বিক্রিও করে। এবং সেই বিক্রি কর! পয়স! থেকে 
তার! তাদের সংঘের ব্যয় নির্বাহ করে ATF | 
এমনকি এই পশুপালনের জন্য বি-হাইভ qi 
মৌমাছির বাক্স সমস্ত তারা নিজের! তৈরি করে। 

এরপর গেলাম সংঘের ছেলেদের সবজি 
বাগান দেখতে | সেখানে তারা সরকারের 
দেওয়া! বীজ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পালং শাক, 
টমেটো এবং অন্যান্য শীতকালীন সবজি তৈরি 
করেছে। অর্থাভাব এবং জলের যথেষ্ট কষ্ট থাক! 
সত্বেও তার! নিজের! জল বহন করে এনে এই 
সবজি বাগান তৈরি করেছে। কেউ কেউ 
পটলের আবাদ করছে, কারণ তাদের মতে 
পটলের চাষ ওখানে বেশ লাভজনক । গত 
বৎসর এই সংঘের ছেলের! সবজি চাষের মাধ্যমে 
“ক্ষুধা, হইতে মুক্তি আন্দোলনে” অংশ গ্রহণ 
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করেছিলে! এবং এই কাজে তারা যথেষ্ট উৎসা- 
` হিত হোয়ে উঠেছে। 

পরে আর একজন সভ্যের বাড়িতে গেলাম। 
দেখলাম যে সে একটি ছোট 'পোল্টী করেছে। 
উন্নত জাতের মুরগির মধ্যে লেগ ad, রোড 
আইল্যাণ্ড জাতীয় মুরগি রেখেছে সে। তার৷ 
যে ডিম পায় তা থেকে তাদের সংসারের চাহিদ। 
মিটিয়েও বাড়তি কিছু কিছু বিক্রিও করতে পারে | 
এগুলো কিন্তু সবই তাদের নিজেদের চেষ্টায়। 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাফ রেয়ারিং স্কিম 
অনুযায়ী তার! পশ্চিমবঙ্গ যুব কৃষক সমাজ থেকে 
কয়েকটি উন্নত জাতের গরু পেয়েছে এবং HATA 
তার! সংঘের ছেলেদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছে | 
তাদের আশ! ষে এই গরু থেকে তারা একদিন 
এখানে একটি ছোটখাটো ডেয়ারী করতে 
পারবে | 

তারপর গেলাম তাদের সংঘের কাধালয়ে। 
ছোট ছুটি তাদের সংঘের কার্ধালয়। নানাবিধ 
কৃষি বিষয়ের বই তাদের সেখানে রয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও সার সম্বন্ধে কিছু 
কিছু পত্ৰিকা এবং তাছাড়। ব্লক থেকেও কিছু পত্র 
পত্রিকা যোগাড় করে রেখেছে । আলোচন! 
করে জানলাম? এগুলো তাদের সংঘের ছেলের 
প্রায়ই এসে পড়ে এবং যতটা! সম্ভব তাদের কৃষি 
কার্যে প্রয়োগও করে। একটি রেডিও তারা 
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রেখেছে। ওদের এই সংঘ ছোট হলেও ওখান- 
কার ছেলেদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ আছে। 
শুধু বাংলাদেশ নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা 
থেকেও দর্শক এসে তাদের সংঘ দেখে গিয়েছেন | 
সংঘের ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করলাম। 
এদের বয়স ১৫ থেকে ৩০এর মধ্যে । সবাইকে 
বেশ উৎসাহী মনে হলে! এবং কৃষি বিষয়ে সব 
রকম সাহায্য নেবার জগ্য তারা খুবই আগ্রহী | 
আলোচনা শেষ করে গেলাম তাদের মাঠে। 
দেখলাম সেখানে সবাই খেলায় খুবই ব্যস্ত | 
সেদিন ছুটির দিন, কাজেই সেখানে সবাই 
জমায়েত হয়েছে ও কিক্রেট খেলছে । একটা! 
ছোট লাইব্রেরী তারা করতে চায় কিন্ত আধিক 
অস্থবিধ। এবং আরও কিছু অনুবিধার জন্য তারা 
করতে পারেনি । এই গ্রাম থেকে কিছু দূরে 
প্রায় এক মাইল লম্বা! একটি রাস্তা এই সংঘের 
ছেলের! আশপাশের গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে এক 
হয়ে তৈরি করেছে। অনেক কিছু গঠনমূলক 
কাজই তার! মাঝে মাঝে করে থাকে। সন্ধ্যার পর 
যখন তাদের কাছ থেকে ফিরে আসছি তখন 
আমার মনে শুধু এই আশাই হলে! যে, এই সব 
ছোট ছোট সংঘকে যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে 
সাহায্য করতে পারি ও অনুপ্রেরণা দিতে পারি, 
তাহলে Gan একদিন নিশ্চয়ই সুস্থ গ্রাম্যজীবন 
গঠন করতে পারবে | 


Jaz 


“Bale কৃষৰ ঘোদ 


শস্ত শ্যামলা এই বাংলাদেশে নান! রকমের 
চাষ আবাদ হয়ে থাকে । ধান পাট ইত্যাদির মত 
তরিতরকারির চাষও খুব লাভজনক | এই তরি- 


৮৮ তরকারির চাষ শুধু ক্ষেতেই হয় না, প্রায় 


کر 


4 
ا 


এ 


প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরেই কিছু কিছু চাষ হয়ে থাকে | 
সেই তরিতরকারি চাষ সম্পর্কে দুটে। একট! নতুন 
প্রণালীর কথা এখানে বলছি। যে কোন গৃহস্থ 
তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। | 

১। প্রথম হচ্ছে বীজহীন aS) লাউ ছুই 
খতৃতেই হয়। ate এবং বর্ধাতে। একটি 
লাউয়ের বৌটার কাছাকাছি বীজ নিয়ে মাটিতে 
লাগালে তা থেকে গাছ তৈরি হবে। ক্রমে 
গাছটি যখন এক হাত Fl হবে, সেই সময় 
একটি ধারালো! অস্ত্র দিয়ে গাছটির নীচের দিকে 
একটি গিরা রেখে কেটে ফেলতে হবে। তার 
পর ৫-৬ দিন পরে আবার একটি ডাল এ কাটা! 
জায়গ। থেকে বার হবে। আবার فى‎ ডালটি 
কেটে ফেলতে হবে। এভাবে সাতবার কাটবার 
পর যে ডালটি বার হবে ত! মাচায় তুলে দিতে 
হবে। এই ডাল থেকে ফুল হবে। কিছুদিন 
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পরে খুব বড় লম্বা লাউ দেখা যাবে। তখন ত! 
চিরে ফেললে বীজ পাওয়া যাবে Al | 
গোল থুপি লাউ তৈরি করতে হলে লাউয়ের 


তলার দিকের বীজ নিয়ে আগের প্রণালী মত 
গাছটি তৈরি করতে হবে। এটিও বীজশুন্ত হবে | 
এই লাউ খেতেও খুব সুস্বাদু | 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

২। এরপর বলব লাউ গাছে কুমড়ো এবং 
কুমড়ো গাছে লাউ ফলানোর কথা । এই 
প্রণালী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ARAA করতে 
হবে। প্রথমে ভাল জাতের লাউ ও কুমড়োর 
বীজ নিয়ে ছুটি মাদা প্রস্তুত করে বসাতে হবে। 
যখন এ মাদায় ছুটি সতেজ গাছ তৈরি হবে, তখন 
বাকী গাছগুলি তুলে ফেলতে হবে। যখন গাছ 
ছুটি প্রায় ৩-৪ হাত লম্বা হবে তখন ২২ হাত 
আন্দাজ জায়গায় ছুটি গাছের শরীরের একটি 
অংশ চার আঙ্গুল প্রমাণ ঠেঁচে ফেলতে হবে। 
কিন্তু এখানে সাবধান হতে হবে, কারণ চাঁচবার 
সময় যদি ডালের ফাপ! অংশ বেরিয়ে যায় তাহলে 
জোড়! লাগবে না। যে অংশ CB ফেল! হবে 
তার মধ্যে যাতে একটি গিরা পড়ে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। এখন চেঁচে ফেল! ছুটি অংশ নিয়ে 
একত্র করে সুতে! দিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে । খুব 
কষে বাধলে আবার গাছ মরে যেতে পারে। 
এখন এ জোড়া অংশের ওপর মাটির একটি 
আস্তরণ দিতে হবে । ক্রমে এ জোড়া অংশ 
থেকে শিকড় বের হবে। তখন বোঝ! যাবে যে 
গাছ ছুটি জোড়া লেগে গেছে। এখন যে গাছটি 
রাখতে দরকার মনে করেন, তা রেখে বাকীটা 
কেটে ফেলতে পারেন। অর্থাৎ যদি লাউ 
ফলাতে চান তবে লাউ গাছটির গোড়ার দিক 
এবং কুমড়ে| গাছটির মাথার দিক কেটে ফেলতে 


৯৬ 


হবে এবং যদি কুমড়ো ফলাতে চান, তবে উল্টো 


করতে হবে। যে গাছটি থাকবে তাতে তলার _ 


দিকে একরূপ ফল এবং উপরের দিকে আর এক 
রকম ফল ফলবে। কিন্তু খুব সাবধানে ন! 
করলে সবই বিফল হবে। 

৩। সবশেষে এক গাছে তিন চার প্রকার 
কলা উৎপন্ন করার কথা বলছি। খুব ছোট 
ছোট তিন পূর! আন্দাজ চার জাতের কলার 
তেউড় এটে সমেত তুলে পরে প্রত্েকটির এঁটে 
এমনভাবে কেটে ফেলতে হবে, যেন প্রতোকটির 
আকার বৃত্তের & অংশের মত হয়। তারপরে 
তেউড়ের গা বেশ ধারালো! ছুরি দিয়ে ces 
ফেলুন। পরে এ চারটি গাছ একত্র গায়ে 
মিলিয়ে পাট: দিয়ে ভাল করে বীধতে হবে। 


একটি গর্ত করে ) ذ‎ ফুট ) فى‎ গাছ বসাতে হবে। 


এর থেকে একটি জোরালো গাছ বার হবে। 
গাছটি যখন বড় হবে তখন চারটি মোচা ক্রমে 
ক্রমে বেরিয়ে আসবে । এই কলাগাছে ফল 
প্রায়ই সুপক্ক হতে পারবে || কারণ একে 
কলাগাছ তার ওপরে আৰার কলম করা । তাই 
গাছটির চারিদিকে বাশ দিয়ে বেঁধে রাখা 
প্রয়োজন | তাহলেই JAE ফল পাওয়া যাবে। 
ওপরে যে কটি উদাহরণ দিলাম তা পাঠকরা! 
পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তবে সব প্রণালীই 
সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে। 
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থাকলে উচু ও মাঝারি জমিতে এর চাষ কর! PPL DST ORT RT 


এট এ বু 


কী কও রর ররর 
LANL TANNIN, ACT LR seen eee 
XR TL ETON CLT LLIN, ONO 
95858566866 


যু‏ الى فيا 
ام 
0 
ا 
یھ 000000000 
ا YY‏ 
যায়। 8‏ 


AAA রী ররর রর 
AAA ry yrs 
ا‎ 
0 
৮959 ৯88৬ اا‎ 

لفيا 


এর গাছগুলি তাইওয়ান জাতের ধানের মতই 
বেঁটে ধরণের । তাই পড়ে যাওয়ার সম্ভাবন! 
eats না। খরিফ মরস্থমে আই-আর-৮ যায়। তাই একটু নাবি চাষ করলেও কোন 
| পাকতে সময় লাগে ১২০-১৩০ দিন। তাই এই ক্ষতি হবেনা । এধরণের চাল সাদা; মাঝারি 
ধান কেটে নেওয়ার পর যে কোন ফসল চাষ করা মোটা ও লম্বা ধরণের অর্থাৎ বর্ধমান জেলার 
খুবই সহজ হয়। সব মরস্ুুমেই এর চাষ করা HHP সাধারণ ধানের 'মতই | 


~ 


১৭ 


কাশের মাঠে | বাস্থুদেব দেব 


হঠাৎ দেখি পৰ্দা নেড়ে শিউলিফুলের গন্ধ এসে 

কাছে বসে কাধের ওপর ভিজে ছুটি হাত রেখে তার 
বল্ল: কেমন আছে! তোমার ছবির মতন নতুন দেশে 
দেখতে এলাম। খাস! আছো, ইটের বাড়ী চমৎকার |° 


এক তুড়িতে ডাক পিওনের উর্দি-পরা ale ঢোকে 
শিশির ভেজা! স্বর্ণ চাপার আদল তার সারা মুখে, 

বল্ল : ‘তোমায় দেখতে এলাম, ঘর পালানো ছেলের শোকে 
রূপস! নদী পাড় ভাঙছে, ঢেউয়ের ঝড় শুণ্য বুকে 1’ 


অমনি দেখি পর্দ! নেড়ে সবাই বলে : “চলি-_টা_টা... 
মনে পড়ল গ্রামের বাড়ীর জান্ল। ঘে সে শিউলি চারা 
লাগিয়েছিলাম ছেলেবেলায়। বুকের ভিতর তীব্র খা খা 
শরৎ রোদকে গল! ফাটিয়ে বলি £ ‘একটু দীড়া--'দীড়া | 


ছুটতে গিয়ে পড়েই গেলাম আমার ঘরের এ চৌঁকাঠে। 
বাইরে শিশির-শিউলি-রোদের করতালি কাশের মাঠে ॥ 
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শরতে TT | শক্তি মুখোপাধ্যায় 


জনাকীর্ণ শহরের কোলাহল ফেলে 
ore শাস্তির জন্য আকাশের নীচে 
শীতল সবুজ ঘাস যেখানে ছড়িয়ে 
রয়েছে__চতুর্দিকে স্বর্গের JIN 
ফিরে পাবে। বলে আজ 

এখানে এসেছি | 


এখন শরৎ খতু | উতলা হাওয়ায় 
ঘোরে ফেরে অবিরত সাদা মেঘগুলি 
অনস্ত আকাশ জুড়ে__শঙ্খচিল; বক 
উড়ে যায় আনমনে নিকটে ও দূরে ١ 


এখানে নির্জনত। | কিন্তু প্রকৃতির 
সমস্ত হৃদয় জুড়ে কথ! প্রকাশিত; 
বাতাসে মর্মর ধ্বনি, পাখির কুজন, 
ঝরণার উচ্ছসিত হাসি, কলতানে 
নদীটি মুখর | 


১৯ 


শিউলি, মালতীলতা, টগর, মল্লিকা 
সৌন্দর্য বুকে নিয়ে সুবাস ছড়ায় । 
সমস্ত দিনের পরে রাত্রির শিশিরে 
নীরবে নিদ্রা যায়। দীঘিটির কোলে, 
অসংখ্য তারকারাজি এবং চাদের 
প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে অক্ষত, WA | 


বাইরে ঝি ঝি'র শব্দ; ঘরের ভিতর 
শিশুর! ঘনিষ্ঠ হয় ঠাকুমার কোলে | 
রূপকথা গল্পের পাতালপুরীতে 
যেখানে রাজার কন্যা রয়েছে বন্দিনী 
সেখানে দিয়েছে পাড়ি স্বপ্পিল মনের 
অমুভূতিগুলি | 


শরতে 71| কত অপরূপ! 
ফুলে ও ফসলে ভর! এ মাটির কোল 
পরিণত farrea একান্ত আপন | 


“অধিক ফলনশীল জাততো! দূরের কথা, কৃষি 
বিভাগের অনুমোদিত কোন উন্নত জাতের চাষই 
করিনি কোন দিন। এবারে শুধু বিনয়বাবুর 
কথাতেই নেমে পড়লাম সঙ্কর ভুট্টার চাষ করতে” 
বলে শ্রীদাস হেসে তাকালেন মালদার ইংলিশ- 
বাজার ব্লকের এই,ও, শ্রীবিনয় ঘোষের দিকে | 


প্রগতিশীল কৃষক ও উৎসাহী কৃষিকর্মী হাতে 
হাত মিলিয়ে কাজ করলে কি করা যায় তা যদি 
দেখতে চান, তাহলে চলুন যাই মালদ! শহর থেকে 
চার মাইল দূরে মালদ! মানিকচক রাস্তার ধারের 
লক্ষ্মীপুর গাঁয়ে । মালদ! শহরের প্রগতিশীল ও 
পরিশ্রমী কৃষক শ্রীনূর্য কুমার দাসের সেখানে 88 
বিঘের মত জমি আছে। তার ১১ বিঘেতে 
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লাগিয়েছেন তিনি। যদিও একটি গভীর নলকূপ 
সেখানে বসানে! হয়েছে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর 
মাসে, কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তি সংযোগ করা হয় ১৯৬৭ 
সালের জানুয়ারীতে | এখনও ae ঠিকমত 


পাইপ লাইন বসানো হয়নি। মাটির ওপর 
দিয়ে কাচা নাল! খুঁড়ে শ্রীদাস ও অন্তান্য উৎসাহী 
কৃষকরা ত্রিশ একর জমিতে কোন রকমে সেচের 
ৰ্যবস্থা করে নিয়েছেন। 


স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞের নির্দেশ অনুযায়ী 
শ্রীদাস সঙ্কর ভুট্টার বীজ বোনেন ২*শে মে 
তারিখে | চাষও করেছিলেন কৃষি বিশেষজ্ঞ 
যেমন ভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি 
করেই। জমি তৈরি করেছেন ভালভাবে । ৪ 
টন কম্পোস্ট সার জমি তৈরির আগে জমিতে 


2° 





দিয়েছেন। তারপর বীজ বোনার সময় দিয়েছেন 
অন্যান্য সার ও ৮ কেজি সুপার ফসফেট | চার! 
"গজানোর ৩০ দিন পর ৮ কেজি ইউরিয়। এবং 
আবার ফুল আসার আগে ৮ কেজি ইউরিয়া প্রতি 
বিঘায় তিনি ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়! চারার 
দূরত্ব, গাছের পরিচর্যা, রোগ ও কীটনাশক ওষুধের 
ব্যবহার এবং জলসেচ প্রভৃতি সব কিছুই তিনি 
করেছেন কৃষি বিভাগের নির্দেশ মত-। তার দেখা 
দেখি এ এলাকার আরও সাইত্রিশ জন 
উৎসাহী কৃষক ৮৪ বিঘে জমিতে সঙ্কর ভুট্টার চাষ 
করেছেন। 

“ভুট্টার ফলন কি রকম হবে মনে হচ্ছে,” 


erer করায় শ্রীদাস উল্টো প্রশ্ন করলেন অপর 


জেল। কৃষি আধিকারিক শ্রীনীতিশ লাল 
ভৌমিককে; “আচ্ছা! আপনারাও মালদা জেলায় 
গত বছর অনেক জায়গাতেই গঙ্গা-১০১ এর চাষ 
করেছিলেন, তার ফলন কি হয়েছিল ?” শ্রীভৌমিক 
বললেন গড়ে একর পিছু ৪২ মণ। 1 
গর্বের সঙ্গে একটু হেসে বললেন, “দেখবেন 
আমাদের ফলন co মণের কম কিছুতেই হবে 3| | 


২১ 
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ভুট্টার চাষতো অনেক দিন ধরেই করছি। গাছের 
চেহারা দেখে এটুকু বলার ক্ষমতা আমার নিশ্চয়ই 
হয়েছে ! অথচ জানেন গত বছরেও দেশী ভুট্টার 
চাষ করে একরে মাত্র ১৫ মণ পেয়েছি |” 

সূর্যবাবু শুধু মাত্র SE লাগিয়েই থামেন নি। 
অনেক কষ্টে নালা কেটে গভীর নলকূপ থেকে 
ভগীরথের মত যে জলধারা তারা বয়ে এনেছেন, 
তাই দিয়ে ১৬-১৭ fare আউশ ধানের Brae 
করেছেন; তার মধ্যে আট বিঘেয় আছে ছুলার 
জাতের আউশ ধান। 

আকাশে মেঘ দেখলে এখনো শ্রীদাসের 
হৃদয় নেচে ওঠে | তরতর করে বয়ে চলে অন্তরে 
খুশীর জোয়ার | আবার চঞ্চলা প্রকৃতির খাম- 
খেয়ালিকেও তিনি নিশ্চেষ্ট ভাবে মেনে নেন না। 
কারও করুণায় ধার ধারেন না তিনি। নিজের 
শক্তির ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। সংস্কারবিহীন 
মন আর আপন কর্মধারার ওপর নির্ভর করে তিনি 
এগিয়ে চলেছেন। তার মনের HV এবং 
ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি মাথা চোখে যে আগুন 
দেখলাম S| YT মতই ভাস্বর | 
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প্রতি একর জমিতে একর. পিছু ব্যবহৃত 
জলের সাহায্যে ধানের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে 
বাড়ানো যেতে পারে । জলের ব্যবহার ঠিক- 
মতে। না হলে শুধু জলেরই অপচয় হবে না, 
এমনকি অনেক সময় ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারকও 
হতে পারে । ধানের চাষে সেচ প্রয়োগের ফল 
নির্ভর করে সেচ ব্যবস্থার ওপর। অধুনা নয়া 
দিল্লীস্থিত ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থায় 


গবেষণার ফলে জল এবং ধানের সম্পর্কে যুক্ত 
কতকগুলি বিষয় জানা গেছে। 


1 


ধানের ওপর এইসব গবেষণার কাজে টি 


জাতের ব্যবহার কর! হয়েছিল যথা এন,পি,-১৩০ 
এবং তাইচুং দেশী--১, ১২* দিন সময়কালের | 
এন,পি,__১৩০, দিল্লী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জন্মান 
একটি জনপ্রিয় মিহি জাতের ধান। তাইচুং 
দেশী-_-১ অধুনা প্রচলিত বেঁটে জাতের ধান। 
এই সমস্তগুলি পরীক্ষায় এন,পি,_-১৩*-এ 
হেক্টর প্রতি ve কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা 
za! কিন্তু তাইচুং দেশী-১-এ ১২০ কেজি 
নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি প্রয়োগ কর! হয়। 
এন,পি,_ ১৩০ এর গাছ দানা গঠন কর! 
গাছ হেলে পড়ে Al, কারণ রাসায়নিক 
পরিমাণ মাঝামাঝি ছিল। ফসলের অং 
পরিচর্যা যেমন সাধারণত কর! হয় তেমনই ছিল ١ 

নিয়লিখিত নিৰ্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তরের দিকেই 
পরীক্ষার কাজের লক্ষ্য ছিল : 

ধানের চাষের জন্য জমি ভাসানে কি 
প্রয়োজন ? সবিরাম জলনিকাশ কি উপকারী ? 
বৃদ্ধির সময়ে আর্রতার জন্য কোন সময়কাল 
সঙ্কটজনক ? দিল্লীর দোয় mt মাটিতে অন্ুঅবণের 
ক্ষতির পরিমাণ কতটা! ? | 


১। জমি ভাসান 


ধান চাষে জমি ভাসান একটি সাধারণ পদ্ধতি । 


এই উদ্দেশ্যে গাছের বাড়ের সময় প্রচুর পরিমাণে 
জলের প্রয়োজন হয়। টবে এবং মাঠে উভয় 
ভাবেই পরীক্ষা কর! হয়, জমি ভাসান অত্যন্ত 


২২ 


a 






- 


আবশ্যকীয় কিন! এবং যদি হয় তবে কি পরিমাণ 


7 সেইটা লক্ষ্য কর! প্রয়োজন | 


মাঠের পরীক্ষায় তিনটি প্রয়োগ ব্যবস্থা ছিল। 
প্রথম প্রয়োগ--ক'তে ফসলে সমস্ত সময়কাল 
ধরে সেচ দেওয়া হয়, যখনই মাটির উপরিভাগে 
সামান্য ফাটা দেখা দেয়। বিজ্ঞান সম্মতভাবে 
এই সময়টি ক্ষেত্রজলসীম! থেকে *.৪ আবহটান 
a মাটির ২০ সেমি, গভীরে মাপা হয়। দ্বিতীয় 
প্রয়োগ__খ'তে ফসলে এমনভাবে সেচ দেওয়া 
যাতে সেচ দেওয়ার পর জমিতে ৪ সেমি, 
ল দীড়ায়। যখন মাটির উপরিভাগের লেভেলে 
নেমে যায় তখন মাঠে আবার সেচ দেওয়া 
৷ তৃতীয় প্রয়োগ_-গ'তে ফসলে এমনভাবে 
সেচ দেওয়া! হয় যাতে মাঠে ৮ সেমি, জল দীড়ায়। 
যখন জল ৪ সেমি, উচ্চতায় নেমে আসে, তখন 
আবার সেচ দেওয়া হয়। 

পরীক্ষার ফলে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেছে 
যে জমি ভাসান ফসলের পক্ষে ৪ সেমি, পরিমাণই 
লাভজনক | এন।পি,__১৩০ এর বেলায় ৪ সে,মি,র 
চেয়ে বেশী পরিমাণ জল মোটেই লাভজনক ae | 
কিন্তু তাইচুং দেশী-_১ এর বেলায় ৪ সে,মি,এর 
চেয়ে বেশী জল নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকারক | ফলন 
হেক্টর প্রতি ৭১.৯ FR: থেকে ৫৬.১ কুইঃ এ 
নেমে যায়। 

এই ব্যাপারে টবের পরীক্ষায় কেবলমাত্র 


€ এন,পি,_১৩০ প্রকারটি নেওয়া হয়। পরিসং- 


5 


খ্যানগত fT দেখা যায় যে ‘ক’ এবং ‘yy? 


প্রয়োগে কোন পার্থক্য নেই এবং ফলনের দিক দিয়ে 
এই উভয়ের প্রয়োগেই ‘গ’ ‘ঘ’ এর চেয়ে উন্নত । 


বসুন্ধরা : আশ্বিন £ ১৩৭৪ 
২। সবিরাম জলনিকাশ 
ফসলের বৃদ্ধির সময়কালে কোন কোন 
অঞ্চলে ভূত্বকের জলনিকাশ অনুসরণ কর! হয়। 
এটি অত্যস্ত আবশ্যকীয় কিনা এবং হোলে, কোন 
অবস্থায় তা দেখবার জন্য পরীক্ষার পরিকল্পন। 
কর! হয়। 
কীচ-ঘরের পরীক্ষায়, প্রতি টবে একটি করে 
চারা রোয়া হয়। তেরটি পুনরাবৃত্তিসহ তিনটি 


. প্রয়োগ ছিল। উপাত্য থেকে পরিষ্কার দেখা যায় 


যে, MEBs এবং খাড়া জলনির্গম প্রয়োগের 
ফল একই) fey উভয়ই ফলনের দিক দিয়ে 
জলনির্গমহীন প্রয়োগের চেয়ে উন্নত। 

মাঠের পরীক্ষা একটি দোয়াশ জমিতে করা 
হয়, যাতে অন্ুঅবণের পরিমাণ দৈনিক ১৩ 
মিঃমি, | ভূমি খণ্ডের মোট আয়তন ছিল 
৬'৫১৫৩"* বর্গ মিটার। 

উপাত্য থেকে দেখ! যায় জলনিরম মোটেই 
লাভজনক নয়। পরীক্ষাগুলির ফলে এই সিদ্ধান্তে _ 
আসা ষায়। যে, (১) জলনিকাশ কেবলমাত্র 
অত্যন্ত কম জল নিকাশী এবং জল বসা জমিতেই 
লাভজনক, এবং ) ২) যে সব মাটির 0 
মাঝারি সেসব ক্ষেত্রে অনুভূমিক জলনিকাশ Fl 
এবং বেঁটে কোন প্রকারের পক্ষে কার্যকরী নয়। 
তা ক্ষতিকারকও নয়, কাজেই জল বাচানোর 
পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার কর! যেতে পারে | 


আডদ্রতার সঙ্কট অবস্থা‏ ره 


আরেকটি পরীক্ষা কাচ-ঘর এবং মাঠ উভয় 
জায়গায়ই চাষের সময়কালের Ae Sty সঙ্কট 
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THN : উনবিংশ বর্ষ £ ৬ সংখ্যা 


অবস্থার সময়কাল স্থির করার জন্য করা হয়। 
ধানের বৃদ্ধির বিভিন্ন সময়ে, ভুত্বক ফেটে যাওয়! 
পর্যন্ত মাটি শুকোতে mem হয় । এই প্রায়োগ- 
গুলিতে wie wl কেবলমাত্র ক্ষেত্রজলসীম! পর্যায়ে 
পুনরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সেচ প্রয়োগ কর! হয়। 
এই অবস্থা ৪* দিন বজায় রাখা হয়। নিয়ন্ত্রিত 
প্রয়োগে জমি সমস্ত সময়কাল ৪ সেমি, জলে 
ডুবিয়ে রাখা হয়। টবের পরীক্ষার ফলাফল 
থেকে দেখা যায় যে প্রথম ৪* দিন থেকে সমস্ত 
বিয়ান বের হওয়া পর্যন্ত ও এরপর আরও 
৪*-৮* দিন অত্যন্ত সঙ্কটকাল | 

প্রয়োগের সামান্য পরিবর্তন করে এই একই 
পরীক্ষা মাঠেও পুনরায় কর! হয়। ফলাফল থেকে 
দেখা যায় যে.বিয়ান বের হওয়ার *-২* দিনের 
সময়কাল এবং মৌলিক বৃদ্ধি এবং ফুল ফোটার 
৪০-৬০ দিন অত্যন্ত সঙ্কটজনক | এইসব অবস্থায় 
পর্যাপ্ত aie Sta অভাব গাছের বৃদ্ধি বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করে | কিন্তু ৮০-১০ দিনের সময় 
কাল পর্যন্ত পর্যাপ্ত আর্্রতার অভাব ফসলের 
তেমন মারাত্বক ক্ষতি করে না। 

যেখানে মাঠে এন)পি”_১৩* হেক্টর প্রতি 
৬৭ কুইন্টাল ফলন দেয়, সেখানে তাইচুং দেশী-১, 
হেক্টর প্রতি ৭৪ কুইঃ MÁTI ফলন দেয়, সমস্ত 
বৃদ্ধির সময়কালে ৪ সেমি, জল রাখ! হয়। 


৪। TFC ক্ষতির পরিমাণ 


ধান জমিতে কিভাবে জল অপচয় হয় তা 
দেখার জন্য দোয়াশ মাটিতে আরেকটি পরীক্ষ| 
কর! হয়, যেখানে জলগীঠ সাধারণতঃ আধ থেকে 


স্তর প্রতিদিন দেখে লিখে রাখা হয়। سس‎ 


২৪ 


দেড় মিটারের মধ্যে পরিবর্তনশীল । ড্রাম কৃষ্টি 
পদ্ধতিতে বাম্পীভবন-_ বাম্পম্নোচন এবং IRAT- 


গণের দ্বার! জলের অপচয় মাপা হয়। de সেমি, eT 


উচ্চত। এবং ৫৬ সেমি, ব্যাসের ড্রাম মাঠের মধ্যে 
বসান হয়। তিন রকমের ড্রাম ছিল যথা ক,খ 
এবং গ। ক ড্রামের তল! ছিল কিন্ত খ এবং গ 
এর তল! ছিল না। গ ড্রামের গায়ে জোড়া 
দেওয়! বের হবার পথ ছিল, ডুবে যাওয়ার স্তর 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য । প্রত্যেকটি ডামের জলের 

দেখা যায় যে দিল্লীর অবস্থায় ধানের 59 : 
রোয়া বসান থেকে পাক! পর্যস্ত ১৫৫* মিঃমি 
জলের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে ১২৫০ মি” 
পরিমাণ জল কেবলমাত্র ITH ফলে 
অপচিত হয়, যেখানে বাম্পীভবন এবং বাষ্প- 
মোচনের ফলে ৫০০ মি,মি, অপচয় হয় | 

কাজেই দেখা যায় যে অন্থুত্রবণের ফলে 
অপচয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। এই পরিমাণ 
জল দিয়ে সাধারণত সেচের অবস্থায় অন্ত যে 
কোন TA ফসল ১ হেক্টর জমিতে চাষ করা! 
সম্ভবপর | অনুস্রবণের অপচয় নানানভাবে 
কমান যায় যেমন ঃ 

ধান চাষের জন্য এটেল ধরণের মাটি অথবা 
যাতে অগভীর অপ্রবেশ্য স্তর আছে, S| বেছে 
en | রোয়। বসানোর আগে ব্যাপকভাবে 
জমি কাদান; নীচু জতিতে ধান চাষ করে এবং | 
জমির পাশে প্রায় ৬* সেঃমি, গভীরে প্রাসটিকের 
চাদর বিছিয়ে | 

শেষোক্ত পদ্ধতিটি জাপানে ব্যবহার কর! 


হয় কিন্তু খরচ বেশী বলে বর্তমানে ভারতে ত 
কর! সম্ভব নয়। 


মন্তব্য 


প্রচুর ফলনের জন্য ধানের সেচ এমনভাবে 
দিতে হবে যাতে রোয়! বসান থেকে ৮* দিন পর্যন্ত 
এন/পি,_-১৩০ এবং তাইচুং দেশী--১ জাতের 
ধান জমি ৪ সেমিতে ডোবান থাকে। এই জাতের 
ধানের জমি যথেষ্ট পরিমাণে ডোবানো প্রয়োজন; 
বিশেষত রোয়া বসানোর পর *-২* দিন এবং 





২৫ 


TINT £ আশ্বিন £ 8 


৪০-৬০ দিন পর্যন্ত | তবে ৪ সে,মি,র চেয়ে বেশী 
জলে ডোবান অপব্যয় অথব! ক্ষতিকর হতে পারে। 

কেবলমাত্র ভাল জলনিকাশী নয় এমন 
জমিতেই সবিরাম জল নিকাশ লাভজনক হবে, 
কিন্ত মাঝারি অথবা ভাল জলনিকাশী মাটিতে 
নয়। জল বাঁচানোর দিক থেকে এটি একটি ভাল 
অভ্যাস | NH অপচয় জলের প্রয়োজ- 
নীয়তার একটি বিশেষ অংশ গঠন করে এবং তা! 
কমান উচিত, যাতে উপযুক্ত পদ্ধতি দ্বারা প্রতি 
একক জল দিয়ে ফলন বাড়ানো যাঁয়। 


( ভাবতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, নতুন দিল্লী ) 





ফসলের ফলন বাড়াতে হলে যেমন ভাল 
বীজ, সেচ ও উন্নত চাষ পদ্ধতি দরকার, তেমনি 
উপযুক্ত পরিমাণ Vay সার ব্যবহারও আবশ্যক | 
ফসলের প্রধান খাদ্য উপাদান হোল নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস ও পটাশ। TT সারে এইসব 
উপাদান শস্ত অনুযায়ী যথোচিত পরিমাণে থাঁকা 
প্রয়োজন ١ বিভিন্ন উপাদান-বিশিষ্ট সার, যেমন 
এামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়!, স্থপার ফসফেট, 
মিউরিয়েট অফ পটাশ প্রভৃতি আলাদা আলাদা 
কিনে কৃষকর। নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী 
মিশিয়ে নিয়ে FN সার তৈরি করে বাবহার 
করতে পারেন। Wan সার তৈরির সুবিধার 
জন্য ফসল অনুযায়ী প্রধান উপাদানগুলির 


পরিমাশগত প্রয়োজনীয়তা এখানে ২৭ ও ২৮ নং 


পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। 
প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার নিকটস্থ সারের 


ডিপো! থেকে কিনে নিন এবং নিয়োক্ত উপায়ে 


নিজের মিশ্র সার নিজেই তৈরি করুন | 

যেমন, আপনি হয়ত খরিফ খন্দে এক একর 
তাইওয়ান ধানে মিশ্র সার দিতে চান। তাহলে, - 
আপনার প্রয়োজন হবে ৫ 


. (ক) ১৮০ কেজি এযামোনিয়াম সালফেট 
অথবা ৭৮ কেজি ইউরিয়া অথব! ১৮০ কেজি 
ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট অথব! ১৩৮'৫ 
কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট ( যে 
কোন একরকম সার যা নিকটস্থ সারের দোকানে 
APSR যাবে); 


(খ) ১৪০'৫ কেজি স্থপার ফসফেট, ও 
(গ) ৩৬ কেজি 






অংশ ঢালুন এবং শেষে 
অংশ ছড়িয়ে দিন। এইভাবে পর পর বিভিন্ন 


টি 
মাটিতে ঢালার পর বে 


ভালভাবে মিশি 
qan ( মিশ্র ) > 


দ্রষ্টব্য নিজ নি 

ভেদে সারের মাত্র ERE 
গ্রামসেবক অথব! কৃষি সম্প্রসারণ আবিকারিকের 
সঙ্গে পরামর্শ কর! আবশ্যক | 


FHA : আশ্বিন £ ১৩৭৪ 
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৯ (২০ পাঃ) 
২৩ (¢ পাঃ) 


আউশ ও আমন ধান ১৪ (we পাঃ) 
২। তাইওয়ান ধান ( খরিফ ) ৩৭ (৮০ পাঃ) 













৩। তাইওয়ান ধান ( বোরে। ) ৪৬ (১০০ পাঃ) | ২৩ (৫০ পাঃ) | ২৩ (৫০ পাঃ) 
81 এন, সি, ৬৭৮ ১৮ (8° পাঃ) | ১৪ (৩০ পাঃ) | ১৪ (৩০ ate) 
6| এন, সি, ১২৮১ ২৭ (৬০ পাঃ) | ১৮ (৪০ পাঃ) | ৯ (২* পাঃ) 
৬। 75 wat ৪৬ (১০০ পাঃ) | ২৭ (৬০ পাঃ) | ১৮ (8° পা:) 
ql চীনাবাদাম ৪ (১* পাঃ) | ১৪ (৩০ at) | ৯ ৫২:৪) 





এ শতাব্দীতেই আমর! হব একশত কোটি 
ভারতের লোকসংখ্যা এখন ৫১ কোটি ১* লক্ষ। . 
প্রতি বছর ভূমিষ্ঠ হচ্ছে প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ শিশু। অপর দিকে বছরে মত্যুর 

সংখ্যা ৮০ লক্ষ | অর্থাৎ বছরে জনসংখ্যা বাড়ছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ করে। 
afd লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ কর! না যায় তবে পরের শতাব্দীতে পৌঁছানোর আগেই 

দেশের জনসংখ্যা হবে ১** কোটির মত। 
এই ছবি দিয়েছেন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ । সারাদেশে এখন পরিবার পরিকল্পনা 
পক্ষ পালন কর! হচ্ছে। 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি হয়েছে। শিল্পোন্নয়ন শতকরা ১৫০ ভাগ 
বেড়েছে, খাগ্ভোৎপাদন বেড়েছে শতকর! ৬২ ভাগ । শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। 
৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ১* জনের ভিতরে ৮ জন এখন স্কুলে যায়। 


কিন্তু এই সাফল্যও জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সামনে পড়ে নিষ্ফল হয়ে পড়েছে। 
এখনও ৬ কোটি ৩০ লক্ষ শিশু শিক্ষার মুখ দেখতে পায় না। ১ কোটি যুবকের চাকুরি 
নেই। স্বাধীনতার পর থেকে মাথাপিছু tie কম জুটছে। 


২৮ 





১৮ (৪০,পাঃ) 


পশ্চিম বাংলায় সম্প্রতিকালে “রেমি'র চাষে 
যে অগ্রগতি দেখ! যাচ্ছে তা উল্লেখযোগ্য | 
রেমির চাষ অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রম ও পরিচর্যার 
ব্যাপার এবং এর কার্ষকারিত। ব্যাপক বলে 
উৎপাদনে সম্প্রতিকালে অনেকেরই মনোযোগ 
আকৃষ্ট হয়েছে | 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রেমি থেকে A 
স্থতে! তৈরি হয় i বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ 
উপযোগী | রেমির sa নিয়ে নানাভাবে গবেষণ। 
চলেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেমির তন্তু থেকে 
সাফল্যজনক ফল পাওয়া যাওয়ায় সম্প্রতিকালে 
<  রেমির চাহিদ। ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। রেমির 

তন্তু থেকে তৈরি কাপড় জাম! বর্তমানে সৌখিন 





মহুলেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর নেপথ্য 
কারণ নাকি রেমি-তস্তর অসম্ভব কার্যকারিত। | 
সকল ধরণের সেলুলোজ 583 মধ্যে সব চাইতে 
নির্ভরশীল Gee নাকি এই রেমি। নান! রকমের 
দড়ি, মাছ ধরার জাল, মশারির জাল, হোস্‌ পাইপ 
পরদার কাপড়, তোয়ালে, ক্যানভাস, কার্পেটের 
বুননের জন্য দড়ি এবং আরো! একান্ত প্রয়োজনীয় 
নান। দ্ৰব্য সামগ্রী 2505 রেমির ভূমিক! 
গুরুত্বপূর্ণ । শিল্পক্ষেত্রে নান! দ্রব্য সামগ্রী 
প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থালির নানা জিনিস 
তৈরিতেও- রেমির ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে । রেমি 
তন্ত জলে ভেজালে এর প্রতিরক্ষ। ক্ষমতা অনেক 
বেড়ে যায়। 


THA £ উনবিংশ বর্ষ : ৬ সংখ্য! 

রেমির উল্লেখযোগ্য চাষ হয় উত্তরবঙ্গে । 
SIN নান! জায়গায়ও রেমি চাষের চেষ্টা সম্প্রতি 
কর! হচ্ছে। উত্তরবঙ্গে স্থানীয় শিল্প হিসেবে 
রেমি থেকে প্রস্তুত 35| নান! কাজে gage 
হয়। কুটির শিল্প হিসেবে উত্তর বঙ্গের সাধারণ 
বাসিন্দাদের মধ্যেও রেমি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রচুর 
দেখা TICE | 





ayia কৃষি, তথ! বাগিচা শিল্পে গাছের 
চারাগুলি যেমন নান! fA ব্যতিরেকে ভাল 
. ভাবে এবং ভালো! শ্রেণীর হয়ে উঠতে পারে না, 
রেমি চাষে কিন্তু ততো! TY ও পরিচর্যার প্রয়োজন 
হয়না। রেমি চাষ সে জন্য সহজ। প্রথমবার 
রেমির চার! ঠিক ঠিক ভাবে লাগাতে পারলেই 


ه9 


51١ তারপর সেগুলি আপনি থেকেই বেড়ে 
ওঠে। বেলে দৌয়াশ মাটি রেমি চাষের উপযোগী। 


লক্ষ্য রাখতে হবে জল নিকাশের ব্যবস্থা যেন 


ভাল হয়। এ ছাড়া অন্ত বিশেষ পরিচর্যা ন! 
করলেও ক্ষতি নেই। 

রেমি চাষের খরচের SECS লাভের 
পরিমাণ অবহেলার নয়। এর মাধ্যমে বেশ কিছু 


wine 


করা হচ্ছে। 


কর্ম সংস্থান ও বিকল্প কর্ম সংস্থানের HES ব্যবস্থা 
Vem সম্ভব। বেসরকারী উদ্ভোগের পাশাপাশি 
সরকারী ভাবেও রেমি চাষে বর্তমানে নজর দেওয়া 
হচ্ছে। সরকারী প্রচেষ্টায় সংগঠিত জলপাই- 
গুড়ির রেমি বাগিচায় উৎপাদিত afi we. 
প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করছে। 


টনি, 
|= --ভূমিক! গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে গবেষণ। 


t 





বিশেষত, Say তন্তু সহযোগে রেমি SE বয়ন- 
শিল্পে আরে! কতোখানি এবং কতে| বিশিষ্ট 


চালানোর জন্য সরকারী তরফে একটি কারিগরী 
কেন্দ্ৰও কোলকাতায় স্থাপন কর! হয়েছে । রেসি 
সম্পর্কে সরকারী তরফে আরে! অন্তান্য প্রচেষ্টা 
চলেছে, Ui ভবিষ্যতে এই ক্ষুদ্রায়ন শিল্প- উদ্যোগকে 
আরে! এগিয়ে নিয়ে যাবে। 


শুধু মাত্র Se নয়, রেমি গাছের নানা অংশ 
নানা কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। রেমি গাছ 
কাগজ তৈরিতে ব্যবহার কর! যায়। রেমি 
গাছের পাতা গবাদি পশু ও হাস মুরগির প্রিয় 
| শুধু খেতে সুস্বাদু নয় রেমি পাতায় 


থেকে তাতে 


৩১ 
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পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন আছে। রেমির পাত! 
ও অন্যান্য অংশ বিক্রি করেও উৎপাদকগণ ত’ 
পয়সা বাড়তি আয় করতে পারেন | 


রেমি গাছের বাকল ব। ছাল থেকে রেমি GS 
সংগৃহীত হয়। রেমি অনেকট! পাটের মতোই | 
নান! প্রক্রিয়ায় রেমি তন্তু হয়ে ওঠে ঝকঝকে 
সাদ! । রেমির বাকল ব| ছালের আশ থেকেই 
হয় রেমি তন্ত শোন! যায় রেমির ব্যবহার 
প্রাচীনকালে মিশর দেশে far: কেউ কেউ 
বলেন, প্রাচীন কালের চীন! ঘাসই নাকি একালের 
রেমি। আজ শিল্প জগতে 'রেমি'র আবির্ভাব 


ক্ষুদ্র তথ! কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনার 
Yall করবে বলে আশা! কর! যায়। 








জল ধরে রেখে অসময়ে চাষের কাজে 
জল যোগাবার নতুন ব্যবস্থা 


কয়েকটি দেশের তুলনায় ব্রিটেনের কৃষকরা! 
সেচের জল বাবহার করতে আরম্ভ করে অনেক 
পরে। অবশ্য দেশের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে প্রায় 
প্রতি বছরই যথেষ্ট বৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তাতে 
প্রায় সকল রকম শস্তেরই ফলন ভাল হয়ে থাকে; 
যদিও ইংলণ্ডের পূর্ব দিকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 
চাঁষযোগ্য এলাকা সম্পর্কে কথাট। ঠিক aa | 

হার্টফোর্ডশায়ারের রথামস্টেড এক্সপেরিমে- 
“টাল স্টেশনে শস্তের জন্য জলের গ্রীম্মকালীন 
চাহিদা! কি হতে পারে ত৷ পরীক্ষা করে দেখার 
পর জান! যায় যে, সেচ বাবস্থায় আলু এবং Bo, 
এবং সেই সঙ্গে নানা রকমের ফল ও সবজির 
উৎপাদন বেশ ভাল হয়। আরও দেখা যায় যে, 
জল ASM গেলে তৃণভূমি যথেষ্ট বাড়ানো যেতে 
পারে এবং তাতে পশুখাছ্যও Were পাওয়া 
যেতে পারে। 


এ কথা স্পষ্ট হবার পর কৃষি এঞ্জিনীয়রর! 
কৃষকদের খামারে ব্যবহারের জন্য হালকা ও 
সহজ বহনযোগ্য নানা উপকরণ উদ্ভাবনে সচেষ্ট 
হলেন। এইসব উপকরণের ক 
কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের TF 
ভাবে রপ্তানি হয়েছে। এখন অ 
প্রধান সমস্যা হল উক্ত উপক 
পরিমাণে জল সরবরাহ | 

SAR কাউন্টিতেই vi 
গিয়েছে | এখানে বাৎসরিক 
সময় গড়পড়ত। ২০ ইঞ্চিরও 
বেশির ভাগ অংশই খুব 
যথেষ্ট পরিমাণে গ্রীষ্মকালৈ 
এই উর্ধরতাকে কাজে লাগা 

MAA শহরটি বেশ বং 
বাস করে। তা ছাড়! তার 
লোকের ভিড় যথেষ্ট । ত 
প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে 
জলের স্থানীয় উৎসগুলির 
পড়ছে খুব বেশি। আবা+ 












শীতকালে Fae জলের অপচয় ঘটছে। 
এই ধরণের এলাকাগুলিতে কৃষি দপ্তর FIF- 
৮৭, এবং জমির মালিকদের অনুদান দিচ্ছে 
স্টোরেজ রিলার্ভয়র নির্মানের জন্য, যাতে শীত- 
কালে জল থাকতে পারবে গ্রীষ্মকালীন চাহিদ। 
মেটাবার জন্য । এই ধরণের একটি বড় 
রিজার্ভয়র (এটিকে ইউরোপের বৃহত্তম বল! হচ্ছে) 
সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। 
এর দু'টি বেসিন বা জলাধার ধরে রাখতে 
পারে মোট দশ কোটি গ্যালন জল-_-য! চার 
* একরের বেশি জমির ওপর এক ইঞ্চি পরিমাণ 
জল সরকরাহের পক্ষে যথেষ্ট । এ থেকে 6 
ছোট রিজার্ভয়রেও জল যাচ্ছে, এই ছুটি রিজার্ভ- 
৯ য়রের প্রাজ্যেকটিতে জল ধরে পঞ্চাশ লক্ষ গ্যালন 
করে। রিজার্য়রগচলি আছে লর্ড র্যালের 
sáa ইনকরপোরেটেডের খামারগুলির মাঝা- 
মাঝি একটা জায়গায়। প্রতিষ্ঠানটি ব্রিটাশ 
ফ্রিশিয়ান গাভীর জন্যা বিশ্ব বিখ্যাত। 


নানা ধ্রণের 9 


প্রায় ১,৭০০ গরু থেকে বছরে দশ লক্ষ 

গ্যালন দুধ উৎপাদন কর! ছাড়াও ফার্মগুলির 

আছে গমের জন্য ২,০০০ একর জমি, বালি, AÈ 

ও আলুর জন্য ৬৫০ একর জমি এবং মটরের FY 

৭৭০ একর জমি। এ ছাড়া তার! উৎপাদন করছে 
বীন’ বাঁজ ও আপেল | রিজার্ভয়রগুলি তাদের 

i সুযোগ দিয়েছে ৩৩৫ একর আলুর জমিতে, 
১৬৫ একর বীটের জমিতে, ২৯০ একর মটর 

° অথব। বীনের জমিতে, ৭০ একর ঘাসের জমিতে 


৩৩ 
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এবং ৫৭ একর ফলের জমিতে প্রতি বছর 
অসময়ে জল যোগাবার | 

শীতকালের মাসগুলিতে.টার নামে যে ছোট 
নদীটি এখানে আছে তা থেকে জল পাম্প করে 
জলাধার দুটিতে ভরে রাখা হয়। এই নদীটির পথ 
ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে উপত্যকার চার পাশ দিয়ে। 

শতকর৷ প্রায় ২০ ভাগ জল আশেপাশের 
জমিতে সেচের কাজে ব্যবহার কর! হয়, ASI 
যায় ছোট ছুটি রিজার্ভয়রে। 


স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ 


সেচের কাজ যখন আরম্ভ হয় এবং জলের 
স্তর যখন পড়ে আসে, নদীতে বসানো “ফিলিং 
পাম্পটি' তখন আপনা থেকেই কাজ শুরু করে 
দেয়। বড় রিজার্ভয়রগুলিতে এটি একটি সংকেত 
পাঠায়, রিজার্ভয়রে এই সংকেত পাওয়া মাত্র 
বিছ্যুৎ-নিয়ন্ত্রিত ভাল্ব খুলে যায় এবং নদীর পথে 
জল ছুটে বেরিয়ে যাঁয়_যে জল তার বুকে থেকে 
তুলে en হয়েছিল সেই জল আবার তার বুকে 
ফিরিয়ে দেওয়া হয় এইভাবে নদী সেচের 
খালের কাজ করল | 

এই জেলায় এইটেই একমাত্র ব্যক্তিগত সেচ 
রিজার্ভয়র। A সময়ে জল সরবরাহের মূল্য 
সম্পর্কে কৃষকর। ক্রমশ বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে 
উঠছে এবং এইভাবে জল ধরে; জলকে অসময়ে 
কাজে লাগাবার ব্যবস্থায় উৎসাহী হচ্ছে। 
যেখানে মাটি জল ধরে রাখতে পারে না, অথচ 
শুকনে। মরস্থমে মাটির জলের প্রয়োজন আছে, 
সেখানে রিজার্ভয়রের তলায় ও তার চারপাশে 
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প্লান্টিকের চাদর ব্যবহার কর! যেতে পারে। প্লাস্টিকের চাদর এখন ব্যা' 
এই ব্যবস্থায় যে সব অস্থবিধ! প্রথম দিকে ছিল, করা হচ্ছে। 
তা এখন অভিজ্ঞতায় দূর করা গিয়েছে। ( ব্রিটাশ ইনফরমেশন ২ 
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বধগানে অধিক ফলনশীল চাষের জন্যে 
৮০১০** একর জমি 


১৯৬৭-৬৮ সালে বর্ধমান জেলায় অধিক 
ফলনশীল ধান চাষের জন্যে প্রায় ৮০ হাজার একর 
জমিকে কাজে লাগানে। হবে বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। 

বর্ধমান জেলায় ধান চাষের জন্যে নির্দিষ্ট মোট 
১১ লক্ষ একর জমির মধ্যে গত বছর অধিক 
ফলনশীল ধান চাষের CY মাত্র ১ হাজার একর 
জমি কাজে লাগানো হয়েছিল | 

অধিক ফলনশীল ধানের বিভিন্ন জাতের মধ্যে 
তাইচুং নেটিভ-১, আই আর-৮, তাইচুং-৬৫, 
তাইনান-৩, কালিম্পং-১, এন,সি-৬৭৮ এবং 
এন,সি-১২৮১ উল্লেখযোগ্য । এইসব জাতগুলো 
থেকে একর প্রতি গড় ফলন পাওয়া যায় প্রায় 


৫-৬০ মণ। প্রচলিত অন্যান্য সাধারণ জাতের 


তুলনায় এগুলোর ফলন প্রায় দ্বিগুণ। 
বর্তমানে জেলার ৩৩টি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে 
উল্লিখিত জাতের ধান-বীজ বিতরণ কর! হুচ্ছে। 


ফরমোজান ধান চাষের জন্তে ৩০ হাজার 
একর এবং এন,সি জাতের GD ৫* হাজার একর 
জমিকে কাজে লাগানোর জন্যে জেল! কর্তৃপক্ষ 
এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। 

বল! যায়, বর্ধমান জেল! প্যাকেজ পোগ্রামের 
প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যেই জেলায় ধানের ফলন বৃদ্ধির 
কাজ অনেকটা সফল হয়েছে । ১৯৬২-৬৩ সাল 
থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে এ জেলায় ধানের ফলন 
৫৮২ লক্ষ থেকে ৬৮১ লক্ষ টন বেড়ে উঠেছে | 
এমন কি ১৯৬৫-৬৬ সালের এই খরার সঙ্কট 
সময়েও এই জেলায় ধানের ফলন ৫'৭৮ লক্ষ 
টন হয়েছে। 

৮০ হাজার একর জমিতে অধিক ফলনশীল 
ধান চাষের ফলে বাড়তি ৪৮৭৫ হাজার টন 
ধানের ফলন পাওয়! যাবে বলে আশ! কর। 
যাচ্ছে। 


উৎপাদন পরিদর্শন 


২৪ পরগণ! জেলার বিরাটি, কাশিমপুর, 
কাজলা? BAG, নকুল ইত্যাদি কতগুলি অঞ্চলে 
যেখানে গভীর নলকৃপের সাহায্যে সেচের সুযোগ 


Taal : উনবিংশ বর্ষ : wd সংখ্যা 


রয়েছে, সেখানে ফরমোজান উচ্চ ফলনশীল কিছু 
নতুন জাতের ধান উৎপাদন কর! হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীদেওপ্রকাশ 
` রাই সম্প্রতি উল্লিখিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে 
এসেছেন। বোরে! খন্দে এসব অঞ্চলে উৎপন্ন 
ফসল, কাটার জন্য প্রায় তৈরি হয়ে গেছে? এবং 
একর পিছু প্রায় ৭ মণ ফলন আশা! করা যাচ্ছে। 

ফরমোজান জাতীয় ধানের উৎপাদন খরচ 
একর প্রতি প্রায় ৪৫০ টাকা । দেখা যাচ্ছে, 
স্থানীয় জাতের ধান উৎপাদনের খরচের চেয়ে এই 
খরচ প্রায় দ্বিগুণ | কিন্তু উচ্চ ফলনশীল জাতের 
উৎপাদক তার উৎপাদনের মূল্য সাধারণজাতের 
উৎপাদন মূল্যের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশী পাবেন 
বলে আশ করা ষায়। 

দেখা গেছে যে, এই জেলার সেচ এলাকায় 
এই নতুন জাতের ধানের যথেষ্ট উজ্জ্বল ভবিষ্যত 
রয়েছে। যদি যথাযথ কার্যসূচী অনুসারে এই 
চাষ চালানো যায় তাহলে দুই থেকে তিন 
বছরের মধ্যে এই জেলার খাদ্য ঘাটতি সহজেই 


দূর কর! যেতে পারে। কৃষকর! ক্রমেই উচ্চ 
ফলনশীল এই জাতের বীজধানের জন্ খুবই 
আগ্রহী হয়ে উঠছেন | 


মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাবড়া অঞ্চলের 
সরকারী কৃষি খামারও পরিদর্শন করেন। এই 
খামারে বোরো খন্দে বীজ পরিবর্ধন কার্ষের জন্য 
উৎপাদিত ফরমোজান উচ্চফলনশীল সাতটি বিভিন্ন 
জাতের ধানের চাষ দেখে প্রীরাই মুগ্ধ হয়েছেন। 
এই খামার থেকে একর পিছু উৎপাদন প্রায় ৯০ 
মণ AGTHE | 


ফরমোজান এই নতুন জাতের ধান পশ্চিম 
বাংলার we সমস্যার এক সহজ সমাধান এনে 


দেবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মত পোষণ = 


FTIA | 


সর্বভারতীয় আত্ম প্রদর্শনী 


গত ১২ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই ১৯৬৭ 
সালের সর্বভারতীয় আম প্রদর্শনী হয়েছিল 
চণ্তীগড়ে | এই প্রদর্শনীতে যোগ দেওয়ার জন্য 
ভারতীয় আস্ত প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল । মুপিদা- 


বাদ জেলার সামসেরগঞ্জ ও বহরমপুর উন্নয়ন এ 


সংস্থা থেকে মোট পাঁচজন প্রতিযোগী এই 
প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ কৃষি 
বিভাগের তত্বাবধানে এদের আম চণ্তীগড়ে 
পাঠানো হয়। তার! ফজরী, সুরমা ফজরী ও 
কুয়াপাহাড় জাতীয় আম পাঠিয়েছিলেন | 
প্রতিযোগীর মধ্যে ফজরী জাতীয় আম 
সারাভারতে প্রথমস্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করেছে মুশিদাবাদ জেলার 
সামসেরগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা থেকে | প্রথম পুরস্কার 
১০০ BA পেয়েছেন গাজীনগর গ্রাম নিবাসী 
প্রীকাদের বক্স বিশ্বাস ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ টাকা 


পেয়েছেন আলমসাহী গ্রাম নিবাসী Stents g 


কুমার রায় মহাশয়। তা ছাড়া এর! দুজনেই 
সর্বভারতীয় WS প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে 
প্রশংস! পত্রও পেয়েছেন। 
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ব্রিটেনে কৃষি প্রদর্শনী 


স্টোনলি আবি (ইংলিশ মিডল্যাণ্ডস ) 
ইংলিশ মিডল্যাগুসের কেনিলওয়ার্থে স্টোনলি 
আবি নামে একটি জায়গায় “রয়েল শো” নামে 
ব্রিটেনের যে সর্বপ্রধান কৃষি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হয়েছে, তাতে ভারত সহ ৫৫টি দেশের দর্শক 
সমাবেশ হয়েছে। প্রদর্শনীটি আরম্ভ হয়েছে 
গত ৪ঠা জুলাই | 

এবারের প্রদর্শনীতে উন্নয়নশীল দেশে 
ব্যবহারের উপযোগী কৃষি উপকরণাদির ওপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ব্রিটেন যে 
সত্যসত্যই কৃষি যন্ত্রপাতির সর্বপ্রধান রপ্তানিকারী 
দেশ তা এই প্রদর্শনীতে এসে দর্শক সাধারণ 
বুঝতে পেরেছেন। 

গ্রীষ্মমগ্ডলীয় ও আধা-শ্রীম্মমগ্ুলীয় কৃষি 
সম্পর্কে একটি নতুন jhe’ উন্নয়নশীল দেশগুলি 
থেকে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ, সৃষ্টি 
করেছে। “ওয়ার্লড BAA” নামে একটি পত্রিক। 
এই ন্ট্যাণ্ডের Bore | দর্শকর। এখানে নির্বাচিত 
কয়েকটি উপকরণ এবং ব্রিটেনে প্রবতিত কয়েকটি 
কৃষি ব্যবস্থা দেখবার স্থযোগ পাচ্ছেন। তারা 
এখানে গ্রীম্মমণ্ডলীয় কৃষি সম্পর্কে তিনজন ব্রিটিশ 
বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তাদের নিজন সমস্যাবলী 
আলোচনা করেও দেখতে পারছেন | 

প্রদণিত একটি উপকরণ হল সল্স্বারির 
প্রোজেক্ট ইকুইপমেন্ট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি 
লাঙ্গল | এই লাঙ্গলটি উন্নয়নশীল বিশ্বের শুক 
অঞ্চলগুলিতে, যেখানে বৃষ্টি একট! নির্দিষ্ট সময় 


TIT : আশ্বিন ; ১৩৭৪ 
ছাড়া হয় না, বিশেষ কাজে আসবে। ভুট্টা বা 
চীনাবাদামের চাষের ব্যাপারে এটির উপযোগিতা! 
সন্দেহাতীত। 


বধ'মান জেলায় নিবিড় ofa পরিকল্পন! 
পরিদর্শন | 


গত ৬ই সেপ্টেম্বর ডঃ নলীনাক্ষ সান্যাল 
মহাশয়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ৮ জন 
সদস্য বর্ধমান জেলায় নিবিড় কৃষি জেল! 
পরিকল্পনার কাজকর্ম দেখতে এসেছিলেন। এ د‎ 
সকল বিধান সভার সদস্যদের নিয়ে সরকার একটি 
এষ্টিমেট কমিটি গঠন করেছেন এবং এই এট্টিমেট 


` কমিটির কাজ হল পশ্চিমবাংলার কৃষি বিভাগের 


৩৭ 


বিভিন্ন কাজকর্ম দেখে এবং অন্যান্য রাজ্যের ও 
কৃষি বিভাগের কাজকর্ম পরিদর্শন করে পশ্চিম 
বাংলার কৃষি বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে সুপারিশ 
করা। এ কমিটিতে বর্ধমান জেলার বিধানসভার 
সদস্য শ্রীনারায়ণ চৌধুরীও ছিলেন। 

কমিটির সদস্তগণ সকাল সাড়ে নয়টায় বর্ধমান 
বীজ উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের বিভিন্ন 
আধিকারিকগণের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ 
আলোচনা করেন। এরপর Stal বর্ধমান বীজ 
উৎপাদনক্ষেত্রটি এবং এইক্ষেত্রে অবস্থিত “মৃত্তিক! 
বিশ্লেষণ” আগারটি (Soil testing labora- 
tory) ও বীজ পরীক্ষাকেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। 
বিকেলের দিকে তার! বর্ধমান ব্লকের অন্তর্গত 
বামগ্রামের একটি জাতীয় প্রদর্শনক্ষেত্র পরিদর্শন 
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করেন। এরপর তারা শক্তিগড়ে একটি উচ্চ 
ফলনশীল ধানের ক্ষেত দেখেন এবং এই ক্ষেতের 
মালিকের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন। পরে তারা 
মেমারীতে শাস্তিরঞ্জন হিমঘর পরিদর্শন করেন ও 
সমবায়ের মারফত সার সরবরাহ সম্বন্ধেও 
আলোচন! করেন। 

অতঃপর এই কমিটির সদস্যগণ জামালপুর 
ব্লকের বু প্রদর্শনক্ষেত্র, পোকার উপদ্রব থেকে 
ফসল রক্ষার প্রদর্শন ক্ষেত্র এবং পাঁচড়। গ্রামসেবক 
ক্যাম্প, পীচড়ার অঞ্চল কো-অপারেটিভ 


৩৮ 


মারকেটিং সোসাইটি, সেলিমাবাদ ক্ষুদ্র সেচ 
প্রকল্প পরিদর্শন করেন। 

কৃষি বিভাগের তরফ থেকে অতিরিক্ত কৃষি 
অধিকর্তা ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত, কৃষি যুগ্ম অধি- 
কর্তা প্রীন্থধীরচন্দ্র নাগবিশ্বাস ও কৃষি উপ-অধিকর্তা 
(তথ্য) শ্রীনীলমণি মিত্র এবং প্যাকেজ প্রোগ্রামের 
তরফ থেকে প্রকল্প নির্বাহী আধিকারিক AE 
ভূষণ রায়চৌধুরী, উপ-প্রকল্প আধিকারিক 
প্রীবিষুপদ মণ্ডল ও এ সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ এই 
পরিরর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন | 


a 





তেজস্ক্রিয় খামার 


পারমাণবিক বোমার FA শুনে শুনে কান এত 
অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে আমাদের যে, পারমাণবিক 
ফসলের কথা শুনে কেউ কেউ হয়তো! ভয়ে আত- 
কেই উঠবেন। আমাৰ বক্তব্য কিন্তু অতিমাত্রায় 
নিরীহ। বোমার সঙ্গে এর সম্বন্ধ লেশমাত্র নেই | 

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি পরমাণুর মধ্যে লুকিয়ে থাকে 
সৃষ্টি করার কি অসীম ক্ষমতা) 5| অমর! সবাই 
জানি। আমর! এও জানি যে, ধ্বংসের চাইতে সৃষ্টি 
বড়, তাই মহত্তর সেই নতুন স্বষ্টির খেলায় আমর! 
মেতেছি আজ পারমাণবিক শক্তির পিঠে চেপে। 

বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অমরা দেখেছি উদ্ভিদ 
জগৎ ( এবং বলতে গেলে, WD অনেক কিছুই ) 
কত বিচিত্র ধারায় পরিবতিত হয়েছে নতুন 
পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের ভালোভাবে খাপ 
খাইয়ে নেবার জন্য । এরই ফলে We হয়েছে 
উন্নতি অবনতির বিচিত্রতর ওঠানামা লক্ষ্য করা 
গেছে ফসলের ক্ষেত্রেও। এ শতকের উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানের সব থেকে বড় অবদান হুল প্রকৃতির এ 


হেন খামখেয়ালীপনার (ডারউইন এর নাম 
দিয়েছিলেন জৈবিক খেল! ) মূল কারণ সে খুঁজে 
পেয়েছে। 

উদ্ভিদের কোষ বিভাজনের সময় আমরা 
সেই কোষের কেন্দ্রে বা নিউক্রিয়সে টুকরে। টুকরো! 
পাকানো দড়ির মত নির্দিষ্ট সংখ্যক ( বিভিন্ন 


উদ্ভিদে অবশ্য এর সংখ্যাও বিভিন্ন) কিছু 


৩৯ 


জিনিসকে ভিড় করে থাকতে দেখি; এদের নাম 
দেওয়। হয়েছে ক্রোমোজোম ( বিশেষ কিছু রং 
দিয়ে এদের রাঙ্গালে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ভারী 
পরিষ্কার আর উজ্জ্বল দেখায় )। কোষ-বিভাজনের 
সঙ্গে সঙ্গে সমধর্মী ক্রোমোজোম সমান ছুভাগে 
ভাগ হয়ে বিভক্ত ছুটে! কোষেই চারিয়ে যায়। 
দেখ। যায় এই ছুটি কোষের ক্রোমোজোমের 
সংখ্যা বা গঠন যেমন এক, তেমনি অভিন্ন তার! 
দুজনে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। এই ক্রোমো- 
জোমের সংখ্যা বাড়ালে বা কমালে কিংবা তাদের 
গঠনে কিছু মাত্র পরিবর্তন করলে দেখ! যায় সেই 
কোষের এবং সামগ্রিকভাবে সেই গাছের গুণা- 
ate কিছু কিছু বদলে যায়। বংশের ধারা এক 
জীবন থেকে অন্য জীবনে সংক্রামিত হয় এই 
ক্রোমোজোমের মারফৎ। এটাই কিন্তু শেষ কথা 
নয়। এই ক্রোমোজোমের মধ্যেই থাকে নিউক্লীক 
SHAG | 

আবার সমগ্র ক্রোমোজোম জুড়ে কিছু দূর 
অন্তর বিশেষ কয়েকটি বিন্দুতে বেশী পরিমাণে 
সঞ্চিত থাকে এই নিউক্লীক wpe একটিমাত্র 
ক্রোমোজোমেই এই রকম বিন্দু ৫০০০ থেকে 
১০০০০ অব্দি থাকতে পারে; এদের নাম CHEAT 
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হয়েছে ‘জিন’ ( Gene )। আমাদের প্রকৃতি- 
গত প্রতিটি দোষ বা গুণের জন্য দায়ী এই রকম 
এক একটি ‘far’ | উদ্ভিদের বেলাতেও তাই। 
গোলাপ ফুলের লাল রঙ এর জন্য দায়ী একটি 


fay গন্ধের বা আকারের জন্য দাঁয়ী অন্য 


_একটি-_-অনেকটা এই রকম আর কি। আসলে 
কিন্তু ‘জিন’ দায়ী না বলে--বলা উচিত, এর জন্য 
দায়ী-_প্রতিটি ‘জিনের’ অন্তর্গত নিউক্লীক আতসিড 
(DNA: Deoxyribonucleic Acid ) | 
এর অগুর বিচিত্রতর সংগঠন বাপারট! একটু 
খোলস! করে বলি। 

এই DNA জিনিসটা তৈরি আবার 
কয়েকটি অন্যান্য জিনিস মিশিয়ে ١ এতে সাধারণ- 
ভাবে রয়েছে, নাইট্রোজেন জাতীয় ক্ষার-_ছু 
রকমের পিউরিন ( যাদের নাম হল, এডিনিন এবং 
গুয়ানিন) ও ছু রকমের পিরিমিডিন ( যাদের 
আমরা বলি, থাইমিন এবং সাইটোসিন ), কিছু 
চিনি (Deoxyribose sugar), এবং ফসফেট | 

দেখা গেছে, একটি DNA অণুব মধ্যে 
পিউরিন এবং পিরিমিডিনগুলো! একটি স্থনির্দিষ্ট 
সম্পর্কে সাজানো থাকে। বিভিন্ন জিনে- 
DNA অগুর মধ্যেকার এই পিউরিন, পিরি- 
মিডিন, বিভিন্ন কায়দায় সাজানো থাকে। 
সাজানোর কায়দার এই হেরফেরের জন্য সৃষ্টির 
এতো বৈচিত্র। 

পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে আমরা 
যদি ইচ্ছামতো DNA অণুর মধ্যেকার সংগঠন 
পাল্টাতে পারি, তাহলে আমর! ফসলের গুণা- 
গুণও আমাদের ইচ্ছানুষায়ী পরিবত্তিত করতে 


Ro 


পারবো aaa সালে “মূলর” প্রথম পরীক্ষা 
করে দেখলেন, এক্সরে প্রয়োগ করে এই ব্যাপারে 


সুফল পাওয়| যেতে পারে; তার পরের বছর - 


BHC AA এক্সরে প্রয়োগ করে কিছু পরিবর্তন 
সাধন করলেন বালি গাছের । দেখা গেল, 
আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, কসমিক af, আলফা! 
বিট! ও গাম! রশ্মিও এই ধরনের পরিবর্তন করতে 
পারে। 

আমেরিকার লং আইল্যাণ্ডে ব্রকহেভেন 
জাতীয় গবেষণাগারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের 
প্রথম 'তেজক্কিয় খামার'। তেজক্ষিয় 
কোবাণ্ট-৬০ ব্যবহার করে নতুন ধরনের পিচ 
গাছ তৈরি করা গেছে, যার ফল সাধারণ জাতের 


পিচ গাছের ফলের চাইতে নয় দিন আগে পাকে । * 


কিছু কিছু ফুলের রঙও ইচ্ছামতো! পরিবর্তন কর! 
হয়েছে। 

RAG বার্কশায়ারের কাছে ওয়ানটেজে 
বিজ্ঞানীরা এ ধরনের পরীক্ষা! নিরীক্ষা চালিয়েছেন | 
ছোট আকারের চারকোন। ঘরে, যে সমস্ত গাছ 
নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে তাদের রাখ হয়। 
এই ঘরের চারদিকের চার ফুট পুরু কংক্রিটের 
দেওয়ালের মধ্যে থাকে ইঞ্চি খানেক লঙ্কা! 
কোবাল্ট-৬০ এর টুকরো দূরের নিয়ন্ত্রণাগারে 
থেকে পরীক্ষার সময় রশ্মি বিচ্ছ্রণের জন্য 
এদেরকে বার কর! হয় দেওয়ালের মধ্য থেকে। 


এইভাবে নতুন জাতের প্রকাণ্ড বাঁধাকপি তৈরি " 


করা হয়েছে; রোগ প্রতিরোধে সক্ষম এমন 
জাতের টমেটোও তৈরি কর! হয়েছে | 
এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে এখন সুইডেনে, 


os 


ý 


me 


ডেনমার্কে, নরওয়েতে এবং রাশিয়ায় । এমনকি 
গামা রশ্মি ক্ষেতে প্রয়োগ করা হচ্ছে 
আর্জেন্টিনাতে এবং ভারতেও | 


নতুন দিল্লীতে ভারতীয় কৃষি গবেষণ! কেন্দ্রে 
তৈরি কর! হয়েছে ‘গামা গার্ডেন । হাজারেরও 
বেশী নতুন প্রজাতি এখানে তৈরি কর! হয়েছে। 
বহু উন্নত জাতির গম তৈরি কর! গেছে; তাইচুং 
নেটিভ-১ জাতীয় ধান তৈরি কর হয়েছে, যার 
উৎপাদনও ভাল এবং তা বহুলাংশে রোগ প্রাতি- 
Caters সমর্থ | পারমাণবিক বিচ্ছুরণ প্রয়োগ করে 
কয়েক জাতির তাইচুং ধান সৃষ্টি করা গেছে, 
AWM ফলতে সাধারণ ধানের চাইতে দিন কুড়ি 
কম সময় নেবে । এ ধরনের ধান মাদ্রাজের 


পক্ষে উপযোগী । পাটের নতুন ধরণের প্রজাতি 


সৃষ্টি কর! হয়েছে, যার আশ অনেক শক্ত এবং 
চকচকে | লঙ্কা থেকে “ক্যাপ্মাইসিন' বার করে 
আমরা বিদেশে পাঠাই। কিন্তু এর লাল রঙ 
অনেকে পছন্দ করেন না, এটা এখন ফিকে রঙের 
কর! সম্ভব হয়েছে | অন্য দিকে বৃহৎ আকারের 
টমেটো টকটকে লাল রঙের তৈরি কর! হয়েছে | 


পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে 
সার সম্পর্কে গবেষণ। করার জন্যও | রাসায়নিক 
সারের সঙ্গে 'রেডিয়ো আইসোটোপ' মিশিয়ে 
কোন সার গাছ নিচ্ছে বা কোনটা নিচ্ছে al 


_ সহজেই বোঝা! যাচ্ছে। এইভাবেই পরীক্ষা করে 


দেখ! গেছে, ভারতবর্ষের মাটিতে ফসফরাস কম 
রয়েছে। 


পারমাণবিক শক্তিকে সব চাইতে বেশী কাজে 


৪১ 


বন্ধুন্ধরা £ আশ্বিন £ 8 
লাগানো হয়েছে উদ্ভিদের ছত্রাক জাতীয় রোগ 
প্রতিরোধের ক্ষেত্রে । 


আমেরিকায় ডঃ সিয়াস গমের পাতার 335 
রোগ ( Leaf rust of wheat ) প্রতিরোধের 
চেষ্টা করছেন। এক জাতীয় ঘাস যা এই জাতীয় 
রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমত। রাখে, তার সঙ্গে 
গমের প্রজনন করিয়ে ( Cross breeding ) 
তিনি বর্ণসঙ্কর তৈরি করলেন। তারপর সঙ্কর 
জাতিগুলির ওপর প্রচুর পরিমাণে এক্সরে প্রয়োগ 
করলেন এবং এই গাছগুলির পরাগ দিয়ে সাধারণ 
গম গাছের নিষেক ( Fertilize) করালেন | 
এর ফলে যে বীজ উৎপন্ন হল তার থেকে তৈরি 
গাছে মরচে রোগ একেবারেই ধরলো a | 

ব্রিটেনের হার্টফোডে জন ইনস হর্টিকাল- 
চারাল ইনষ্টিটিউটে স্ব-পরাগ সংযোগে সক্ষম 
( Self fertilizing variety ) চেরী গাছের 
নতুন প্রজাতি সৃষ্টি কর! হয়েছে। 


ভারতবর্ষেও বালি এবং তামাকের ওপর গাম! 
রশ্মি প্রয়োগ করে পোকামকড়ের উৎপাত কমানে! 
সম্ভব হয়েছে। 


কৃষিকার্ষে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের 
পরিকল্পন। প্রথম করেছিলেন ছজন সুইডিশ 
বিজ্ঞানী ae বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র Ake gusta- 
fsson এবং তার শিক্ষক Dr. Herman 
Nilson-Ehle পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগ করে 
তার! বহু উদ্ভিদের নতুন ধরণের জাতি তৈরি 
করতে সমর্থ হয়েছিলেন | 


সাধারণভাবে প্রকৃতিতে উদ্ভিদ জগতে নিত্যই 


agral £ উনবিংশ বর্ষ £ os সংখ্যা 


এ ধরণের নান। পরিবর্তন হয়ে চলেছে আপনা উদ্ভিদ জগতে পারমাণবিক শক্তিকে শীস্তিপূর্ণ 
 থেকেই। কিন্তু তার গতি বড় শ্রথ এবং সব উপায়ে ব্যবহার করে আমরা! পরিবর্তনের এই 


1 


সময়ে ভালে! প্রজাতিও এইভাবে সৃষ্টি হয় 5| | গতিকে BS করতে পারবে! এবং আমাদের _. 
ওয়ানটেজের জনতত্ববিদ ডঃ ডেভিস বলেছেন যে, ইচ্ছান্ুযায়ী ফসলের উৎকর্ষও ঘটাতে পারবে! | 








1 আলুর ভাল ফলন পেতে হলে গোড়া থেকেই চাষে যত্ন নিন। 


জমি তৈরি-_-একর পিছু ৮-১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোস্ট সার দিয়ে ৮-১* বার চাষ করে মাটি 
ঝুরঝুরে করে নিন। 
বীজ- উন্নত জাতের রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করুন। একর পিছু sed কুইন্টাল (১২-১৫ মণ) 
বীজের প্রয়োজন। ظ‎ 
বীজ বসানোর সময় ও পদ্ধতি_কাতিক মাসের মধ্যে আলু লাগান উচিত। এক সারি থেকে 
5 অন্য সারির দূরত্ব হবে ১-১২ হাত। সারিতে এক বিঘত অস্তর আলু লাগাবেন। 
বীজ শোধন-_২* গ্যালন (৫ টিন) জলে ১০০ গ্রাম এারেটন-৬ বা فى‎ জাতীয় ওষুধ গুলে 
তাতে ১২ কুইন্টাল (৪ মণ) বীজ আলু ডুবিয়ে শোধন করবেন। 
সার লাগানোর সময় একর পিছু ২৮৫ কেজি সুপার ফসফেট, ৯ কেজি মিউক্সিয়েট অফ পটাশ 
এবং ১৫২ কেজি আমোনিয়াম সালফেট a ৬৫ কেজি ইউরিয়! দিন। মাটি পরীক্ষা 
করিয়ে নিয়ে সার ব্যবহার করলে বেশী লাভবান হবেন। বীজের দুদিকে ২ ইঞ্চি দূরে ও 
چ‎ ১ ইঞ্চি নীচে সার দেবেন। 
সেচ আলু বসাবার পর থেকে গাছ শুকোবার আগে পর্যন্ত জলসেচ দিয়ে মাটি রসালে! 
রাখতে Vez | 
বীজ ও অন্টান্ত পরামর্শের TY গ্রাম সেবকের সঙ্গে A ব্লক অফিসে যোগাযোগ FFA | 


৪৩ 





যকে পোকামাকডে 


5 
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OOH পোকা এবং ছটকা পোকা! পাট চাষের সবচেয়ে বড় IP | 
এরা পাট গাছের পাতা এবং অন্কুরগুলি খেয়ে ফেলে, CY গাছগুলি 
বাড়তে পায়না আর পাটের See ছোট হয়ে যায়। ফলে চাষীর 
অপরিসীম ক্ষতি হয়। ‘গ্যামান্সীন’ ডাস্ট এবং Cay. ডি. পি., এন্ড্রিন 
ই. সি. কিংবা ডি. ডি. টি. ব্যবহার করে এই ক্ষতিকারক কীট-পতঙগের 
কবল থেকে আপনার মুল্যবান ফসল রক্ষা করুন। 


frm বিবরণের WY aga করে আপনার নিকটতম আই সি আই 
অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন | 





ড় 


॥ 8491 || 
pè ‘ei 





With compliments from ; 


Associated Tube Wells (India) 


PRIVATE LIMITED 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 Calcutta-17 
Phone : 
46546 & 46547 44.7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA Eigh Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 


+ 


1 





এ বছরের খরিফ চাষের কাজ প্রায় শেষ হতে 
চলেছে। সামনেই আসছে রবিচাষের মরস্ুম | 
রবিশস্ত যেমন তৈলবীজ, ডাল, গম, বোরো ধান, 
আখ, আলু, সবজি ইত্যাদির উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্য এখন তৎপর হতে হবে। 

যদিও আমাদের চাষ আজও প্রধানত; বৃষ্টির 
জলের ওপর নির্ভরশীল এবং চাষের জমির বেশির- 
ভাগে একটি মাত্র ফসলের চাষ করা হয়। তবে 
আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে একই জমি 
থেকে একাধিক ফসল উৎপন্ন করার | 

এরজন্য জলের দরকার আগে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। কৃষক যাতে প্রয়োজনীয় জল 
পান তার FY সেচের ব্যবস্থার উন্নতির ওপর 
সরকার বিশেষ নজর দিয়েছেন। বড় বড় সেচ 


॥ HRI ॥ 


১৯শ বর্ষ ; 'ম সংখ্য! 


কাতি ক, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


পরিকল্প, গভীর নলকূপ খনন, নদী থেকে পাম্পের 
সাহায্যে জল তোল! ইত্যাদি ছাড়া ছোট সেচ 
বাবস্থার ওপর বিশেষ wwe দেওয়| হয়েছে এবং 
ক্রমশঃ ছোট সেচ পরিকল্পের RA বাড়ানে। 
হচ্ছে | 

যেসব অঞ্চলে সেচের জলের স্থবিধা আছে, 
সেখানে আমন ধানের পর বোরো! ধান, পেয়াজ, 
ভুট! ইত্যাদির চাষ কর! যায়। কোন কোন 
জমিতে আমন ধান কাটার পর কিছু রস থাকে, 
সেখানে আমন ধান কাটার আগে ছোলা, wey, 
তিসি, খেসারী, ইত্যাদিও বোনা ata | 

একই জমি থেকে একটির বেশি ফসল উৎপন্ন 
করতে গেলে কৃষককে শস্ত পর্যায় সম্বন্ধে ভাল 
করে জানতে হবে। কোন ফসলের পর কোন 
ফসল করলে সুবিধা হবে ত কৃষক স্থানীয় গ্রাম- 
সেবক বা ব্লক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
জেনে নিতে পারেন। তাছাড়া অধিক উৎপাদনের 
জন্য কয়েকটি বিষয়ের ওপরও বিশেষ জোর দিতে 
হবে যেমন, উন্নত অধিক ফলনশীল জাতের 
বীজের ব্যবহার, সার; সেচ ও কীটনাশক ওষুধ | 

কৃষক যাতে উন্নত বীজ পেতে পারেন তার 
জন্য সরকারী খামারে নানা রকমের শস্ত ও শীত- 
কালীন সবজির চার! উৎপন্ন করা হয়। এ সম্বন্ধে 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখা। 


বিস্তারিত খবরের FY কৃষকরা রক অফিসের 
সঙ্গে যেন যোগাযোগ FTIR | 

রাসায়নিক সারের চাহিদার তুলনায় সরবরাহ 
কম। কাজেই রাসায়নিক সার খুব প্রয়োজনীয় 
শস্যগুলির জন্যই ব্যবহার করা উচিৎ | 


কম্পোস্ট ও সবুজ সার কৃষকর| যাতে করেন 
তারজন্য সরকার থেকে অনেক সুবিধা দেওয়। 
হয়। 


যেমন 
আলু; বোরে। ধান, ভুট্টা, গম, সরষে ইত্যাদি। 
তবে রাসায়নিক সারের ওপর খুব বেশি নির্ভর না 
করে কম্পোস্ট ও সবুজ সার তৈরি কর! দরকার | 


যেমন বাঁধানো কম্পোস্ট গর্ত তৈরি ও 
গোয়ালের মেঝে পাক! করার জন্য খরচের অর্ধেক 


সরকার থেকে দেওয়ার বাবস্থা Biwi যাতে 
গোচোনা, গোবর ও আবর্জন। নষ্ট না হয়। 


শস্তের বড় MH রোগ ও পোকা | আলুতে_ ৮৫ 


ধস! রোগ ও সরষেতে জাব পোকা খুব বেশি 
ক্ষতি করে | এর জন্য প্রতিষেধক ওষুধ সময়মত 
ব্যবহারের জন্য হাতের কাছে রাখা! উচিৎ । 


কৃষকদের অনুরোধ করবে৷ তার! যেন গ্রাম- 
সেবক ও ব্লক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে, 
তাদের প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য, পরামর্শ ও 
স্থযোগ সুবিধা নিয়ে আগামী রবি মরস্থমে 
বেশি জমিতে রবি ফসলের চাষ করে উৎপাদন 
বাড়ানোর চেষ্টা করেন। 





ছি 


CE | 


IY BIT সার AUN 
* বিষ্ণুপদ মণ্ডল 


অর্থকরী ফসল হিসেবে আলুর চাষ বেশ 
লাভজনক | অল্প সময়ের মধ্যে একর প্রতি এত 
বেশী শ্বেতসার জাতীয় খাগ্য অন্য কোন ফসল 
থেকে পাওয়া যায় না। আলুকে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ATS বল! যেতে পারে; কারণ কার্ক্বো-হাইডেট, 
প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ লবণ ইত্যাদি 
মানুষের সব রকম খাগ্ঠোপাদানই এর মধ্যে 
ব, বর্তমান সময়ে খাদ্য ঘাটতি 


পুরণের দিক থৈকে আলুর চাষ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ | 


KR জাতীয় খাত চাল গমের অভাব আলু দিয়ে 


অনেকটাই মেটানো যায়। 

আলু চাষের জন্য হালকা. ধরণের মাটি 
( বেলে-দোআশ। দোআশ ) প্রশস্ত; তবে অধিক- 
তর জৈব পদার্থ প্রয়োগে ভারী মাটিতেও (এটেল 
3| মেটেল) আলুর চাষ প্রসারের 791731 রয়েছে। 
এই ফসলের চাষে জলসেচন ও জল নিকাশের 
সুবিধা থাক! বিশেষ দরকার । স্বল্প অয় (পি; 
এইচ ৫-৬ ) মাটিতে আলু ভাল Satz | 

কিন্তু আলু চাষে আশাগ্রদ ফলন পেতে হলে 
চাই উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার । সময়মত ও 
উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ, শস্তরক্ষা এবং 


-ষ পরিচর্যার ব্যবস্থা, এই তিনটি দিকে লক্ষ্য দেয়া 


* ডেপুটি প্রোজেক্ট অফিসার, প্যাকেজ 


প্রোগ্রাম, বর্ধমান 


একাস্ত প্রয়োজন। আলুর সারে উদ্ভিদের তিনটি 
প্রধান খাদ্য উপাদানই ( নাইট্রোজেন, ফসফেট ও 
পটাশ ) বিশেষ প্রয়োজন । গাছের বৃদ্ধি ও 
ফলন এই তিনটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল | 


নাইট্রোজেন 


গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখ। ও পাতার 
সর্ববাংগীন বৃদ্ধি করে এবং গাছকে সবুজ ও সতেজ 
রাখে নাইট্রোজেন। তাছাড়৷ এই সার আলুর 
আকার, সংখ্যা এবং পুষ্টি ate বাড়ায়। 
প্রোটিন এবং এনজাইম তৈরির জন্য এর একান্ত 
প্রয়োজন । উপযুক্ত পরিমাণ ফসফেট ও 
পটাশের সহযোগে নাইট্রোজেন অধিকতর 
FAUT ও প্রোটিন উৎপাদন করে কন্দে 
সঞ্চয় করতে সাহায্য FTA | 

কিন্তু এই উপাদানের অতিরিক্ত প্রয়োগে 
কন্দের চেয়ে শাখা প্রশাখা ও পাতার বাঁড় বেশী 
হয়, রোগ ও পোকার আক্রমণের সম্ভাবন। বাড়িয়ে 
দেয়, আলু পাকতে দেরী হয় এবং গুদামে পচে 
যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে | অথচ এর অভাবে 
গাছ দুৰ্বল এবং বেঁটে হয়। পাতার ডগ! হলদে 
হয়ে আস্তে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। 


বন্ুন্ধরা : উনবিংশ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা 


ফসফেট 

গাছের মূল ও শাখা প্রশাখ! বাড়ায় এই 
সার আলুর সংখ্যা বাড়ায়, কার্বে্বাহাইড্রেট ও 
ও প্রোটিন তৈরি এবং তার গুণাগুণ নির্ধারণ 
করে। গাছের সর্ববাংগীন বার এবং আলু 
পাকবার জন্য এই উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন 
AAS | 

. ফসফেটের অভাবে see সরু ও ঘন 
গাটযুক্ত হয়। পাতাগুলি শক্ত, ঘন সবুজ ও 
কৌকড়ান হয়। কোন কোন সময় কন্দের 
ভেতরে বাদামী রঙের দাগও ধরতে পারে | 


পটাশ 


গাছের পাতায় কার্বোহাইড্রেট তৈরি ও কন্দে 
ত BS সঞ্চালন এবং আলুর আকার বাড়াতে 
সাহায্য করে। গাছের রোগ ও পোকার প্রতি 
রোধ ক্ষমতা বাড়ায় । জল টানের সময় পটাশ 
গাছকে অনেকাংশে SSSA হাত থেকে রক্ষা করে। 

পটাশের অভাবে পাতার ডগাগুলি বাদামী 
রঙের হয়ে যায় এবং অভাব খুব বেশী হলে 
কচিপাতাগুলি শুকিয়ে যায়। উপরোক্ত যে 
কোন একটি ty উপাদানের অভাব হলে আলুর 
ফলন কম হবে। 

আলুর ভাল ফলনের গড় পরিমাণ একর প্রতি 
প্রায় ১০ টনের মত। অবশ্য খুব ভাল কৃষকের! 
১২-১৫ টনও পেয়ে থাকেন। এই se টন 
আলুর ফসল জমি থেকে ৪৫ কেজি নাইট্রোজেন, 
২* কেজি ফসফেট ও ৯* কেজি পটাশ অপসারণ 
করে। অতএব, ভাল ফলন ও জমির উর্বরতা 


রক্ষার 53 উপযুক্ত পরিমাণ খাষ্ভোপাদান জৈব ও 
রাসায়নিক সার হিসেবে জমিতে দেওয়| BB | 


জৈব সার 


জৈব সারের বিশেষ কতগুলি সুবিধা আছে। 
এই সার মাটির উন্নত গঠনে সহায়তা করে? জল 
ও উদ্ভিদের ate ধারণের ক্ষমত! বাড়ায় এবং 
মাটিকে আলগা রেখে বায়ু চলাচলে সাহায্য করে | 
ফলে কন্দগুলির আকার ও সংখ্যা বেড়ে যায়। 
রাসায়নিক সারের অভাবে এবং নগদ টাক। 
কম খরচ করার দিক থেকে জৈব সারের ব্যবহার 
প্রশস্ত | 
আলু লাগানোর আগে দেড় থেকে দু'মাস 


1 


کی 


সময় পেলে কলাই, শন বা৷ ধৈঞ্চা দিয়েও সবুজ € 


সার কর! যায়। আলুর আগে খরিফ খন্দে 
বরবটি, কলাই ইত্যাদি eG জাতীয় ফসলের চাষ 
করে এবং তার থেকে কেবল শুঁটিগুলি নিয়ে, 
পরিত্যক্ত গাছগুলিকে জৈব সার ।ইসেবে প্রয়োগ 
কর! যেতে পারে। কচুরি পান! সার বা অন্য যে 
কোন জৈব সারও স্বল্প পরিশ্রমে তৈরি করে 


প্রয়োগ কর! যায়। সাধারণত জৈব সার আলুর 


জন্য একর প্রতি so টন দিলে ভাল ফল পাওয়৷ 
যায়। এগুলি জমি তৈরির শুরু থেকে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। 


সুপার কম্পোস্ট 


ফসফেট সরাসরি জমিতে দিলে মাটিতে 


শতকর। আশি ভাগের মত আটকে যায়। 
সেজন্য প্রয়োজনের তুলনায় ফসফেট সার বেশী 


পরিমাণে দিতে হয়। ফসফেট সারের মিতব্যয়ি- 
তার দিকে লক্ষ্য রেখে ১০ টন জৈব সারকে 
সুপার কম্পোস্ট করে দিলে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ 
& সুপার ফসফেট বাঁচে। আলুতে একর প্রতি 
5٠٠ থেকে ৪০০ কেঞ্জি সুপার ফসফেট দেওয়া 
হয়ে থাকে | সেক্ষেত্রে এ জৈব সারে টন প্রতি 
২০ কেজি হিসেবে সুপার ফসফেট দিয়ে ১০ টন 
সুপার কম্পোস্ট তৈরি কর! যায়। এই সুপার 
কম্পোস্ট ব্যবহার করলে মিশ্র সারের সঙ্গে 
সুপার ফসফেট ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। 
সুপার ফসফেট সরাসরি মাটির সঙ্গে ব্যবহার 
করার বদলে সুপার কম্পোস্ট হিসেবে ব্যবহার 
করলে ফসফেটের মাটির সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে 
যাওয়ার ভয় অনেকটা! কমে যায়। 


= 


ছাই 


ধান কলের ছাই, কাঠ কিংবা ঘুঁটের ছাইও 
আলুর জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। এতে রাসায়নিক পটাশের অনেকটা 
সাশ্রয় হয়। অবশ্য ছাই টাটকা হওয়া দরকার | 
কারণ বৃষ্টির জলে ছাইয়ের খাছোপাদানগুলি 
সহজে ধুয়ে যায়। ভারী মাটিকে আলগা করতে 
ছাইয়ের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী | একর প্রতি ১ 
টন ছাই দিলে ভাল ফল আশ! করা TH | 


Ta সার 

' অধিক ফলন পেতে হলে জৈব ও রাসায়নিক 
পারের ব্যবহার অপরিহার্য। কেবলমাত্র যে 
কোন একটির ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাওয়া 


TRAM : কাতক : 8 


যায় না। মাটি তৈরির সময় জৈব সার দিয়ে আলু 
লাগানোর সময় সুষম রাসায়নিক সার দিতে হবে। 
রাসায়নিক সারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ 
এই তিনটি খাদ্য উপাদানই থাকা উচিত। 
নাইট্রোজেন আযমোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম 
আযমোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া, ا‎ 
ফসফেট ও ডাই-আ্যামোনিয়াম ফসফেট থেকে 
পাওয়া যায়। ফসফরাস VTA ফসফেট, 
আ্যমোনিয়াম ফসফেট ও ডাই-আযমোনিয়াম 
ফসফেট থেকে Aen যাবে। পটাসিয়াম 
মিউরিয়েট অফ পটাশ বা সালফেট অফ. পটাশ 
থেকে পাওয়া | | 

বাজারে মিশ্র সার না পাওয়া গেলে তাতে 
হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। প্রাথমিক 
মাত্রার সারগুলি আলাদা করে কিনে মিশিয়ে 
নিয়ে নিজেই মিশ্র সার তৈরি করে প্রয়োগ কর! 
যায়। সারগুলি মিশিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ 
করা ভাল। তা নইলে দল! পাকিয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে যদি মিশ্রিত সারের 
মধ্যে ইউরিয়া থাকে । উপযুক্ত পরিমাণে থম 
রাসায়নিক সার আলুর বিছনের দু’ ইঞ্চি পাশে ও 
দু’ ইঞ্চি নীচে প্রয়োগ করে ভাল ফলন পাওয়া 
যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে রাসায়নিক সার 
বিছনের সঙ্গে না লাগে, তাতে বীজের অস্কুরোদ- 
গমে ক্ষতি হয় এবং আলু পচে যেতে পারে | 


প্রয়োগ পদ্ধতি 


আলু সাধারণতঃ মাঠে ছু’ মাস থেকে চার 
মাস থাকে । যে আলু মাত্র ২-৩ মাস থাকবে 
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সেখানে পুরো রাসায়নিক সার একবারেই আলু নীচের তালিকায় কোন সার একর প্রতি কী 
লাগানোর সময় প্রয়োগ করা ভাল। অবশ্য পরিমাণ দিতে হবে wl দেয়৷ হল। সাধারণ 
যেখানে আলু ৩-৪ মাস রাখা! হবে সেখানে পুরো উর্ধর জমির ক্ষেত্রে এই পরিমাণ প্রযোজ্য । মাটি. ॥ 
ফসফেট ও পটাশ এবং তিন ভাগের ছু'ভাগ পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী এই সারের পরিমাণের_. ৮" 
নাইট্রোজেন লাগানোর সময় এবং বাকী তিন তারতম্য হতে পারে। প্যাকেজ প্রোগ্রাম থেকে 
ভাগের এক ভাগ নাইট্রোজেন কানি মাটি দেওয়ার বিনা পয়সায় বর্ধমানে মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা 
সময় দেওয়া যেতে পারে। আলুর সারির মাঝ- হয়েছে। কেবল মাত্র বীজের জন্য আলু চাষ 
খানের মাটিতে চাপান সার ছড়িয়ে কোদাল দিয়ে করতে হলে নাইট্রোজেনের চেয়ে ফসফেট ও 
মাটির সংগে মিশিয়ে সেই মাটি দিয়ে কানি মাটি পটাশ প্রয়োগের দিকে বেশী নজর (el 





দিতে হবে। দরকার | 
উপাদান পরিমাণ সারের নাম প্রাথমিক চাপান মন্তব্য 
( কিলো মাত্রা সার 
গ্রামে ) (কিলো (কালে! 
গ্রামে) গ্রামে) 
চট 
নাইট্রোজেন ৬০ তআযামোঃ সালফেট ২০০ ১০০ চাপান সার কানি মাটি 
বা দেওয়ার ঠিক আগে প্রয়োগ 
করতে হবে। 
ক্যালসিয়াম এ্যামোঃ ২০০ ১০০ জলদি ফসলের জন্য চাপান 
নাইট্রেট সারের প্রয়োজন নেই এবং 
অথব! ফসফেট ও পটাশের ছুই 
তৃতীয়াংশ প্রাথমিক মাত্রা > 
ইউরিয়! ৯০ ৪৫ হিসেবে দিলেই চলবে | 
ফসফেট ৬০ সুপার ফসফেট ৩৭৫ x 
পটাশ ৬০ মিউরিয়েট অফ 
পটাশ ১২০ x 





aren £ উনবিংশ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা 








সারের 
উপাদানের শতকর। স্থিত প্রতি 0 ای‎ 
নাঃ কঃ পঃ টাং পঃ ৮ “UE 
২০ — — 82৯.২০ ٠, © 
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৪৬ oT ১০৯.৫০ ১.১০ 
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মিউরিয়েট অব 4 
0,9 
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উপরোক্ত ছুটি তালিক! থেকে কোন কোন সার ব্যবহার করে একর প্রতি কত খরচ 
পড়বে তা জানা যাবে। এতে দেখা যাবে যে ডাই-আযামোনিয়াম ফসফেট এবং 


ইউরিয়! ব্যবহার করলে সব থেকে কম খরচ পড়বে | 





খোল প্রয়োগ অপরিহার্য কি সার বা কম্পোস্ট ব্যবহার করতে পারবেন, তাদের 

বছ কৃষক কেবল খোল এবং আযামোনিয়াম খোল ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজন নেই। 
সালফেট দিয়ে আলু চাষ করেথাকেন। খোলের যাঁর! পারবেন না তীর! প্রতি টন গোবর সার বা 
সাহায্যে কিছুট। জৈব সারের এবং নইেট্রোজেন কম্পোস্টের বদলে এক কুইণ্টাল খোল ব্যবহার 
ঘটিত সারের পুরণ কর! যায়। কিন্ত এতে করতে পারেন। এক্ষেত্রে কানিমাটি দেওয়ার সময় 
ফসফেট এবং পটাশের চাহিদা মেটান যায় মা। চাপান সারের প্রয়োজন নেই। প্রাথমিক মাত্রার 47 
আলু চাষে খোলের ব্যবহার অপরিহার্য নয়। সঙ্গে খোল মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। কৃষকর! 
তাছাড়া খোলের দাম অত্যন্ত বেশী এবং গরুর উপযুক্ত সার প্রয়োগ করে আলুর ফলন বাড়িয়ে . 
খান্ত হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে । যারা গোবর লাভবান হওয়ার চেষ্ট| নিশ্চয়ই করবেন | 


y 


সে।ন/কুরের CAINI 


৬ বনবিহারী চক্রবর্তী 


সত্যিই সোনাকুরে সোনা ফলে। তা! বলে 

আপনারা সকলে যেন সোনাকুরে ছুটবেন না। 
সোনাকুরে সত্যিই সোনার খনি নেই। খুঁটিয়ে 
খুঁজলেও কোথাও সোনার তাল | ঢেল! পাবেন 
al | তবে Si, যদি একান্তই সোনাকুরে গিয়ে 
পড়েন, ঠকবেন ন| ? সোনা Al পেলেও দেখতে 
পাবেন সোনার ফসল, সোনার ধান | 

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনাদের অন্ুসন্ধিৎসা! 
জাগছে সোনাকুর জায়গাটি কোথায় । এটি একটি 
সাধারণ গ্রাম, এই বাংলাদেশেই অবস্থিত। 
* বর্ধমান শহর থেকে ৮ মাইল দূরে বর্ধমান ব্লকের 
অন্তর্গত এই গ্রাম। 

গ্রামটি খুব বড় নয়। মাত্র ৮০ ঘর লোকের 
বাস। তবে গ্রাম ছোট হলেও গ্রামের লোকেদের 
বুদ্ধি বিবেচনা! কিন্তু ছোট নয়। এদের 
অনেকেই চাষের কাজে বেশ প্রগতিশীল । 

আপনাদের একটি ঘটনা বলি। গত রবি 
মরসুসেই এ গ্রামের কৃষকর! পার্শ্ববর্তী গ্রাম 
বাসীদের অবাক করে দিয়েছেন। বোরে! হিসাবে 
উচ্চ ফলনশীল তাইওয়ান ধানের চাষ করবার জন্য 
যখন ব্লকের কৃষি কর্মীগণ প্রচারকার্ধে নেমে 
পড়েন, তখন এ গ্রামের প্রগতিশীল কৃষকরা 


e জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক 
আই, এ, ডি, পি, বর্ধমান | 





সবার আগে এগিয়ে আসেন। তারক সাই, 
রাজনারায়ণ কোণার, ভগবতী সীই প্রমুখ ব্যক্তিরা 
একাজে মুখ্য ভূমিক! গ্রহণ করেন; অবশ্য যদিও 
অন্তান্ত কৃষকদের সহযোগিতাও প্রশংসনীয় | 

এর! সকলে মিলে স্থির করলেন, বোরো! 
হিসাবে তাইচুং নেটিভ-১ ও তাইনান-৩ জাতের 
ধান চাষ করতে হবে। এতে তাদের যেমন 
আধিক fal হবে, তেমনি অধিক I © 
এব! দেশকে ونه‎ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে কিছুটা 
সাহায্য করতে পারবেন। এদের এ সিদ্ধান্ত 
অভিনন্দনযোগা। কারণ এদের মত সব কৃষকই যদি 
অধিক খান্ত ফলাতে যত্ববান হন তবে অচিরেই 
খান্ত সমস্যা বলে কিছু থাকবে F | 

বোরো! ATT ধানের চাষ করতে যথেষ্ট 
সেচের জলের প্রয়োজন | কোথায় পাওয়! যাবে 
সেচের জল ? সকলেই চিন্তা করতে লাগলেন। 
বর্ধমান ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক 
কনকবাবু সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 
তিনিই শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করলেন | 
তিনি বললেন, জল আপনাদের হাতের কাছেই 
আছে। আপনাদের গ্রামের পাশ দিয়ে যে 
ছোট নালাটি বয়ে চলেছে, তার জলতো 
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কারও কাজে আসে না। তাতে একটি বাধ কার জমিতে কত সার দিতে হবে, কবে দিতে 
দিন। এতে সরকারও আপনাদের সাহায্য হবে, কেমন করে দিতে হবে, তাও তারা 
করবেন। দেখিয়ে দিলেন। 7 
শেষ পর্যন্ত বাধ হোল। সমস্তার সহজ এ সার দেওয়ার সময় কিন্তু এক কাণ্ড হল। 
সমাধান হোল। এরপর পুরোদমে কাজ শুরু। যদি ধানের ফলন পর্যাপ্ত পেতে হয়, 0 









٠. Ane 3 


কৃষি 


রণ আধিকারিক জীকনক কমল চট্টোপাধ্যায় সোনাকুরের কৃষকভাইদের 
তাইচুং নেটিভ-১ ও তাইনান-৩ ধান চাষের প্রণালী বুঝিয়ে বলছেন। 


42 
wee 





উচু করে ৪ ফুট চওড়া বীজতলায় mace বীজ জাতের ধান চাষে কাদানোর সময় 01 
বপন করা CRIM | চারার যথোপযুক্ত পরিচর্ধারও সার প্রয়োগ অপরিহার্য, বিশেষ করে, এরা ছে 
ত্রুটি হল all স্থানীয় গ্রামসেবক জনার্দনবাবু ধান অর্থাৎ তাইচুং নেটিভ-১ এর চাষ করছেন, 
ও এ/ই)ও কনকবাবু তাদের সাহায্য করতে 74| তাতেতো! কাদানোর সময় পর্যাপ্ত সার না দিলে ب‎ 
প্রস্তত। কনকবাবু ও জনার্দনবাবু সাহায্য ফলন বেশ নেমে যায়। ক্নাজনারায়ণবাবু কিন্ত 
করলেন চারা রোমায়। ৯ ইঞ্চি X ৬ ইঞ্চি কিছুতেই কাদানোর সময় সার দিলেন না। তিনি 
তফাতে চারা CHR হলো। কেবল তাই নয়, বললেন “কাদানোর সময় সারতো আমি কখনও 


Se 


দিই নি। ও আমার দিতে aaa! কিন্ত 
ধান রোয়ার ১৫-২০ দিন পর যখন দেখা! গেল; 
তার জমি ও অগ্তদের জমির ধানের গাছে কোন 
পার্থক্য ধর! গেল A, তখন অন্তান্য কৃষকর! 
তাকে চেপে ধরলেন। শেষ পর্যন্ত রাজনারায়ণ 
বাবু কবুল করলেন, প্রতিবেশীর৷ সকলেই যখন 
সার প্রয়োগ করছিলেন। তখন তিনি আর থাকতে 
পারেন নি। সার এনে, চুপি চুপি গভীর রাত্রে 
তিনি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন। অন্যদের 
মত তিনিও একক প্রতি ৬৮ কেজি ইউরিয়া; 
১৮৮ কেজি সুপার ফসফেট ও ৩৬ কেজি 


বসুন্ধরা : কাতিক £ 8 


মিউরেট অব পটাশ কাদানোর সময় জমিতে 
দিয়েছেন। 

সোনাকুর গ্রামে মোট ৩৭ একর জমিতে 
সোনার ফসল তাইচুং নেটিভ-১ ও তাইনান-৩ 


ধানের চাষ কর! হোল। কনকবাবুর স্থুপারিশমত 
শস্ারক্ষার কাজও যথাযথ করা হল। চার! 


রোয়ার ১৫ দিন পর ছেটালেন একর পিছু ৫০ 
সি-সি এনড্রিন ২০% ই-সি ওষুধ | এর ২* দিন 
পরে ছেটালেন একর পিছু coo সি-সি এনড্রিন। 
২ কেজি কপার অক্সিক্লোরাইভ ও ৩ গ্রাম 








গ্রামসেবক শ্রীজনার্দন বোস ও কৃষক Aue নাথ সাই, সোনাকুরের তাইনান-৩ এর ফসল 
পরীক্ষা করে দেখছেন। 
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ছেটালেন একর পিছু coo সি-সি এনড্রিন ও 
৩ গ্রাম স্রেপ্টোসাইক্লিন। 


এপ্রিল মাসের শেষে সোনাকুরেয় মাঠ যেন 


তাইনান৩ জাতে সোনায় Sa! দেখে দেখে আশ আর মেটে না। 


অবশ্য স্টরেপ্টোসাইক্লিন দেন নি, কারণ এঁজাতে মে মাসের প্রথম দিকে কৃষকর। কাস্তে হাতে মাঠে 
এ ওষুধের প্রয়োজন নেই। ধানে দুধ আসার নামলেন। তার! ফলন পেলেন একর পিছু গড়ে 





4 


সোনার ফসল দেখে কৃষকভা ই-এর খুশী আর ধরে না, সে কথাই Horas নাথ সাই 
জানালেন। জমিটি হোল তাইনান-৩ এর | 


সময় আবার একর পিছু ১০ কেজি ১০% fe 
এইচ-নি গুড়ে! ছড়ালেন। ফলে রোগ ও পোকা! 
মাকড় আর ফসলের গা ECS সাহস পেল না! | 
অবশ্য একাজে গ্রামসেবক জনার্দন বাবু ও প্ল্যাপ্ট 
প্রোটেক্সন ফিল্ড এসিস্ট্যাণ্ট প্রফুল্পবাবু আপ্রাণ 
খেটেছেন। চাপান সারও প্রয়োজন অনুসারে 
কৃষকদের ছিটিয়ে দিতে ভুলে যান fà | 


৫৫ মণ এবং সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া গেছে ৭১ 
মণ। তাদের মুখে হাসি ফুটল, সেই সঙ্গে কৃষি 
কর্মীদেরও | আশে পাশের কৃষকরা, ধার! 
এতদিন পিছিয়ে ছিলেন, তার! ছুটে গেলেন ব্লক 
অফিসে এ বীজের সন্ধানে | 

লাভ কত হল? ত| আপনারাই চুপি চুপি 
হিসেব করে নিন। ৫৫ মণ ধানের সঙ্গে কিন্তু 
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একর পিছু ৬* মণ খড়ও তার! পেয়েছেন। ভাইমান-৩ এর চাষ শুরু করবেন ভাবছেন বুঝি ? 
খরচট। কিন্তু আপনাদের বলে দিতে পারি। আন্মুন, তাহলে আপনাকে আর একটি গোপন 
একর পিছু Stora গড় খরচ! পড়েছে ৪৫* খবর REI আই-আর-৮ জাতের ধান কিন্তু 


টাক] | তাইচুং নেটিভ-১ বা তাইনান-৩ থেকেও বেশি 
কি! আপনিও এবার তাইচুং নেটিভ-১ বা ফলন দেয়। অথচ চাষ পদ্ধতি একই রকম। 
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সুখী 7 
এব? 
পরিবার পরিকণ্পন। 


সমাজ 3| রাষ্ট্রের একাধিক সমস্যা যেমন 
আপনার ব্যক্তিগত সুখ ও সমৃদ্ধির পথে বাধ! হয়ে 
আছে, তেমনি আপনার পারিবারিক জম-সমস্যাও 
সমাজকে সমস্যায় ভারাক্রান্ত করে তুলছে। 
অথচ পৃথিবীতে জন্মের অধিকার লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে আপনার সুখ, সমৃদ্ধি ও শাস্তি লাভের 
অধিকারও জন্মে গেছে। কিন্তু আপনার সুখ ও 
সমৃদ্ধির পথে ভয়ঙ্কর বাধ! হয়ে এগিয়ে আসছে 


ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার we সমস্যা । অর্থ- 


নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মধ্যেই 
লুকিয়ে আছে আপনার FA সমৃদ্ধি । অথচ জন- 
সংখ্যা সমস্যার অক্টোপাস, অর্থনীতি? সমাজ ও 
সংস্কৃতির উন্নয়নকে শ্বাসরুদ্ধ করে জড়িয়ে মারছে। 

ভাবতে গেলে একথা খুব সহজ যে, সমাজ 
জীবন a ব্যক্তি-জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে 
একট! পরিবেশ তৈরি করতে ক্রমবর্ধমান জন- 
` সংখ্যার সমস্তাকে সবচেয়ে আগে রুখে দাড়াতে 
হবে। বল! যেতে পারে, সর্পদংশনের রোগীর 
দংশনের স্থান বেঁধে দিয়ে রক্তের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে 
যাওয়াকে সকলের আগে রোধ করা হয় এবং 
অন্যদিকে অন্যান্য নান! চিকিৎসায় রোগীকে সুস্থ 
করে তোলার চেষ্টাও কর! হয়। ঠিক তেমনি 


* l ` ক্র et - 


একদিকে সমাজ শরীরে জনসমস্তার AF 
সকলের আগে রোধ করতে হবে, অন্তদিকে 


সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে d 


দ্রুত করতে হবে। অনুধাবন করে দেখ! যায় 
যে, জনসংখ্যার সঙ্কটকে দমন করে যাবতীয় সমাজ 
উন্নয়নের وج‎ একটি প্রাথমিক ও অনুকূল 
পরিবেশ হিসেবে ধর! যেতে পারে পরিবার 
কল্যান পরিকল্পনাকে। 

আজকের পৃথিবীতে আমাদের ভয় দেখায় 
যদ্ধ-উদ্মাদন! । ভয় দেখায় I-ATI এবং 
খাদ্ধ-সমস্তার ভয়-দানবকে ডেকে নিয়ে আসে 
যে মহাদানব, সে হচ্ছে জনসংখা। বৃদ্ধির সমস্যা | 
আমাদের সব চেয়ে বড় ভয় দেখায় জনসংখ্য। 
বৃদ্ধির মহাদানব। 
একশত কোটি হব’-_এ যেন সংবাদ পত্রের 
সংবাদ নয়। মহাদানবের নেপথ্য চিৎকার ٠٠٠١ 

পৃথিবীর কথ! Us! ভারতবর্ষের শুধু 
পশ্চিমবঙ্গেই একশ জনে প্রতিদিন তিনজন করে 
লোক বেড়ে চলেছে। প্রতি ঘণ্টায় ভারতবর্ষে 
১৩০০টি শিশু জন্ম নিচ্ছে | প্রতিদিনে জন্মাচ্ছে 
৩১১২০* জন। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জার লড়াইয়ে 
আপাতত জিতে গিয়ে জন্মের হার আমাদের 
ভয়াবহ বিপদের পথ ধরে মৃত্যুর দিকেই নিয়ে 
চলেছে । আমাদের অর্থ নৈতিক জীবনকে চুরমার 
করে দিচ্ছে জনসংখ্যার চাপ । সঙ্কটের ব্যাধি 
aig করছে AD am, শিক্ষা, I, চাকরী 


ইত্যাদি নানা দিকে। সমাজ জীবনের নানা 


অঙ্গ গ্রত্যঙ্গে সমস্যা! নিয়ে জজ রিত আমাদের 
দেশ। আগামী দিনের সুখ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা 
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“আমরা এ শতাব্দীতেই « _ 


> 


“দূর অস্ত, শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্তার 
আক্রমণে | 
আগামীকালের সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ জীবনের 


স্বাগত জানাবার RAI বল! যেতে পারে, 
জনগণের কল্যাণের জন্যে এই পরিবার পরিকল্পন! 
জনগণেরই পরিকল্পন। | কাজেই এই পরিকল্পনার 
রূপায়ণ বা সিদ্ধি জনগণেরই আন্তরিক সহ- 
যোগিত।? সম্মতি ও আগ্রহের ওপর নির্ভরশীল | 
পরিকল্পনা রূপায়ণের মাধ্যম বটে সরকার, কিন্তু 
যেহেতু জনগণের কল্যাণই এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী 
জড়িত বা এর স্ুফলও জন্গণেরই প্রাপ্য, সেহেতু 
এই পরিকল্পনার সফলতার জন্যে সবচেয়ে আগে 
জনশিক্ষার প্রয়োজনই মুখ্য | 
জীবন ও জন্ম সম্পর্কে আমাদের দেশে নানা 
সংস্কার আছে-_সনাতনী মতবাদ আছে | এখনে 
অনেক ক্ষেত্রে সন্তানকে মা 393 অপার করুণ! 
বা ভগবানের দান বলে ভাবা হয়। এখনো ভাব! 
হয়, অন্নপূর্ণাই অন্ন যোগাবেন নবাগত সম্ভানকে | 
অথচ এই যুক্তিহীন ও অন্ধ ভাবনার ফলে খে 
সব নিরপরাধ সন্তানরা পৃথিবীতে এসেছে, আজ 
তার! অন্নপূর্ণার করুণায় বঞ্চিত হয়ে হা-অন্ন 
FATE | | 
_ বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক যুগে একথা স্বীকৃত 
E রা 
ইচ্ছা, প্রয়োজন ও খেয়াল। এই ইচ্ছা প্রয়োজন 
© বোধ ও খেয়ালে যদি সংযম ও নিয়ন্ত্রণ আন৷ 
যায়, তাহলে সমস্যার ভার এত ভয়ঙ্কর হয়ে বেড়ে 
ওঠেন! নিশ্চয়ই । কাজেই জনসংখ্যা বুদ্ধির 
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সমস্যা সমাধানে সন্তানের পিতামাতার দায়িত্বই 
Ai | 

জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করবার 
জন্যে সরকার পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। 
গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্যে গ্রামে গ্রামে তিন 
দিনের মেয়াদী প্রশিক্ষণ শিবিরে গ্রামবাসীরা পরি- 
কল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং এর রূপায়ণের নান! 
উপায় ও মাধ্যম সম্বন্ধে শিক্ষা! পেয়ে থাকেন | 

শিক্ষিত গ্রামবাসীরা আবার এই দায়িত্ব নিয়ে 
প্রতিবেশীদের প্রভাবিত করতে পারেন। পরি- 
কল্পনার রূপায়ণের জন্যে রাজ্য; জেল ও অঞ্চলের 
ভিত্তিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরও নিয়োগ করা 
হয়। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে 
এক্সটেনশন এডুকেটারের। তারা Ae a 
জমায়েতের মাধ্যমে বা! ব্যক্তিগত আলোচনায় এই 
পরিকল্পনার আধুনিক ব্যবস্থা, তার প্রয়োজনীয়তা! 
সুৰ্ধি| এবং নিরাপত্তা সম্বন্ধে ব্যাখা! করেন এবং 
জনগণের অসুবিধা বা অভিযোগ সম্পর্কেও 
সরকারকে সচেতন করেন। তা ছাড়া) পোষ্টার, 
ফোলডার, বেতার কথিকা, প্রদর্শনী, তথাচিত্র, 
পবিবার পরিকল্পনা পক্ষ ইত্যাদির মাধ্যমেও জন- 
সাধারণকে তথ্য দেয়! হয় এবং উৎসাহিত কর! 
হয়। 

তবে একথা মনে রাখ! দরকার যে জন্ম 
নিয়ন্ত্রণই পরিবার পরিকল্পনার একমাত্র বা সর্বস্ব 
কথা নয়। একে অন্যতম অঙ্গ মাত্র বলা যেতে 
পারে। আয় অনুসারে সুসংহত ও সুখী 
পরিবার গঠন এর আরেকটি প্রধান দিক | 
নিজেদের আয় ও সামাজিক অবস্থা! অমুযায়ী 


TTT : উনবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখা! 


পিতামাতার কর্তব্য যেমন প্রজনন ক্ষমতাকে সন্তানদের প্রতিই নয়, পরোক্ষত সমাজ ও দেশের 
নিয়ন্ত্রিত করা; তেমনি আরেকটি বড় কর্তব্য হোল প্রতিও | 

তাদের শিশুদের সুস্থ পরিবেশে ata করে পরিবার পরিকল্পনা জনগণের কল্যাণের পরি- 
তোল | প্রজননের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ না আনলে কল্পনা | সরকার এর উদ্যোক্তা এবং রূপায়ণের 
পিতামাতা নির্দিষ্ট আয়ের ক্ষমতার নাগালের মাধ্যম মাত্র। বস্তুত: জনগণের জন্যেই এই 
বাইরে বছ সন্তানের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই পরিকল্পনা । জনগণের সহযোগিতা) উৎসাহ ও 
FES হয়ে পড়বেন। ا‎ সম্মতিতেই সফলত৷! লাভ করতে Aes | 
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è 


“মানব জাতির আদিমতম কাল থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে জনসংখ্যার 
পরিমাণ দীড়িয়েছিল এক বিলিয়ন । মাত ৮০ বছরের মধ্যেই ১৯৩০ সালে জন- 
সংখ্য। দ্বিতীয় বিলিয়নে গিয়ে পৌঁছুল। পরবর্তী ৩০ বছরে ১৯৬০ সালে জন- 
সংখ্যায় হিসেব দাড়াল তিন বিলিয়ান। ১৯৭৫ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা হতে 
চলেছে চার বিলিয়ান। এবং এই শতাব্দীর মধ্যেই জনসংখ্যার পরিমাণ ছয় 
বিলিয়ানে পৌছে যাচ্ছে |” 





cae! মিকশ্চার 


favre 
তৈরি করুন 


o অনুপম সেন 


3F 


ج 


ছত্রাক জাতীয় রোগের আক্রমণ থেকে ফসল 
_ রক্ষা করার নানারকম ওষুধ আজকাল বেরিয়েছে | 
pee কিন্তু বোর্দে| মিকম্চার 
এমনই একটি ওষুধ যা ঘরে বসে তৈরি করা যায়, 
শান পিউ pier 
আক্রমণেও আশ্চর্য ফল দিয়ে থাকে। তাছাড়া, 
আর একটি বড় সুবিধা হোল; এর আঠাল গুণের 
জন্য cath মিকশ্চার গাছে ছিটিয়ে দিলে বৃষ্টির 
জলেও সহজে ধুয়ে যায় না। 

বোর্দে| মিকশ্চার আবিষ্কার হয় ১৮৮২ সালে। 
ওষুধটি তৈরি করাও খুবই সহজ। তবে ঠিকমত 
= তৈরি করতে না পারলে অথব! তৈরি করার পর 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার না করে ২-৩ ঘণ্টা পরে 
ব্যবহার করলে গাছের ক্ষতি হতে পারে ও ওষুধের 
আঠাল গুণ নষ্ট হয়ে যায়। তু'তে, চুন ও জল 
এই তিনটিই catch মিকশ্চার তৈরি করার প্রধান 
উপকরণ | বিভিন্ন প্রকার গাছ ও গাছের বাড় 
weal বিভিন্ন অনুপাতে এ ওষুধ তৈরি কর! 
যেতে পারে । যেমন, ৫৫:৫০) ২২:২২:১০০ 














$ 
r 


* শস্য সংরক্ষণ সহায়ক, হুগলী | 
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ইত্যাদি। প্রথম সংখ্যাটি পাউণ্ড হিসেবে তুঁতের 
পরিমাণ, দ্বিতীয়টি পাউণ্ড হিসেবে চুনের পরিমাণ, 
ও তৃতীয়টি গা।লন হিসেবে জলের পরিমাণ 
ধরতে 53 | 

ওষুধ তৈরি করার আগে তুঁতে ভালভাবে 
গুড়ে করে নিলে ভাল হয়। তাহলে জলের 
সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি মিশতে পারে । জল ও 
তুতে গোলার পাত্রটি মাটি, কাঠ, কাচ, প্লার্টিক 
অথবা তামার তৈরি হওয়া দরকার । লোহার 
অথবা রঙ-ঝালাই লোহার পাত্র ব্যবহার কর! 
উচিত নয়। সাধারণ জলে গোল! চুন ব্যবহার 
কর! উচিত। পাথুরে চুন বা কলিচুন 
(09101611776) ব্যবহার করা চলে, তবে 
পরিমাণে কিছু কম নিতে হবে, অর্থাৎ ১ পাউণ্ড 
সাধারণ চুনের জায়গায় ১১ আউন্স এই জাতীয় 
চুন লাগবে | 

যদি ৫:৫:৫* অন্গুপাতে cach মিকশ্চারের 
প্রয়োজন হয় তবে নিয়লিখিত পদ্ধতি অনুসারে 
তৈরি করতে হবে। 

ক) জল ও তু'ঁতে গোলার পাত্রে ৫ পাউণ্ড 
তুঁতে ঢেলে দিন ও সম্পূর্ণ জলের ৯-১* ভাগ 
(৪৫ গ্যালন ) এঁ পাত্রে আস্তে আস্তে ঢালতে 
থাকুন। একটি শক্ত কাঠি দিয়ে নাড়তে থাকুন 
যাতে YOO ভালভাবে জলের সঙ্গে গুলে যাঁয়। 

খ) অন্ত একটি পাত্রে ৫ পাউণ্ড praa 
সঙ্গে অবশিষ্ট ৫ গ্যালন জল আস্তে আস্তে ঢেলে 
নিয়ে সম্পূর্ণভাবে গুলে নিন। 


ayaa £ উনবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 

গ) এখন চুনের জল আস্তে আস্তে তুঁতের 
জলের মধ্যে ঢেলে দিন। তুঁতের জল কখনও 
চুনের জলে ঢালবেন না। ঢালবার সময় একটি 
শক্ত কাঠি দিয়ে খুব ভালভাবে ও জোরে জোরে 
তুতের জল নাড়তে হবে যতক্ষণ YLT ও চুন জল 
সম্পূর্ণভাবে মিশে যায়। 

বোর্দো৷ মিকশ্চার তৈরি করার সময় কোনও 
কারণে যদি FTO ভাগ বেশী হয়ে যায় তাহলে 
গাছের পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে। সামান্য একটি 
পরীক্ষার মাধ্যমে তুঁতের সঠিক পরিমাণ জানা 
যায়। যেমন চকচকে ছুরি, লোহা ব! ইস্পাতের 
পাতের ওপর AW তৈরি বোর্দে| মিকমশ্চারের 
কয়েকটি CHT ঢেলে দিন ও বাতাসে শুকিয়ে 
মিনিটখানেক লক্ষ্য করুন। চকচকে পাঁতের 
ওপর ফৌটাগুলি শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি 
মর্চে ধরার মত দাগ দেখা যায়, তাহলে বোঝা 
যাবে যে, তুতের পরিমাণ বেশী হয়ে গেছে। 
এক্ষেত্রে আরও সামান্য কিছু চুন জল তৈরি করে 
মিশিয়ে দিন। আবার এভাবে পরীক্ষা করে 


দেখুন। যখন ফৌটাগুলি শুকিয়ে যাবার পর 
কোনও মর্চে মত দাগ দেখ! যাবে al, তখন 
জানবেন যে বোর্দো. মিকশ্চার ঠিকমত তৈরি 
হয়ে গেছে। এর রঙট! হবে সুন্দর আকাশী 
নীল। 

ওষুধ ছিটোবার যন্ত্রের মধ্যে Ca মিকশ্চার 
ঢালবার সময় ভালভাবে ছেঁকে নেবেন। চুনের 
মধ্যে বালি ও মিআণের মধ্যে নানারকম ময়লা থাক! 
খুবই স্বাভাবিক | গাছে ওষুধ দেবার সময় এঁসব 
ময়ল! সিঞ্চন-মুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে যন্ত্রের 
এ অংশ অনেক সময় অকেজে৷ হয়ে যায়। 

তাস্রঘটিত অনেকরকম ওযুধ আজকাল 
বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কাজে ও গুণে 


ধা 


বোর্দো মিকশ্চার তাদের চেয়ে কোনও অংশে কম «এ 


যায় না? বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এর অধিকতর 
উত্কর্ষের পরিচয় them যায়। কিন্তু বেশী 
দামে তৈরি ওষুধ কেনার চেয়ে ঘরে বসে সস্তায় 
নিজের ওষুধ নিজে তৈরি করে নিজের ফসলকে 
সময়মত কীচানোটা বড় নয় কি? 


১৮ 


আলুর একর পিছু ফলন বাড়াতে হলে উন্নত 
জাতের বীজ ব্যবহার; পরিমিত পরিমাণে সুষম 
সার জমিতে দেয়! এবং .উন্নত পদ্ধতিতে চাষ 
খুবই দরকার। TM সার না দিলে আলুর 
ফলন বাড়ে Al | 


আলুর ভাল ফলনের জন্তে নাইট্রোজেন, 





ফসফেট ও পটাশ এই তিন জাতীয় খান্ত উপাদান 


জমিতে যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। জমিতে নাই- 
ট্রোজেনের অভাব হলে গাছ বাড়ে না। পাতা 
ঘন সবুজ রঙ Al হয়ে হলদেটে হয়ে যায়। আলুর 
আকার ছোট হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায়। 

গাছের সতেজভাব, সহজ ও স্বাভাবিক বাড়ে 
জন্য ফসফেটের- প্রয়োজন । যথেষ্ট পরিমাণ 
পর্যন্ত ভাল থাকে। পটাশ আলুগাছের রোগ 
প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং আলুর 
আকার বাড়াতে সাহায্য FTA | 

বিভিন্ন উপাদান বিশিষ্ট সার আলাদ। 
আলাদ। কিনে কৃষরর! নিজ নিজ প্রয়োজন 


অনুযায়ী মিশিয়ে নিয়ে সুষম সার তৈরি করে 
ব্যবহার করতে পারেন! সাধারণতঃ আলুর 





wy একর প্রতি soo পাউণ্ড নাইট্রোজেন, নিয়াম সালফেট নাইট্রেট বা! ইউরিয়। ব্যবহার 


১০০ পাউণ্ড ফসফেট ও ১০০ পাউণ্ড পটাশের 
দরকার | 

সুষম সার তৈরির জন্য বিভিন্ন সারের পরি- 
মাণগত প্রয়োজনীয়তা এখানে দেয়৷ হল। 
নাইট্রোজেনের জন্য এযামোনিয়াম সালফেট বা 
ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা এ্যামো- 


১৯ 


করুন। ফসফেটের জন্য সুপার ফসফেট এবং 
পটাশের জন্য মিউরিয়েট অফ পটাশ ব্যবহার 
করবেন। আপনার এলাকার সারের ডিপো! 
থেকে পৃথক পৃথকভাবে নাইট্রোজেনঘটিত সার, 
সুপার ফসফেট এবং মিউরিয়েট অফ পটাশ 
পাবেন। 


বনুন্ধর! £ উনবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


যদি আপনার এলাকায় ডাই-এ্যামোনিয়াম 


ফসফেট | এ্ামোনিয়াম ফসফেট পাওয়া যায়, 
তাহলে নিয়োক্ত হারে ডাই-এ্যামোনিয়াম ও 
ইউরিয়া এ্যামোনিয়াম সালফেটের সঙ্গে মিশিয়ে 


অথব! শুধু এামোনিয়াম ফসফেট ব্যবহার করবেন। 
তখন আর WH ফসফেট দেওয়ার দরকার 
হবে না; কেবল মিউরিয়েট অফ পটীশ দিলেই 
হবে। 
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বসুন্ধরা : কার্তিক £ 8 


সম্পূর্ণ পার ফসফেট এবং মিউরিয়েট অফ মিশিয়ে, সেই মাটি আলু গাছের গোড়ায় ধরিয়ে 
পটাশ এবং নাইট্রোজেনঘটিত সারের দুই-তৃতীয়াংশ দেবেন। 
আলু বসাবার আগে সারিতে মাটির সঙ্গে মাটির রকম ভেদে সারের মাত্রারও তারতম্য 
ভালভাবে মিশিয়ে দেবেন, যাতে সার আলুর হবে। সেজন্য মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে 
গায়ে না লাগে । আলু লাগাবার তিন থেকে চার প্রয়োজনমত সার ব্যবহার করা ভাল । এ সম্বন্ধে 
সপ্তাহ পরে ছুই সারির মাঝখানে বাকী এক- আরও জানতে হলে গ্রামসেবক ব! ব্লকের কৃষি 
তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেনঘটিত সার মাটির সঙ্গে কর্মচারীর সঙ্গে পরামর্শ করুন | 


কোন সারে কতটা কি খান্ত উপাদান আছে 
( শতকর! পরিমাণ ) 


সারের নাম | নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 


৩‏ س 


১। এ্যামোনিয়াম সালফেট 
২। ক্যালসিয়াম এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট 
o | এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেট 
৪ | ইউরিয়া 

€ | ডাই-খ্যামোনিয়াম ফসফেট 

© ١ এ্যামোনিয়াম ফসফেট 

৭। সুপার ফসফেট 





হেমন্তের একটি সকাল | অসিত সরকার 


আমাদের হাতে তুলে দিও শুধু হেমন্তের 
একটি আশ্চর্য সকাল : 

মুঠো মুঠো ধান, লক্ষ লক্ষ চড়, ই 
মরাই'এর ক্ষেতে গান গায় 

আহা, একটি সকাল-_ | 


ঝর! পাত৷! বকুলের গন্ধ বুঝি 

ভাল লাগে, পাল cote নৌকার বিদেশী নায়ে 
ভাটিয়ালি, মল্লার গান, 

ঢেউ ছুঁয়ে যাওয়। অজস্র পাখির ঝাঁক, 

বুনো ঘাস; কেয়া কুরচি আর সপ্তপণির ঘন ছায়া, 
কি জানি তার চেয়ে ঢের ভাল লাগে বুঝি 
আল্পনা আকা! সেই নিকোনো৷ উঠোন-_ 

ধান কেটে আনা! হেমন্তের একটি সকাল 


রোদ মাখা একটি আশ্চর্য সকাল | 





কার্তিকের স্বপ্ন | করুণা সেন 


এবার ধানের গন্ধে ভরে যাবে গ্রাম, 

খুশির ছোয়ায়। 
এবার সোনালী হাওয়া eaa বাজায় ঘুঙর 
আদিগন্ত মাঠে মাঠে সারাদিন সমস্ত দুপুর 
নদীর জলের TS, 
দু’ পাশে গ্রামের ছবি; গাছপাল। 
পাখিদের মতন জীবন, অবোধ-ন্বপ্ন-চোখে 
খোঁজ করে নীড়ের TAG) | 


ATES গাছের ছায়৷ কাক কালো! 
পালকের আশ্চর্য রঙ, 
গ্রামের পথে পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, 
কবে কার স্বপ্পের রোমাঞ্চিত দিন; 
শ্যামা, ফিঙ্গে, টিয়া, আর খতুনার গান ioe 
সেই গ্রাম কৃষাণের স্বপ্ন নিয়ে জেগে ওঠে 
পুষ্পের TIT, 
এবারে চল্বে গরুর গাড়ী আকা! বাঁকা রাস্তার বুকে 
শিশির ate ধান; কার্তিকের তরলতা মাখা তার মুখে 
মাটির মান্তুষ ব্যস্ত, 
| জীবন ও জীবিকার নিগুঢ় বন্ধনে, 
সাদ! সাদ! বকগুলো 
ফিরে বাশ বাগানের দিকে। 
599 মনের সুখ, বাঁচার আকাশে বাধে বাসা | 
সবুজ বনের গন্ধ, 
প্রাত্যহিক জীবনের সুখ; দুঃখ আর ভালোবাস! 
জমে ওঠে গ্রামের কুটিরে FO ; 
আগামীর ঘণ্টা বাজে কৃষাণের কর্মের ভিতরে | 


২৩ 
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একটি ছোট্ট জেল! হুগলী 

এক হাজার ছুশে। যোল বর্গ মাইল 

বাইশ লক্ষের কিছু ওপরে। 
করবার মত জমির পরিমাণ ৬ লক্ষ বছর ব্ছর তার পরিবর্তন করে নতুন নতুন 

বেশি। দামোদরের সেচের জলে জাতের ধানের চাষ কর! হচ্ছে সেখানে । যেমন 

Ei একলক্ষ দশ হাজার একর জমি ধরুণ এ বছরেই এখানে খরিফ মরস্থুমে ৩০,০০০ 

এবং রবি মরম্থমে কুড়ি হাজার একর oh একর জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করা 

প্রত্যক্ষভাবে সেচের সুযোগ পাচ্ছে। বৃষ্টি- হবে, রবি 51331 এই চাষ দেওয়| হবে ১২,০০০ 

পাতে পরিমাণ বছরে গড়পড়তা যাট ইঞ্চির একর জমিতে । এছাড়া ৬,০০০ একর জমিতে 

অধিক ফলনশীল মেক্সিকান জাতের গমের চাষ 

কর! হবে। আর এই চাষের ফলে প্রায় ৩০,০০০ 

নিবিড় কৃষি পরিকল্প আজ হুগলীর কৃষি টন চাল এবং ৬,০০০ টন গমের বাড়তি ফলন 

ইতিহাসে এক নতুন আন্দোলনের সুচনা করেছে। পাওয়া যাবে। 










আগামী HC, অর্থাৎ ১৯৬৮৬৯ সালে বসাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 


অধিক ফলনশীল ফসলের জমির পরিমাণ আরও 
বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে রাখে স্থানীয় কৃষি দপ্তর | 
প্রস্তাবিত ধানের জমির পরিমাণ ৬০,*০০একর এবং 
গমের জমির পরিমাণ ৭০০০ একর। অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান এবং গমের মধ্যে তাইচুং 
দেশী-১, তাইচুং-৬৫ , তাইনান-৩, কালিম্পং-১ ও 
আই, আর-৮ এবং লারমা রোজে। গমের চাষ 
জমির অবস্থা বুঝে বিভিন্ন জায়গায় কর! হুচ্ছে। 
ভাল ফসল পেতে হলে সেচ এবং জল 
নিকাশের ব্যবস্থা খুব ভাল থাকা দরকার। 
সেদিক থেকে বর্তমানে এই জেলায় বেশ কিছুট। 
স্থবিধা রয়েছে। এখন এখানে ১০২টি গভীর 
নলকূপ এবং ৪৪টি নদী-সেচ প্রকল্প কার্যকরী 
রয়েছে। এই সেচ প্রকল্প দিয়ে এখন প্রায় 
১৮,৩০০ একর জমিতে সেচের কাজ চলছে। 
এছাড়া আরও ২০টি গভীর নলকূপ বসানো 
ইয়েছে। এগুলোর কাজ শেষ হলে এবং সমস্ত 
নলকুপের পাইপ লাইন বসানো হলে মোট 
86855 একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে। 
গত বছর ৪২টা অগভীর নলকূপ বসান 
হয়েছে এবং ৪৫৩টি পাম্প মেশিন স্থানীয় কৃষকদের 


মধ্যে বিতয়ণ করা হয়েছে। ফলে আরো! প্রায় . 
৪,৯০০ একর জমি সেচের জল পাচ্ছে | 
স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহকে কাজে 


লাগাবার জন্য এবং তার! যাতে সব সময়েই 
. প্রয়োজন অমুযায়ী সেচের জল পান; সেদিকে 
লক্ষ্য রেখে, আরও ১০০টি অগভীর নলকৃপ 
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ইলেকট্রিক 
মোটরের সাহায্যে এই জল জমিতে দেয়! হবে। 

হুগলী জেলার কৃষক সারের উপযোগিতার : 
কথা বেশ ভালভাবেই জানে। কিন্তু এতকাল 
ধানের জমিতে এর] খুব একটা! সার ব্যবহার করেন 
নি। তবে এই অধিক ফলনশীল ধান চাষের 
ব্যাপকভাবে । আর এই সারের চাহিদ। মেটাবার 
জন্য এই জেলার নটি মিউনিসিপালিটিতে আবর্জনা 
পচা সার তৈরির ব্যাপক ব্যবস্থা কর! হুয়েছে। 

বীজের কথ! বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে 
গত বছর উন্নত জাতের ধানের বীজ খুব কমই . 
বিতরণ করা হয়েছিল, চাহিদাও ছিল কম। কিন্ত 
ভাল ফলনের HY চাই ভাল-জাতের বীজ | তাই 
এ বছর মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণেই বীজ বিতরণ 
করা হয়েছে। এ বছর সরকারী খামার থেকে 
১,০২০ কুইণ্টাল অধিক ফলনশীল জাতের বীজ 
দেওয়া! হয়। তাছাড়া 8٠١ কুইণ্টাল বীজ Te 
পাদকদের কাছ থেকে যোগাড় করে, স্থানীয় 
কৃষকদের মধ্যেই বিলি করা হয়েছে; এবং 
২১৫৮০ কুইণ্টাল ভাল বীজ কৃষকরা নিজেদের 
মধ্যে লেনদেন করেছেন। তার ওপর ৪০০ 
কুইণ্টাল বীজ বাইরের থেকে আনা Bq | 

এ দেশের কৃষির ইতিহাসে যে নতুন দিগস্তের 
আবরণ খুলছে, হুগলী জেলার ভূমিকা সেখানে 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । আগামী দিনের হুগলী জেলা 
নিশ্চয়ই দেশের 5 সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট 
সাহায্য করবে | 





বিভিন্ন আবহাওয়াতে সংরক্ষিত ধান্যবীজের 
বাবহারোপযোগী আয়ুন্ধাল কতদিন এবং এ 
বিষয়ে ধান্তবীজের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোনে! 
তফাৎ আছে কিন! তা জানবার জন্য গবেষণ! শুরু 
কর! হয়। গবেষণায় ৮টি উন্নত জাতের ধান্যবীজ 
: যেমন, ও,সি-১৩৯৩, এফ,আরু-৪৩বি, এস,আর- 
sult, ভাসামানিক, বাদকলমকাটি-৬৫ ও চুর্ণকাটি 
ইত্যাদি নিয়লিখিত বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে 
সংরক্ষিত কর! হয় : 

১! অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে; 

> | নিয়ন্ত্রিত শতকর। ৯৪ ভাগ ও see ভাগ 

আর্তার মধ্যে, 

৩। নিয়ন্ত্রিত সম্পূর্ণ শুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে | 
মাঝে মাঝে বিভিন্ন অবস্থাস্থিত ধান্যবীজের নমুন! 
সংগ্রহ করে তার অঙ্কুর বার হওয়ার ক্ষমতা ও 


* রাষ্ট্রীয় ধান্য গবেষণ! কেন্দ্র, PPI | 


২৬ 


জলীয় অংশের পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়। 
( ফলাফল ১নং ও ২নং চিত্রে TET ) | 


প্রথম চিত্রে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এ. 


ধান্যবীজ যদি সম্পূর্ণ SS আবহাওয়াতে সংরক্ষণ 
কর! যায়। তাহলে সেই বীজধানকে অনেককাল 
ধরে বোনার উপযোগী করে রাখ! সম্ভব হয়। 
বীজ সংরক্ষণের আবহাওয়া যত বেশি আর্দ্র হবে, 
বীজ ধানের পরমায়ু তত তাড়াতাড়ি কমতে 
থাকবে। তাছাড়া এও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, 
১২০ দিনের মধ্যে ১০০ ভাগ ও ৯৪ ভাগ আর্রুতায় 
সংরক্ষিত বীজের জলীয় অংশ যথাক্রমে শতকর। 
২৯৯১ ভাগ ও ১৭'৩০ ভাগ পর্যন্ত উঠেছে এবং 
সম্পূর্ণ GS আবহাওয়াতে সংরক্ষিত বীজের জলীয় 
অংশ শতকরা! ২৪১ ভাগে নেমেছে । কাজেই 


দেখা যাচ্ছে যে, বীজ সংরক্ষণে আবহাওয়া বীজের ¥ 
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জলীয় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এবং পক্ষান্তরে 
বীজের জলীয় অংশ বীজের বেঁচে থাকার কাল 
*নির্ধারণ করে। যে বীজের জলীয় ভাগ যত বেশি 
হবে সেই বীজের পরমায়ু তত তাড়াতাড়ি নষ্ট 
হবে। বাটন সাহেব সবজি বীজ পরীক্ষাকালে 
স্পষ্ট করে বলেছেন. যে, বীজের বেঁচে থাকার 
ক্ষমতা তার বয়সের ওপর নির্ভর নী করে? সেই 
বীজ কিভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে তার ওপর 
নির্ভর 78 | 

আরও লক্ষনীয় হোলো | যে জাতের ধান 
১০০ ভাগ আর্ডতায় তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়েছে 
সেই জাতের ধান ৯৪ ভাগ প্রাকৃতিক আবহাওয়া- 
তেও অন্যান্য জাতের ধান থেকে বেশি আগে নষ্ট 
"ore | নাবি ধানের বীজের ( ও;,পি, ১৩৯৩ ও 
এফ,আর-৪৩বি ) মাঝারি ও হলদে জাতের ধানের 
বীজের চেয়ে খারাপ আবহাওয়াতে বেঁচে থাকার 
PIS] অপেক্ষাকৃত বেশি । অনুমান কর! হয় যে 
নাবি ধানের খোসা অন্যান্য ৬টি জাতের ধানের 
খোসার থেকে অপেক্ষাকৃত মজবুত হওয়ায় উক্ত 
জলীয় Sheu থেকে বাঁচাতে সাহায্য FTA | 
কিন্তু জলীয় Shem থেকে জল শোষণের ব্যাপারে 
ধানের জাতিগত তেমন কোন বৈশিষ্ট্য দেখা! 
যায়নি কলে এও অনুমান কর! হয় যে, এই 
ধরণের নাবি জাতের আমন ধানের প্রতিকূল 
আবহাওয়াতে বেঁচে থাকার একটা জন্মগত 
উক্ষমতা আছে | 

আর স্থানে ধান্যবীজ সংরক্ষিত করলে শুধু যে 
বীজের জীবনকাল তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় তাই নয়। 
ভিজে জায়গায় রাখা ধানে ছত্রাক ও জীবাণু প্রচুর 


২৯ 


বসুন্ধরা : কাতিক £ ১৩৭৪ 


পরিমাণে বেড়ে উঠে, ধানের গুণাগুণ নষ্ট করে 


দেয় ও ধানের ওজনও যথেষ্ট কমে যায়। 

বীজধানগুলি যখন অনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক 
আবহাওয়ার মধ্যে রাখা হয় তখন বীজের জলীয় 
অংশের ভাগ কখনে! কখনে! বেড়ে যায় কখনো 
কমে যায় (২নংচিত্র)। এক্ষেত্রে বীজের 
জলীয় অংশের হাস বৃদ্ধি নির্ভর করে বিশেষ করে 
আবহাওয়ার জলীয় অংশের কম বেশির ওপর 
এবং কিছুটা! বায়ুর উষ্ণতার ওপর। অনিয়ন্ত্রিত 
প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে সংরক্ষিত বীজ ধানের 
জলীয় ভাগ জুলাই মাস পর্যন্ত বেশ তাড়াতাড়ি 
বেড়ে শতকরা ১২৯৭ ভাগে দীড়ায় এবং 
এ ধরণের জলীয় ভাগের পরিমাণ অক্টোবর মাস 
পর্যন্ত প্রায় একই থাকে। এই সময়টাতে বায়ুর 
গড় জলীয় অংশের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৮১ 
ভাগের বেশি থাকে। তারপর বায়ুতে জলীয় 
ভাগ কমার সাথে সাথে বীজধানের জলীয় 
অংশের ভাগও নভেম্বর মাস পর্যন্ত ক্রমশঃ 
কমতে থাকে | 

কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, নভেম্বর মাসের পর 
থেকে বীজের জলীয় ভাগ খুব আস্তে কমতে 
থাকে | যদিও বায়ুর জলীয় অংশের হ্রাস প্রাপ্চি 
একই তালে চলতে থাকে! আবার জানুয়ারী 
মাস থেকে বীজের জলীয় অংশ কমতে কমতে 
এপ্রিল মাসে শতকরা ৯'৬৫ ভাগে দাড়ায় এবং 
এপ্রিল মাসের পর থেকে বীজের জলীয় অংশের 
পরিমাণ আবার বেড়ে যায়। ডিসেম্বর ও 
জানুয়ারী মাসে বীজের জলীয় অংশ আবহাওয়ার 
জলীয় অংশের সঙ্গে সমান তালে ন! কমার প্রধান 


oak উনবিংশ <4: : aa সংখ্য! 
কারণ, এই সময়ে আবহাওয়ার উঞ্চত| খুবই কম 


থাকে (১৯; সেঃ)। তারপর এপ্রিল মাস পর্যস্ত এক 
দিকে যেমন বায়ুর জলীয় অংশ কমতে থাকে, অন্য 


দিকে তেমনি বায়ুর উঞ্চতাও বাড়তে থাকে | এই 


RÊ কারণের 59 বীজ ধান এপ্রিল মাসে সবচেয়ে 
শি শুকিয়ে যায় । আবার বায়ুর আদ্র! বাড়ার 


সঙ্গে সঙ্গে বীজ ধানের জলীয় অংশও বেড়ে যায়। 


` বর্তমান পরীক্ষা অনুসারে বেশ বোঝা যাচ্ছে 


cm যদি বীজধান খুব ভালভাবে রোদে শুকিয়ে 


সাধারণভাবে সংরক্ষিত কর! হয় তাহলে তাদের 
পরিমিত অঙ্কুর উদগমণের ক্ষমত। জুন মাস ¥ 


অটুট থাকবে। শুধু জুলাই মাস থেকে অক্টোবর 


FS TF WUE ae” 


মাস Ade বীজধান রক্ষার জন্য বেশি AC 
প্রয়োজন। জুলাই-আগস্ট মাসে বীজের অঙ্কুর 
বার হওয়ার ক্ষমত। খুব তাড়াতাড়ি কমার প্রধান 


| কারণ, এই সময়ে বায়ুতে জলীয় ভাগের পরিমাণ 
শতকরা! প্রায় ৮৫ ভাগের মত থাকে এবং বায়ুর 
উঞ্চতাও বেশ বেড়ে যায় (২৯? সেঃ ) | 


শরিফে যে আউশ বা আমন ধান তোলা হয় 


সেই বীজ ধান আবার জুন মাসের মধো পরের 
` fF মরস্থুমে যদি cara হয় তাহলে তা! জুলাই- 


অক্টোবরের ক্ষতিকর আর্ত” ও গরম জল হাওয়ার 


হাত থেকে রক্ষা পায়, কিন্ত আমন ধান বা 


i জন্য মজুত রাখার দরকার হয়, 
` বীজধানগুলিকে জুলাই-অক্টোবর মাসের ক্ষতিকর 
আবহাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য বিশেষ aya 


বোরে! ধানের বীজ যদি পরের বোরে! চাষের 
তাহলে এই 


প্রয়োজন হবে। কেননা বোরে। চাষের বীজ 


| রোয়ার সময় নভেম্বর মাসে শুরু হয়। 
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ধানের বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে অনেক সময়ে 


দেখা যায় যে, আমন ধানের বীজ অতি UY > 
কোন ধাতুর পাত্রে রাখা সত্বেও সেগুলি থেকে > 


অঙ্কুর বার হওয়ার ক্ষমত| জুন মাসের মধ্যেই 
অস্বাভাৰিকভাবে কমে গেছে । এর প্রধান কারণ 
فى‎ বীজধান সংরক্ষণের আগে ভাল করে শুকোনো! 
হয় নি। +13 ও বার্টনের মতে (Crocker 
& Barton, 1953) অল্প es বীজ আবদ্ধ 
পাত্রে রাখলে খোল! অবস্থায় রাখ! বীজের চেয়ে 
তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তবে শুদ্ধ বীজ 
বিশেষভাবে আবদ্ধ পাত্রে রাখা উচিং। তাহলে 
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এতে বীজগুলি আবহাওয়ার আদ্রতা থেকে 


রক্ষা পাবে। 


> 
জনসন বলেছেন, ভিজে “ty যদি সংরক্ষণ 


কর! হয় বা সংরক্ষিত বীজ যদি কোন কারণে 


ভিজে যায়? তাহলে শস্যদানার মধ্যে ছত্রাক বেড়ে 
গিয়ে শস্তাদানার শাশ আক্রমণ করে। ফলে 
সেই শস্যাদানা শেষ পর্যন্ত বীজ হিসাবে এমনকি 
AI হিসাবেও ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে | 
ধানের বীজ নিয়ে গবেষণার সময় দেখ। 
গেছে যে, جدود‎ আবহাওয়াতে রাখ! বীজের 
WEA বার হওয়ার হারই শুধু কমে যায় না? অঙ্কুর 
বার হতে দেরীও হয়। এই বীজ থেকে 6 
চারা জন্মায় । তাতে ফলনও ভাল হয় R| | 
ভালভাবে ধানের বীজ সংরক্ষণ করতে গেলে, 
নীচের কথাগুলি মনে রাখা দরকার ب:‎ 
১। ধানের বীজ সংরক্ষণের সময় বীজে 


G 


জলীয় ভাগ কোনমতেই শতকর। ১০ ভাগের বেশি د‎ 


থাক! উচিৎ az | 


২। বিশুদ্ধ ধানের বীজ আবদ্ধ পাত্রেই 
রাখা বাঞ্ছনীয়। যাতে বীজধানগুলি বাইরের 
জলীয় হাওয়ার সংস্পর্শে A আসতে পারে। 

৩। বীজধান যে পর্যন্ত ভালভাবে না শুকোয় 
সে পর্যন্ত তা খোল! হাওয়াতে শুকনো! জায়গায় 
a অতি অল্পদিনের জন্য বস্তায় হালকাভাবে রাখা 
যেতে পারে। 

৪। প্রাকৃতিক আবহাওয়া বীজধানকে 
শুকোতেও পারে এবং TIT করে তুলতেও 
পারে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ ধানই 
নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে তোল! হয়। কিন্তু এই 
দুই মাসের আবহাওয়া ধানের বীজ শুকোবার 
পক্ষে তেমন অনুকুল নয়। কেননা এই সময়ে 
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আবহাওয়ার শুকানোর ক্ষমতা খুব কম থাকে। 
(8's মিঃ মিঃ Pichi record): চাক্ষুষ 
দৃষ্টিতে বীজধান কতদূর শুকিয়েছে Ol সঠিক 
নির্ধারণ কর! সম্ভব নয়। কাজেই এই সময়ে 
বীজধান যতটা সম্ভব শুকিয়ে বস্তায় পুরে শুকনো! 
জায়গায় রাখা প্রয়োজন | তারপর এপ্রিল মাসে 


যখন আবহাওয়ার বীজ শুকোবার ক্ষমতা সবচেয়ে 
বেশি থাকে, (১১৪ মিঃ মিঃ Pichi record) 
তখন বীজধান শেষবারের মত আর একবার 
শুকিয়ে TF করে সংরক্ষণ কর! উচিৎ। 

+ ١ সাধারণত নাবিজাতের ধান বা যে ধানের 
খোসা তেমন মজবুত নয়, সেই ধান সংরক্ষণের 
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খাদ্য হিসেবে মুস্থরির ডালের সঙ্গে আমর! 
সবাই পরিচিত। ভারতের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ 
করে মধ্যগ্রদেশ, বিহার ও উত্তর প্রদেশে মুস্থরির 
চাষ বেশী হয়। পশ্চিমবঙ্গেও Wa ভাল হয়। 
_ খাগ্ঠগুণের দিক দিয়ে FI WY ডালের তুলনায় 
উপকারী | কারণ এতে প্রোটিনের পরিমাণ 
বেশী আছে। মুস্থর ডালের চাহিদা! যথেষ্ট, তাই 
ভালভাবে চাষ করলে এর চাষও লাভজনক হবে। 


ঠিক জমি বেছে নিন 

অনেক রকম মাটিতেই HRT চাষ করা 
চলে। তবে দোয়াশ মাটিতেই মুন্ুরি খুব ভাল 
হয়। অল্প ক্ষারযুক্ত মাটি, এমন কি অপেক্ষাকৃত 
নীচু জমিতেও এর চাষ করা চলে। যে সব উর্বর 
অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয়, সেখানে মুস্থরির চাষ ন! 
করাই ভাল। কারণ প্রচুর রসযুক্ত উর্বর জমিতে 
গাছ খুব সতেজ এবং ঝাড়ালে! হয়, ফলে ¥ ও 
বীজ কম হয়। 


কি রকম জববায়ু দরকার 





+ ইকনমিক বোটানিষ্ট-২ কার্যালয়, বহরমপুর | 
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এর চাষ কর! 551 এবং ঠিকমত চাষ করতে 
পারলে ফলন হয় AFAL আমাদের দেশে 


রবিখন্দেই এর চাষ হয়। কারণ ঠাণ্ডা এবং 
~ শুকনো জলবায়ু মুস্ুরি চাষের পক্ষে ভাল। 


জমি তৈরি ও বীজ বোনা 

বাংলাদেশে সাধারণত রবি মরস্থমে একক- 
ভাবে | অন্যান্য ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে এর চাষ 
হয়। জমি খুব বেশী ঝুরঝুরে করে চাষ করার 
দরকার হয় না। ধান কাটার পর জমিতে 
দু’ তিন বার চাষ দিয়ে নিলেই চলে। 


তবে ভাল ফসল পেতে হলে ঠিক সময়ে বীজ 
(বোনা দরকার । যেমন ধরুন নদীয়। জেলায় 
» আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি এবং মালদাতে কাতিক 
মাসের মাঝামাঝি বীজ বোনা উচিত। 


RI ভাল ফলনের জন্য বীজ সারিতে ন! 
বুনে ছিটিয়ে বুনবেন। এককভাবে চাষ করলে 
এর জন্যে দরকার হবে একর পিছু ১৪ কেজি 
ভাল বীজ। এককভাবে চাষ না করলে অন্য যে 
ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে চাষ কর! হবে, তার 
পরিমাণ অনুপাতে মুসুরির বীজের পরিমাণ ঠিক 
করবেন | যব, সরষে, রাই প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়ে 
একই জমিতে এর চাষ করা চলে। 


জমি তৈরির সময়ে প্রতি একরে ৮-১০ গাড়ী 


গোবর সার দেবেন। এ ছাড়া নদীয়া; মুণিদা- 
বাদ এবং মালদ! জেলায় প্রতি একরে ৪৫ কেজি 


৩৩ 
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এ্যামোনিয়াম সালফেট বা ২১ কেজি ইউরিয়! 
ও ১৫০ কেজি সুপার ফসফেট জমি তৈরির 
সময়েই দিয়ে দেবেন | 


সেচ ও পরিচর্যা 


IT চাষে জলসেচের বিশেষ প্রয়োজন 
হয় না। তবে অনেক সময় জমিতে যদি ঠিকমত 
রস না থাকে তাহলে বীজের কল একসঙ্গে বের 
হয় না, ফলে সব গাছের ফসল ঠিক এক সময়ে 
পাকে না। তাই বীজ বোনার সময় জমির রসের 
দিকে নজর রাখতে FTA | 


বীজ বোনার ২০-৩০ দিন পরে প্রয়োজনমত 
একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিক্ষার করে 
CATAN | 


উন্নতজাতের বীজ 


পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মুস্ুরির ডালের 
কয়েকটি উন্নতজাতের বীজ বার করা হয়েছে। 
এদের মধ্যে বি ৭৭, সি ৩১ এবং বি ৬২ প্রধান | 

ক) বি ৭৭-_নদীয়া। মুশিদাবাদ এবং মালদা! 
জেলার জমিতে এ বীজ খুবই উপযুক্ত । তবে 
অন্যান্য স্থানেও এর উপযোগিত| লক্ষণীয়। 
এ জাতের গাছ অপেক্ষাকৃত লম্বা । ফুলের রঙ 
সাদা । মাঝারি গড়নের ছাই রঙের দানার মধ্যে, 
অসংখ্য ছোট ছোট কাল দাগ থাকে । স্বাভাবিক 
অবস্থায় একরে প্রায় ২০ মণ ফলন দেয়। 

খ) সি ৩১__মুশিদাবাদ এবং হুগলী জেলার 
জন্য এ জাত বিশেষ উপযোগী | গাছ অপেক্ষাকৃত 





agga £ উনবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখা! 


লম্বা ও ঝাড়ালে৷। ফুল সাদ রঙের এবং 
দান| একটু বড়। ফলন দেয় একরে প্রায় 
১৮ মণ। 


গ) বি ৬২-_-আগের দু’ জাতের চেয়ে এর 
গাছ একটু ছোট । দানার গড়ন মাঝারি। 
খোসা! সমেত ছাই রঙের দানার গায়ে অসংখ্য 
কাল দাগ থাকে | ফলন একরে প্রায় ২১ মণ। 
নদীয়। জেলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী | 


রোগ এবং কীট শত্রু দমন 

বাংলাদেশে IIT ক্ষেতে ছত্রাক জাতীয় 
(ব্রাইট ) রোগের আক্রমণ হয় খুব বেশী। 
এ রোগ দেখ। গেলেই সঙ্গে সঙ্গে তার দমনের 
ব্যবস্থা কর! একান্ত দরকার । নতুবা! সমস্ত 
ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। এক গ্যালন জলে ২০ 
থেকে ৩০ গ্রাম ব্লাইটক্স এই হিসেবে প্রতি একরে 
২ কেজি ব্লাইটক্স ব| ক্যাপটন ১ কেজি জলের 


৩৪ 


সঙ্গে মিশিয়ে জমিতে ছেটালে রোগের আক্রমণ 
প্রতিহত কর! 8155 | 

এ ছাড়া এক জাতের পোক। পুষ্ট শুঁটিতে 
ফুটে করে দেয়। এক্ষেত্রে ঠিক সময়ে IAEA 
২০% ই-সি ১০-১২ fa fH, প্রতি গ্যালন জলে 
মিশিয়ে গাছে ছেটান দরকার | 


ফসল তোলা 

zy সাধারণত ৯৫-১১০ দিনের মধ্যে 
তোলার উপযোগী হয়। we ঠিকভাবে পেকে 
গেলে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। তখনই এ 
ফসল তোলার উপযোগী হয়। এ সময়ে ফসল 
al তুললে শুঁটি ফেটে বীজ মাটিতে ঝরে পড়ে । 
কাট! ফসল ভাল করে শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়িয়ে 
কিংবা অন্য উপায়ে বীজ বার করে নেবেন। 
বীজ গুদামজাত করার আগে ভাল করে শুকিয়ে 
নিতে হবে, নইলে বীজের কল বেরুনোর FAS! 
কমে যাবে এবং তাড়াতাড়ি পোক! ধরবে | 


a 


2 


COTA দেখেছেন? 


vr’ 





খাগ্শস্তের বর্তমান সঙ্কট সময়ে মূল ও কন্দ 
জাতীয় জিনিস যে আপনার সমস্তার অনেকট! 
সমাধান এনে দিতে পারে তা কি আপনি কখনো! 
দিও সবজি গোষ্ঠীর মধ্যেই 
এদের ঠাই হয়েছে, তবু চাল, গম, BI প্রভৃতি 
খাগ্ঠশস্তের মতোই যে এদের পুষ্টি মূল্য রয়েছে, 


এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । 


1 


আপনার মনের মতে। খাবার তৈরির WY 
পুষ্টিকর নান! মূল ও কন্দ জাতীয় সবজি ছড়িয়ে 
রয়েছে বীট, গাজর, WA, আলু: শালগম 
টোপিওকা, পেয়াজ, শাপলা লতা, ইত্যাদি থেকে 
খুব সহজেই আপনি আপনার পুষ্টির জন্যে 
উপাদেয় খাবার করতে পারেন | 


 গ্রীমতী পল্মাসিনী আস্থরির প্রবন্ধের অনুসরণে 


হোম সায়েন্স, অগাষ্ট, ১৯৬৭ 


মূল ও কন্দ জাতীয় সবজির মধ্যে প্রচুর 
কার্বোহাইড্রেট আছে বলে এগুলো! দেহে যথেষ্ট 
শক্তি জোগায়। আলু; মিষ্টি আলু এবং টেপিওকা! 
এ ব্যাপারে খুব উল্লেখযোগ্য | আপনি আপনার 
প্রয়োজনীয় খাগ্শস্তের ঘাটতিটুকু শুধু প্রোটিন 
a সবজি দিয়েই পুরণ না করে, আলু বা মিষ্টি 
আলু দিয়ে আপনার দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালারী 
পূর্ণ করে নিতে পারেন। 

শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যালারী ছাড়াও 
মূল ও কন্দ জাতীয় সবজির মধ্যে আরে! কিছু 
জিনিস আছে যা আমাদের একান্ত দরকার | 
ab, পেয়াজ এবং গাজরের কথা ধর! ¥ | 
এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে। 
গাজরে রয়েছে ভিটামিন এ, ai আমাদের 
দৃষ্টিশক্তি এবং সুস্থ ত্বকের জন্যে খুব দরকার | 
ভিটামিন সি রয়েছে বীটে | এবং এই ভিটামিন 
দাত, চোখ ইত্যাদির পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় । . 

গাঢ় লাল রঙের জন্যে বীটকে “রক্তের জন্যে 
aia” বল! হয়ে থাকে | এর মধ্যে যেমন রয়েছে 
লৌহ উপ।দান, তেমনি রয়েছে ক্যালসিয়াম। রঙে, 
পুষ্টিতে ও স্বাদে বীট আপনার স্যালাড বা YY 
খাবারকে সহজেই আকর্ষণীয় করে তোলে | 

গাজরের গৌরবও কম নয়। ঘন কমল! 
হলুদ রঙ এবং গন্ধে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
গাজর। কিন্তু শুধু রূপ নয়, ভিটামিন এ এবং 
ভিটামিন সি উপাদানে গাজর সমৃদ্ধ | 


মূল ও কন্দ জাতীয় সবজির মধ্যে আলু একটি 
প্রধান স্থান নিয়েছে | খেতে সুস্বাদু এবং যথেষ্ট 
শক্তি জোগায় আলু। নান! রকম মিষ্টি খাবারের 
কথা নাই ব| বললাম, ভাল মাছ, মাংস এবং 
অন্যান্য তরকারির মধ্যে আলুর গোৌঁরবজনক 
স্থান রয়েছে | এমনকি পোলাওয়ের সঙ্গেও আলু 
দিতে পারলে, স্বাদে, পুষ্টিতে এবং পরিমাণের 


করবে। আলু সহযোগে পোলাওয়ের প্লেট 


খাবার তেরি হয়, সেসব খাবার খাদ্ধশস্তের 


ঘাটতি পূরণ করে সমপরিমাণ বা ততোধিক 
পুষ্টি আপনাকে উপহার দেবে। সময় মতে 
আলু বেশি করে কিনে তার কিছু অংশ রোদে 


শুকিয়ে নিয়ে যদি ভবিষ্যতের জন্যে মজুত করে 
রাখতে পারেন, তাহলে আপনি স্ুগৃহিনীর গৌরব 
খুব সহজেই পেয়ে যেতে পারেন। 

মূল! অবশ্য খাদ্যগুণে খুব সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু 
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স্তালাডের জন্তে বা আপনার AYY খাবার ব! 
তরকারির জন্তে মূলোও খুব TIF | মূলোর চেয়ে 
মূলোর শাকে ক্যালসিয়াম ভিটামিন এ এবং 
ভিটামিন সি বেশি পরিমাণে আছে । 
সবশেষে পেঁয়াজের কথা | কিন্তু সব শেষে 
হলেও পেঁয়াজ আপনার অনেক খাবারেই সগোঁরবে 
এগিয়ে আসে | পেঁয়াজের মধ্য প্রচুর ক্যালসিয়াম, 
আছে। নিয়মিত পেয়াজ ব্যবহার করা! ব| এর 
মাত্রা বাড়িয়ে দেয়ার পুষ্টিগত মূল্য আছে। 
আরে! অধিক পরিমাণে মূল ও কন্দ জাতীয় 
সবজি ব্যবহার করুন| এবং খাদ্য ঘাটতির যে 


সমস্য! বেড়ে চলেছে তার ভার লাঘব করুন মুল 


ও কন্দ জাতীয় সবজির মাধ্যমে । আপনার 
দৈনন্দিন খাবার তৈরির তালিকায় মূল ও Fay 
জাতীয় সবজিকে নানাভাবে কাজে লাগান। 
স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ ও পরিপুষ্টিগত গুণে এবং সমস্থ 
সমাধানের উপায় হিসেবে মূল ও কন্দের গৌরব 
বাড়িয়ে তুলুন । আর সবার ওপরে BAIA রাখুন 








'সোভিয়েট রুষির উন্নয়নে বিজ্ঞানের ভূমিক! 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নতুন পাঁচসালা পরি- 
কল্পনায় কৃষির উন্নয়নের দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
pg TON হয়েছে ١ এর ফলও হাতে হাতে পাওয়া 
গেছে । ১৯৬৫ সালে কৃষিজাত পণ্যের মোট 
উৎপাদনের পরিমাণ বিগত সমস্ত বছরের মোট 
উৎপাদনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেছে । ১৯৬৬ 
সালে উৎপাদন আরও বেড়েছে। কৃষির এই 
উন্নতিতে বিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা আছে। 

কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে ফলন বেশী 
হয় এমন নানা ধরণের তঞ্ডল জাতীয় খাগ্ভাশস্থয 
এবং উন্নত ধরণের তৈলবীজ উৎপাদিত হয়েছে | 
ফসলের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ধ্বংস করার 
এবং উদ্ভিদ রোগ নিবারক নতুন নতুন 8 
আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ফসলের উৎপাদন 
১ বেড়েছে। উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রাদি নিমিত 
হওয়ায় ary বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থা 
প্রবর্তন ও অরণ্য রচনার ফলেও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির 
কাজ OAT হচ্ছে | 


৩৭ 


সোভিয়েট কৃষিবিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার 
ফলে শুধু ১৯৬৫ সালেই ৮* রকমের উন্নত 
ধরণের ফসল চাষ সম্ভব হয়েছে | বিজ্ঞানী ভি,এস, 
পুসতোভে।ইত নতুন ধরণের কয়েক রকম TÉ- 
মুখী ফুলের বীজ উৎপাদন করেছেন। এগুলিতে 
তেলের পরিমাণ হলে! ৫১ থেকে ৫২ শতাংশ | 
এ ছাড়া আরও কয়েক রকম সূর্যমুখী বীজ 
উৎপাদিত হয়েছে যেগুলিতে তেলের পরিমাণ ৫৫ 
থেকে ৫৭ শতাংশ | 

বিজ্ঞানী পি, পি, লুকিয়ানেনকে! কয়েক রকম 
উন্নত ধরণের শীতকালীন গম উৎপাদন করেছেন। 
এগুলির নাম ও উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 
রানিয়া, প্রতি 25ج‎ (প্রায় আড়াই একর ) 
৪৫ সেপ্টনার ( সেণ্টনার= প্রায় ১ মণ ১৪ সের ), 
লুটেসেন ৩১, প্রতি EFTA ৫৪৬ সেপ্টনার এবং 
লুটেসেন ৩২ প্রতি হেক্টুরে ৫৫'৬ সেন্টার | 
বিজ্ঞানী ভি, এন, রেমোসেনো! খুব বেশি শ'স- 
ওয়ালা এক প্রকার শীতকালীন গম উৎপাদন 
করেছেন। এর নাম হলে! কিয়েভস্কায়। 
৮৯৩ | 


ayaa £ উনবিংশ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা 


তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে এ রকম বসস্তকালীন 
গম উৎপাদন করেছেন বিজ্ঞানী এন, ভি, জিতাসিন 
এবং এফ, জি, কিরিচেংকে। ١ বিজ্ঞানী, পি, এফ, 
গারকাঁভি নতুন ধরণের যব উৎপাদন করেছেন। 
ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির FY বিভিন্ন রকমের সঙ্কর 
উদ্ভিদ উৎপাদন করে সঙ্কর-উদ্চিদের বীজ থেকে 
উন্নত ধরণের ফসল উৎপাদনের কাজ এগিয়ে 
চলছে। 

বিজ্ঞানী লাইসেক্কে! এক ধরণের শীতকালীন 
গম উৎপাদন করছেন। পরীক্ষা করে দেখ! 
Cite, এই ধরণের গমের প্রথম প্রজাতির বীজ 
থেকে من‎ থেকে ৪০ শতাংশ বা তারও বেশি 
ফসল “heal যাবে। 

নতুন পদ্ধতিতে নতুন ধরণের বিভিন্ন ফসল 
উৎপাদনের সময়ও অনেক কমে গেছে। এক 
নতুন ধরণের ফসল উৎপাদন করতে আগে 
যেখানে ১৫-২০ বছর লাগত এখন সেখানে 
লাগছে পাঁচ ছয় বছর | 

সম্প্রতি কয়েক বছরে কৃষি রসায়ন চর্চার 
অগ্রগতির ফলে শুধু যে উদ্ভিদের পুষ্টির বিষয়ে 
অনেক কিছু জান। গেছে SI নয়, খনিজ ও জৈব 
সার প্রয়োগের সুষ্ঠু Ae ও সঠিক সময় নির্ধারণ 
- এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জমি ও ফসল 
অনুযায়ী সার বন্টনের সমস্যা সমাধান করা 
` গেছে। আগাছ। ইত্যাদি নষ্ট করার ব্যাপারেও 
আরও কার্যকর পন্থা উদ্ভাবন কর! সম্ভব হয়েছে। 
গাছের পৌক। মারার وه‎ খুব কার্যকর উষধাদি 
আবিষ্কৃত হয়েছে | - 

ব্যাধি ও কীট নিরোধক ফসল উৎপাদনের 


ওপর সোভিয়েট কৃষি বিজ্ঞানীর! বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। 

লেলিন কৃষি বিজ্ঞান আকাদেমীর পত্র-সদস্য 
এ, আই, বাঁরায়েভের তত্বাবধানে এক নতুন ধরণের 
চাষের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। 
এই পদ্ধতিতে মাটি 3| উল্টেও জমি চাষ কর! 
যায়! এই পদ্ধতিতে চাষের ফলে খর! এবং 
বাতাসে ভূমিক্ষয় সাফল্যর সঙ্গে প্রতিরোধ করা 
atta গবাদি পশু এবং হাঁস মুরগী প্রভৃতির 
সংখ্যা বৃদ্ধির FRE নতুন নতুন গবেষণ! চালানো 
হচ্ছে | এই সব গবেষণার ফলে গবাদি পণ্ড এবং 
হাস মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাংস, ডিম 
ও দুধের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে CATE | 


A 


এখন সোঁভিয়েট কৃষি বিজ্ঞানের অন্যতম এ 


প্রধান সমস্ত৷ হলে! খাগ্যশস্তের উৎপাদন এবং 
উৎকর্ষ বাড়ানো ١ খাগ্যশস্ত উৎপাদনে ওঠানামা 
বন্ধ করে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির রাখতে হলে 
এবং সমগ্র দেশের প্রয়োজন মেটাতে হলে 
আবহাওয়া! যেমনই হোক Al কেন বছরে দুইশত 
থেকে আড়াই শত কোটি পুড (এক পুড প্রায় 
১৭ কিলোগ্রাম ) ers উৎপাদন করতে হবে | 
এর জন্য দরকার নিবিড় চাষ আর নিবিড় চাষের 
জন্য চাই রাসায়নিক সার; আধুনিক কৃষি-যন্ত্পাতি 
সুষ্ঠু ও যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পন! ইত্যাদি | 
সোৌভিয়েট দেশে কৃষির উন্নতির জন্য রসায়ন, 


জীবতত্ব, AAA, কুষি-অর্থনীতি। প্রাণীতত্ব 4. 


প্রভৃতির বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা উপশাখার 
সাহায্য গ্রহণ কর! হচ্ছে এবং এতে WHS herl 
যাচ্ছে। 
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মাটিতে যে Paty থাকে ত! গাছকে eral- 
জনীয় নাইট্রোজেন সরবরাহ করে চাষীর কাজে 
, আসতে পারে। সাধারণভাবে চাষী ক্ষেতে সার 
ছড়িয়ে গাছকে নাইট্রোজেন জোগায়। এখন 
মাটির এই ক্ষুদ্র বাসিন্দারা যদি কোন পদ্ধতিতে 
স্বাভাবিকভাবে গাছপালাকে নাইট্রোজেন 
জোগায়, তাহলে চাষীর সার ব্যবহার বাবদ খরচ 
অনেক কমে যায়। একটি ব্রিটিশ ফার্ম ( সয়েল 
 ফার্টিলিটি ডান্স লিমিটেড ) ঠিক এমনি এক 
পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন | 

এই পদ্ধতিতে শতকরা! ২৯ ভাগ নাইট্রোজেন- 
যুক্ত এযাকোয়াস এযামোনিয়। প্রয়োগ করা হয়। 
২ থেকে ৪ ইঞ্চি মাটির নীচে চলে গিয়ে কাদা- 
মাটির সঙ্গে মিশে যায়। মাটির অনেক নীচে 
উচলে যায় বলে এতে অঙ্কুরের কোন ক্ষতি 


হয় না। শীতের সময় তে! কোন ক্ষতিরই 
সম্ভারন! নেই | 

মাটির মধ্যে যে জীবানু থাকে তা ata- 
নিয়াকে নাইট্রেটে পরিণত করে, কিন্তু এর জন্য 
মাটি যথেষ্ট পরিমাণে গরম থাকা نام‎ | শীতের 
সময় জীবানুগুলি কোন কাজ করে | ধর্মঘট 
করে বসে থাকে | অর্থাৎ যদি নভেম্বরের মাঝা- 
মাঝি থেকে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্ষেতে এই 
এযামোনিয়া প্রয়োগ কর! হয় তাহলে Ti 
অবিকৃত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রায় 80° 
ফাঃ হয়। তারপর জীবান্ুদের কাজ শুরু হয় 
এবং প্রচুর পরিমাণে নাইট্রেট পাওয়া যায়, ঠিক 
সেই সময় যে সময় গাছপালার তার প্রয়োজন 
সবচেয়ে বেশি | এভাবে শীতের সময় একবার 
মাত্র এামোনিয়াম প্রয়োগ করে বসন্তের দিনে 
তা থেকে কাজ পাওয়া যায়। | 

এযাকোয়াস এ্যামোনিয়! ( জলীয় পদার্থ) যে 


কোন Sets ট্র্যাক্টরের সাহায্যে সহজেই মাটিতে 
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মিশিয়ে দেওয়া যায়। টাইন ও ডিস্কগুলি যখন 
মাটি ভাঙে তখন ইংজেকশন টিউবগুলির সাহায্যে 
জলীয় এামোনিয়া৷ মাটিতে যায়। ফলে বায় 
অনেক কম হয়। প্রতি ইউনিটে ২ পেন্স বা ১ 
একরে প্রায় ١ পাউণ্ডের মত খরচ কম পড়ে। 
গুড়ে বা শক্ত সার ব্যবহারের জন্য যে সব ষ্টোরেজ 
ট্যাঙ্কস, পরিবহণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন এতে 
তার কিছুই লাগে না বলে ব্যয় অনেক কম হয়। 





v 


ay প্লাবিত অঞ্চলে চাষের নতুন উদ্ম 


মেদিনীপুর জেলায় বন্যার তাগুবে সমস্ত আমন 
ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে | তবে বন্াপ্লাবিত অঞ্চলে 
দ্বিতীয় ফসল তোলবার UY উদ্যোগ করেছেন 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তর । সেচের 
নুবিধ! অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো! ধান, গম? 
বালি; ডাল, বিশেষ ধরণের খেসারী। আলু এবং 
বিভিন্ন শীকসবজির চাষ কর! হবে এখানে | 

সরকার এও প্রস্তাব করেছেন যে যেখানে 
সেচের সুবিধা আছে সেখানে ১ লক্ষ একর জমিতে 
অধিক ফলনশীল বোরে| ধান এবং ১২/০০* একর 
জমিতে উন্নতজাতের গম ও বালি চাষ করা হবে। 


আম ও পেয়ারা গাছের কলম করতে 
ভিনিয়ার গ্রাফটিৎ পদ্ধাতিই ভাল 


সাধারণতঃ আম ও পেয়ার গাছে কলম 
করার জন্য জোড় কলমের পদ্ধতি গ্রহণ 
কর! হয়। এর মধ্যে ইনারচিং পদ্ধতিটি বেশি 
' উল্লেখযোগ্য । 


সম্প্রতি নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা- 
কেন্দ্র জানিয়েছেন যে, আম ও পেয়ারা গাছের 
কলমের জন্য ভিনিয়ার গ্রাফটিং ভাল, ইনারচিং 
অপেক্ষা ভিনিয়ার গ্রাফটিং আরও সহজে ও কম 
খরচে করা যায় | 

এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত গাছ থেকে সায়ন 
হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটি পুষ্ট ও নীরোগ + 


শাখা কেটে নিয়ে বীজতলায় বধিত কচি চারার | 


সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হয়। ফলে عم‎ f 
মত কলম করার সময় টবসহ চারাগাছটি উন্নত 7 
বড় গাছের শাখার কাছে আনতে হয় না। 
সায়ন হিসাবে যে শাখাকে ব্যবহার কর! হয়, 
তা অন্ততঃ তিন থেকে ছয় মাসের হয় এবং 
فى‎ গাছটি যেন নীরোগ, পুষ্ট ও অন্ততঃ এক 
থেকে দু’ বংসরের হয়। শাখাটি গোলাকৃতি এবং 
লম্বায় ২৫ সেন্টিমিটার থেকে ১* সেন্টিমিটার 7 
হয়। এই পদ্ধতিতে একই চার! গাছে একাধিক. 
জাতের কলম কর! DOT | 


সিসি? দয়ার a বাতির 
সম্প্রতি প্রকাশিত লগুনের টুপিক্যাল 
প্রোডাক্টস ইনষ্টিটিউটের ১৯৬৬ সালের বাধিক 


রিপোর্টে বল! হয়েছে, “দেখ! গিয়েছে বাড়তি- 
পড়তি কাঠকাঠর!, শাকসবজির অবশেষ ইত্যাদিকে 
১ 'পার্টকেল বোর্ড'-এ রূপান্তরিত কর! যায়।” 
শুধু ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষ টন 
চীনাবাদামের খোস। ফেল! যায়। চীনাবাদামের 
খোসার সঙ্গে রেজিন মিলিয়ে ১৪০৭ সেঃ 
তাপমাত্রায় ১৫ মিনিট কমপ্রেস করলে JZ- 
নির্মাণের উপযোগী বোর্ড তৈরি কর! যায়। 


নমুনা উৎপাদন 


গিলবার্ট ও এালিস আইল্যাগুস থেকে 
= পাওয়া নারকোল গুড়ির কুচিকে বোর্ডে 
রূপান্তরিত করে দেখা গেছে তার শক্তি ইংলণ্ডে 
তৈরি অনুরূপ বোর্ডের চেয়ে বেশি | 

ছোবড়ার গুঁড়ো! কমপ্রেস করে ল্যাবরেটরিতে 
নমুনা! বোর্ড উৎপাদন কর! হয়েছে | 

বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য পার্টিকল 
বোর্ড তৈরির প্ল্যাণ্ট-এর ডিজাইন সম্পর্কে 
আলোচন! চলেছে ম্যাশনাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশনের সঙ্গে ١ গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্র 
তৈরির কাজে এই বোর্ডগুলি উপযোগী | 


₹ তাইচুং নেটিভ-১ ধানের ক্ষেতে সেচ 


তাইচুং নেটিভ-১ ধানের ক্ষেতে যাতে বেশি 
জল al দাড়ায়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে 
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বসুন্ধরা : কাতিক £ ১৩৭৪ 


হবে। ধানের ফসল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
জলের প্রয়োজনও বদলায়; বৃদ্ধির স্তরে বিভিন্ন 
মাত্রায় জলের প্রয়োজন | 

ক্ষেতে চার! রোয়ার সময় থেকে গাছে ফল 
আসা পর্যন্ত ক্ষেতে ছুই সেন্টিমিটার জল রেখে 
দেওয়া প্রয়োজন। ধান গাছগুলি পর্যাপ্ত 
পরিমাণে বিয়ান ছাড়লে ক্ষেত থেকে সমস্ত জল 
বার করে দেওয়া প্রয়োজন | 

এরপর আবার ফুল ধরার সময় থেকে শীষে 
দানা বাঁধা পর্যন্ত ক্ষেতে ৫ সেন্টিমিটার জল রাখা 
প্রয়োজন | 

যদি আশেপাশের কৃষকরা একসঙ্গে 
পাশাপাশি ক্ষেতে একই ধানের চাষ করেন, 
তবে সময়মত ক্ষেতে প্রয়োজন aya জল 
ছাড়া ব! বার করে দেওয়া সম্ভব | | 


কালিয়াগঞ্জে অধিক ফলনশীল বীজ বিতরণ 


নদীয়া জেলার কালিয়াগঞ্জ থানা বীজ খামার 
১৭,৪৩* একর জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের 
শস্য উৎপাদনের এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। 
এ বছর এই খামার 8,929 কেজি আউশ ধানের 
এক বিশেষ ধরণের বীজ উৎপাদন করেছেন। 
দু’ একর জমিতে এই চাষ করা হয় ও একর প্রতি 
ফলন পাওয়া গেছে ৪৫ মণ। বছরে এই বীজ 
ছু'বার ব্যবহার করা যায়_আউশ ও আমন 
হিসাবে । এই মরন্্রমে অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ সালে 
এই খামার থেকে প্রায় ২০০ কুইণ্টাল অধিক 


বন্মুন্ধর! £ উনবিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 

ফলনশীল বীজ ধান উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 

ব্লক অফিসের মাধ্যমে কৃষকদের (HEA হয়েছে। 
নদীয়ার তেহাট্র। (২) অঞ্চল এখন ছুটে! নদী 


সেচ প্রকল্পে সেচের সুবিধা! পাচ্ছে । এই সেচের, 


জলে এখানকার ৩০ একর জমিতে এক অধিক 


ফলনশীল শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 
এ বছর CORBI (২) অঞ্চলে ১২২৫ একর 


জমিতে উন্নতজাতের শস্তের চাঁষ কর! হয়েছে। 
এর মধ্যে ৪৫০ একরে পাট, ২৪৫ একরে আউশ 


ধান, ৫০০ একরে আখ এবং বাকী ৩০ একর 


জমিতে অন্যান্য উন্নতজাতের ফসলের চাষ 33 | 
আই, আর-৮ ধান 
SIR নেটিভ-১ এর চেয়েও ফলে বেশী 


ইদানীং বিজ্ঞানী থেকে চাষী সকলেই তাইচুং 
নেটিভ-১-এর গুণমুগ্ধ ৷ সম্প্রতি নাকি আরও 


এক জাতের ধানের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার 
ফলন তাইচুং নেটিভের চেয়েও বেশি। শীঘ্রই 
এই নতুন জাতের ধান চাষের জন্য কৃষকদের মধ্যে -” 
বিলি কর! হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ' 
নতুন ধান আই,আর-৮ নিয়ে অনেক পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চলেছে। দেখ! গেছে, তাইচুং নেটিভের 


চেয়ে এর ফলন অনেক বেশি হতে পারে | 


আই,আর-৮ ধানের গাছে পাতার ধস। রোগ 
হয় না বললেই চলে; যদিও সাবধানতা অবলম্বন 
কর! সবসময়ে উচিত। 

আই,আর-৮ ধানের গাছ বেশ খাড়া আর 
শক্ত ধাচের। এর গাছ তাইচুং নেটিভের 
চেয়েও বেঁটে | 

আই,আর-৮ ধানের শীষ বড় এবং দানাও 


পুষ্ট । বছরের যে কোন সময়ে এ ধানের চাষ : 
সম্ভব খরিফ IIT এ ধান পাকতে ১২৫-১৩৫ 

দিন লাগে। তবে রবিখন্দে কিছু বেশী সময় 

লাগে। 








কাতিক মাস গম বোনার 
cated can A 


উন্নত বীজ-_-এ পাহাড়ী 
ন, I” 
৭৯৮, এন, পি-৮২৪, এন, পি-৮৩৫) এন, পি-৮৮৪ 
ন, পি-৮*৯ ও এন, পি-৮২৪। ee e 


অধিক ফলনশীল মেক্সিকান জাতের বীজ ¢ সোনারা-৬৪ ও লারমা রোজো। 


বীজ ও অন্যান্য পরামর্শের 
জন্য গ্রামসেবকের সঙ্গে বা রক অফিসে যোগাযোগ PFA | 


৪৩ 





আবর্জনা এবং আগাছা দিয়ে আয় বাড়ান 


ঝোপ জঙ্গল; ক্ষেত নিড়ানে৷ আগাছ।।, তরকারির খোসা; গোয়ালের আবজ না, গোবর, 
গোচনা প্রভৃতি যে সব জিনিস অবহেলায় ফেলান ছড়ান থাকে তাই দিয়ে কম্পোস্ট বা আবজ্জ ন! 
পঁচা সার কর! যায়। এই সার তৈরির নিয়ম খুব citer | 

পুকুর বা গোয়ালের পাশে উচু জায়গায় دا 6 اءذ‎ ফুট মাপের গর্ত করা দরকার | 


 গর্ডটি ২ ফুট গভীর করে খুঁরে আলগা মাটি দিয়ে গর্ভের চারপাশে ১-১ ফুট উচু বাধ বেঁধে দিতে . 
হবে; হাতে বৃষ্টির জল না ঢুকতে পারে। গর্ভের ওপরে ছাউনি থাক! দরকার । ঞ 


pe গর্তের একদিক থেকে স্তরে স্তরে fS কর! ভাল। লক্ষ্য রাখতে হবে গোবর ও অন্যান্য 
—. F 
পাকা সারগর্ত করার জন্য আপনি সরকারী সাহায্যও পাবেন। 
পরামর্শ ও সাহায্যের KY গ্রামসেবক বা ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন | 
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অগ্রহায়ণ 
১৩৭৪ 


বোরো খন্দে আমন জাতীয় ধানের চাষ 
ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ 

একজন কৃষক, যিনি নতুন পথ দেখিয়েছেন ৭-৮ 
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত 

পার! দীঘির ফসল 5 ioe ৯-১০ 
নীতিশলাল ভৌমিক 

ভারতে ধান চাষের বৈচিত্র্য! ..٠0 15-8 
বিনয় ভূষণ চক্রবর্তী 

তিন ফসলী ধান চাষের সম্ভাবনা £ 

ধান গাছে মরস্থমী প্রভাব 

রঞ্জিত কুমার জানা 


অমলেন্দু ভট্টাচার্য 
গভীর নলকৃপ গুচ্ছ -.. 
fa, কে, ব্যানাজা 
wat (কবিতা ) °°° 55 ২৫ 


বেণু দত্তরায় 
নাস্তির পাহাড় ভেঙে ) কবিত| ) °°° ২৬ 
সত্যানন্দ মণ্ডল 
আলুর ধস! রোগ প্রতিরোধে 
হেলিকপ্টার হু EE 
ডঃ সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পুরুলিয়া জেলায় মৃত্তিক! সংরক্ষণ ব্লকে 
প্রগতিশীল কৃষক সম্মেলন 
স্মৃতি তর্পণ 
বিদেশের ক্ষেত খামার'"' 
খবরাখবর 
Ff সংবাদ 





“With compliments from : 


Associated Tube Wells (nii | 


PRIVATE LIMITED 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-i Calcutta-17 


Phone : 
46546 & 46547 44.7395 


(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes etc. 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment j 
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অগ্রাণের পরিণত হেমন্তের মাঠে আজ এক 
অপরূপ ছবি। দীর্ঘ দিনের শ্রম স্বেদ ও ক্লান্তির 
AS থেকে অগ্রাণের বুকে আজ সাফল্যের পদ্ম 
ফুটেছে। দূর দিগন্ত ব্যাপী মাঠে অথৈ ধানের 
সমুদ্র বিস্তার । আর তার মধ্যে খুসীতে উচ্ছল 
Fai Fah ফসল কাটার কাজে ae 
বাংলার এই রূপ বর্ণনা করে কৰি বলেছেন “রাশি 
রাশি ভার! ভারা? ধান কাট! হলো সারা” | এই 
সোনার ধান কৃষক নিয়ে তুলবে তার ঘরে। 
বাংল! মায়ের করুণাঘন আশীবাদের ফসল 
বাংলার ক্ষুধার অন্ন। 


ঘরে তেল! এই নতুন ধানেই হবে বাংলার 
ঘরে ঘরে 35 বাঞ্ছিত নবান্ন উৎসব । কিন্তু ধান 


ll HRI ॥ 


১৯শ বর্ষ : ৮ম সংখা! 


অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


কাটার পরে ও নবান্ন উৎসবের আগে কৃষ্কংে 
কিছু কিছু বিষয়ে ay নিতে হবে। সাধারণত 
ধান কাটার পর সেই জমিতে ধান কিছুদিন ফেলে 
রাখা হয়। তাতে পোকা মাকড়ে ধান নষ্ট করে 
ধান এইভাবে জমিতে ফেলে না রেখে যত তাড়া- 
তাড়ি সম্ভব তুলে খামারে নিয়ে যাওয়া! উচিৎ 
ধান তাতে নষ্ট যেমন কম হবে, তেমনি ধান এই 
ভাবে তুলে রাখলে জমিও খালি পাওয়া যাবে। 


আমন ধান কাটার পর অনেক জমিতে বেশ 
কিছু রস থাকে | সেই জমিতে ছু একবার চাহ 
দিয়ে নিয়ে সেখানে কিছু সবজি যেমন Bos, লঙ্ক 
মিষ্টি আলু, শশা, ফুটি, তরমুজ, ইত্যাদি Tests 
করা যায়। এই সব সবজিতে জল 6 
দরকার হয় না। জমিতে যেটুকু রস থাকে 
তাতেই এগুলি হতে পারে । তবে সেচ দিলে 
ফসল আরও ভাল হয়। 


যেসব জমিতে সেচের Val আছে সেখানে 
আমন ধানের পর পেয়াজ, ভুট্টা ও বোরে! ধানের 
চাষও করা যায়। 


একই জমিতে ছু তিনটি ফসল উৎপন্ন করতে 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ ¢: ৮ম সংখ্যা 


গেলে জলের বিশেষ দরকার। কৃষকেরা! যাতে কিস্তি বন্দী হারে তার! পরিশোধ করতে পারেন। 
প্রয়োজনীয় জল পেতে পারেন তার জন্য নান! 

সাহায্য সরকার থেকে দেওয়া হয়। যেমন কৃষকর! এ সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর এবং 
জমিতে অগভীর নলকূপ বসানো A কৃয়ো করার প্রয়োজনীয় সাহায্য স্থানীয় গ্রামসেবক ও ব্লক 
প্রায় অর্ধেক খরচ সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা অফিস থেকে পেতে পারেন। আশাকরি কৃষকর! 
আছে। ছোট ছোট পাম্প কেনার জন্য আংশিক এইসব সাহায্য নিয়ে রবি মরস্থমে অধিক উৎপাদন 
সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাকী টাকা করতে সচেষ্ট হবেন। 


= 
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সহ-উদ্ভিদবিদ, চাউল গবেষনা কেন্দ্র (চু চূড়া ) 


আগে আমাদের দেশে আমন ধানের চাষ 
বছরে কেবলমাত্র একবার খরিফ খন্দে বর্ষায় 
হত। কিন্তু চু চুড়ায় ধান্য গবেষণা কেন্দ্রে অনেক 
বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর দেখা যাচ্ছে 
যে বোরো খন্দে আমন ধানের চাষ বেশ ভাল- 
ভাবেই করা যেতে পারে, way যদি সেচের 
জলের সুব্যবস্থা থাকে | 


বিভিন্ন প্রকারের আমন ধান যেমন লাটিশীল; 
বাদকলমকাটি-৬৫) ভাষামাণিক, কলমা-২২২, 
বিঙ্গাশাল, তিলককাচারি; নাগর! ৪১-১৪, সীতা 
শাল, ইন্দ্রশাল, বাদশাভোগ ( সুগন্ধি ও অতি- 
মিহি ), গোলাপ সরু ( সুগন্ধি ও অতিমিহি ), 
কাটারি ভোগ, ইত্যাদি খরিফ এবং Calta উভয় 
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খন্দেই বছরে দুবার চাষ কর! চলে এবং খরিফের 
তুলনায় বোরোতে চাষ করে একর প্রতি ৮-১০ 
মণ ফলন পাওয়া! যায়। এ ছাড়া ২৪ পরগণ! ও 
মেদিনীপুর জেলার লবণাক্ত মাটিতে বোরে! খন্দে 
এস, আর, ২৬ বি, কুমারগোড়, পাটনাই ২৩, 
রূপশাল, ইত্যাদি সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা! যায় | 


উপরোক্ত আমন ধানের চাষ বোরো খন্দে 
নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করলে বিশেষ সুফল ripen] 
যাবে। 


বীজ শোধন পদ্ধতি 


বাছাই বীজ হুন-গোলা-জলে ডুবিয়ে জলের 
ওপর ভেসে ওঠা হালকা বীজগুলো আলাদা! করে 
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ফেলে দিতে হবে। সাধারণত চার গ্যালন জলে 
এক কেজি নুন মেশাতে হয়। জলের তলায় 
ডুবে থাকা ভারী বীজগুলোই বোনার জন্য নিতে 
হবে। বাছাই কর! বীজ জলে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে 
এ্যাগ্রোসেন fe, এন, দিয়ে শোধন করে নেওয়া 
দরকার | এক কেজি বীজে তিন গ্রাম এাগ্রো- 
সেন জি? এন? লাগে। 


নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে (কাত্তিকের মাঝা- 
মাঝি) অঙ্কুরিত বীজ বীজতলায় বুনতে হবে এবং 
যাতে বীজের সমান অস্কুরোদগম তাড়াতাড়ি হতে 
পারে সেজন্য বীজধান বোনার আগে কাপড়ের 
থলেতে বীজ ভতি করে বীজ সমেত থলে জলের 
ভেতর ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। 
পরে বীজ ভতি থলে একটি ঘরে খড়ের গাদার 
তলায় ২-৩ দিনের জন্য রাখা দরকার ١ সব বীজ 
সমানভাবে অঙ্কুরিত al Deal পর্যন্ত প্রতিদিন এর 
ওপর পরিমাণ মত জল ছিটিয়ে যেতে হবে | 


বীজতলা 

বীজতল! খুব UY ও সতর্কতার সাথে তৈরি 
কর! উচিত। যাতে রোয়ার জন্য সতেজ pta- 
গাছ পাওয়া যায়। সেচের জলের সাহাযো জমি 
খুব ভাল করে চষে ফেলতে হবে । জমির চার- 
দিকে বেশ শক্ত ও মজবুত আইল করতে হবে, 
যাতে সেচের জলের কোন রকম অপচয় না ঘঠে। 
জমি থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে এবং 
ঢেলাগুলে। ভেঙ্গে দিতে হবে। তারপর মই 
চালিয়ে জমি সমান করতে হবে । জমি খণ্ড খণ্ড 
Aub বা অংশে ভাগ করে em দরকার। 


প্রতিটি বীজতলা! দৈর্ঘ্যে ৪০ ফুট ও প্রাস্থে ৪ ফুট 
হবে। প্রত্যেকটি বীজতলার মাঝে একটি করে 
সেচ নালী থাকবে । বোরো! খন্দে আমন ধান 


চাষের জন্য সাধারণত ভিজে বীজতল! ব্যবহার * T 


করা হয়। 


অস্কুরিত বীজ পাতল! করে বীজতলায় ছড়ান 
দরকার, যাতে চার! গাছ উপযুক্ত জল, আলো! ও 
পরিচর্যা পেয়ে সতেজ হয়ে বেড়ে উঠতে পারে | 
ঘনভাবে বীজ বুনলে চারা গাছ HT ও BA 
হয়। একটি বীজতলায় বুনবার জন্য আধ কেজি 
অঙ্কুরিত বীজ দরকার। এক একর জমিতে 
আমন ধান চাষের FY এ রকম ২০টি বীজতলা - 
দরুকার। বীজতলায় সেচ ও জল নিকাশের 


দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে ৬ 


আগাছাও পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। 


একর প্রতি ৪-৫ টন কম্পোস্ট সার, ১০০ 
কেজি সুপার ফসফেট, ২৫ কেজি মিউরেট অব 
পটাশ এবং ২৫ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট 
জমিতে ভাল করে মিশিয়ে বীজতল! তৈরি করতে 
হবে। বীজধান বোনার ২-৩ সপ্তাহ পরে জমিতে 
চারাগাছের ate দেখে সামান্য পরিমাণে, প্রতি 
প্লটে ১-৪ কেজি আন্দাজ ামোনিয়াম সালফেট 
৮-১০ দিন অন্তর অস্তর ব্যবহার করতে হঘে। চার! 
গাছ বেড়ে ওঠার পক্ষে তা খুব সাহায্য করবে। 


বীজতলায় চার! গাছে তিলছিট রোগের 
আক্রমণ প্রায়ই দেখা যায় । এ রোগের আক্রমণ 
থেকে উদ্ধার পেতে হলে ২ কেজি ব্লাইটক্স, 
HEA অথবা! ফাইটোল।ন ১০০ গ্যালন Ge. 


গুলে তা চারাগাছের ওপর মাঝে মাঝে ছিটিয়ে 
দিতে হবে। এতে খুব উপকার পাওয়া যায়। 
_ সাধারণত বীজতলায় কোন পোকার আক্রমণ 
দেখা যায় না। 


জমি তৈরি ও সেচ ব্যবস্থা 

তিন চার বার লাঙ্গল চালিয়ে জমি ভাল 
করে চষে নিতে হবে। জমি তৈরি হলে বীজ- 
তলা থেকে ARCH CAM তুলে ৯ ইঞ্চি দূরে দূরে 
সোজ। সারি করে, প্রতি সারিতে ৬ ইঞ্চি অথবা 
৯ ইঞ্চি অন্তর ২-৩টি চার! খাড়া করে রুইতে 
হবে। চারা রোয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে 
যাতে চারা জলে ডুবে না যায়। ডিসেম্বর মাসের 
শেষ থেকে জানুয়ারীর মাঝামাঝি ( cole মাসের 
মাঝামাঝি থেকে শেষ) পর্যন্ত চারা রোয়ার 
উপযুক্ত সময়। বেশী দেরী করলে ফলন কমে 
যাবে, এমন কি ধান গাছে শীষ নাও আসতে 
পারে। কাজেই আমন জাতীয় ধান, বোরো 
খন্দে চাষ করতে হলে বীজতলায় বীজ tal 
এবং চারা রোয়ায় কাজ যাতে নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্য হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। 


বোরে! খন্দে আমন ধানের চাষ করতে হলে 
উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে জমি 
সব সময়েই ভিজে থাকে, তবে গাছে ফুল আসার 
সময়, COA মাসের মাঝামাঝি € মার্চের শেষাশেষি 


| অথব! SRT শুরুতে) জমিতে ২+-৩ পর্যন্ত 


জল রাখা দরকার | শস্যে ফুল আসার আগে 
পর্যন্ত মাঝে মাঝে নিড়েন দিয়ে আগাছা! পরিষ্কার 
করলে ফলন ভাল FTA | 
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একর প্রতি ৪-৫ টন কম্পোস্ট এবং ১০০ 
কেজি সুপার ফসফেট জমি তৈরি করার সময় 
ব্যবহার করতে হবে। পরে কাদা করার সময় 
৪৫ কেজি এামোনিয়।ম সালফেট ব| ২১ কেজি 
ইউরিয়া দিতে হবে। রোয়! লাগানোর এক 
মাস পরে আরও এ পরিমাণ এযামোনিয়াম 
সালফেট বা ইউরিয়া দেওয়া আবশ্যক । গাছে 
ফুল আসার মাস খানেক আগে অবস্থা বুঝে 
তৃতীয় দফায় একর প্রতি ২২ কেজি এ্যামোঃ 
সালফেট ব ১০ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগে খুবই 
ভাল ফল পাওয়া যায়। গাছের অবস্থা বুঝে 
দরকার মত একর প্রতি ৬০-৭০ পাউগু পর্যন্ত 
নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ কর! যেতে পারে। 


এপ্রিলের শেষে A মে মাসের প্রথম দিকে 
(বৈশাখের মাঝামাঝি ) ধান কাটার সময়। 
و«‎ কাটার পর বেশ করে রোদে শুকিয়ে 
ঝাড়তে হয়। ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে পরে 
বস্তায় ভতি করতে হবে। 


বোরো খন্দে সংগ্রহ কর আমন ধানের বীজ 
ফসল কাটার পরই খরিফ খন্দে বোনার oy 
ব্যবহার কর! যেতে পারে। কারণ এ সমস্ত 
সংগ্রহ করা আমন ধানের বীজে কোন সুপ্তাবস্তা 
এই সময়ে থাকে না ١ এর ফলে খরিফে চাষযোগ্য 
আমন বীজের অভাব মেটানো সহজ হবে। 
কিন্তু খরিফে সংগ্রহ করা আমন বীজ ফসল 
কাটার পরেই বোনা যাবে না। কেন না, এই 
সময় তাদের ভেতরে সুপ্তাবস্তা থাকতে দেখ! 
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গেছে। বোরে! খন্দে সংগ্রহ কর! বীজ পরের বোরো! খন্দে পোকার মধ্যে মাজর! পোকার 
বছর বোরো! খন্দে বোনার জন্য ব্যবহার করতে আঁক্রমণই ব্যাপক ও বেশী হয়। এই পোকার 


হবে। আক্রমণ থেকে TD রক্ষা করতে হলে মাঝে 
মাঝে অবস্থানুযায়ী ১ কেজি পঞ্চাশ শতাংশ 
রোগপোকা ও তার প্রতিকার বিশিষ্ট ডি-ডি-টি ৫০ গ্যালন জলে মিশিয়ে অথবা 


পোকার মধ্যে পামরি পোকা ও মাজরা এনড্রিন ৫-১০ সি, সি, এক গ্যালন জলে মিশিয়ে 
পোক! সবচেয়ে মারাত্মক | ১০ শতাংশ বিশিষ্ট অথবা একর প্রতি ৬-৭ কেজি গ্যামাক্সিন ছড়ান 
বি-এইচ-সি একর প্রতি ৬৭ কেজি অথবা ১ উচিত। সাধারণত জমিতে চারা গাছ রুইবার 
কেজি পঞ্চাশ শতাংশ ডি-ডি-টি ৫০ গ্যালন জলে পর তিলছিট রোগের আক্রমণ দেখ! যায় না। 
মিশিয়ে গাছের গায়ে ছড়িয়ে দিলে পামরি যদি কখনও দেখা যায়, তবে পূর্ব বর্ণিত ব্যবস্থা 
পোকার আক্রমণ থেকে শস্য রক্ষা পায়। মত পরিচর্যা! করলে সুফল পাওয়া যাবে। 


ঘাস থেকে সবুজ কুটি 


অস্ট্রেলিয়ার পুষ্টিবিদ্র! অধুন! সবুজ ঘাস থেকে ভিটামিন-সমৃদ্ধ একরকম রুটি তৈরি 
করেছেন। প্রোটিনের অভাবগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জন্যে এটি খুব সহায়ক হবে বলে 
মনে কর! যায়। 

পাপুয়| এবং নিউগিনির কিছু বাছাই করা স্বেচ্ছাসেবকদের এই রুটি খেতে দেয়! 
হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, বনু শিশুও এ রুটি খেতে খুব পছন্দ করেছে। 

প্রথমে সবুজ ঘাসকে ছেঁচে প্রোটিনের রস নিয়ে নেয়! হয়। তারপর এই প্রোটিন- 
নির্যাস থেকে রুটির নেচি করা! হয়। গতানুগতিক খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রোটিন-সমুদ্ধ 
কোনে! খাবার বানানে! যায় কিনা, তার জন্যে প্রোটিন-সমৃদ্ধ গাছ গাছড়! নিয়ে গবেষণ। 
চলছে। 

বিশেষজ্ঞদের মতে প্রোটিনের অভাব পৃথিবীর পুষ্টিহীনতার সবচেয়ে প্রধান 
সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম | 





পশ্চিমবাংলার BIT জেলায় যেমন ধান‏ الى 
একটি প্রধান Ag, সেইরকম দাজিলিং জেলায়‏ 
ভূট্রাকেই প্রধান NI হিসাবে ধর! হয়। এখানে‏ 
প্রায় ষাট হাজার একর জমিতে ভুট্টার চাষ হয়।‏ 
পর্বতের পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে প্রায় ৭১০০৯‏ 


ফুট পর্যন্ত ভুট্টার চাষ হয়। 
সব জায়গাতেই স্থানীয় এক জাতের ভুট্টার 
চাষই এতদিন ধরে হয়ে আসছিল। কিন্তু দেখা 


গেছে এতে একর প্রতি ফলন খুবই কম হয়। 
এখানকার গড় ফলন একর প্রতি পনের মণের 
মত | 

সম্প্রতি কৃষি বিভাগ উন্নতজাতের সঙ্কর ভুট্টার 
م‎ চায় এই সব অঞ্চলে চালু করেছেন। এতে 
বিভিন্ন জাতের সঙ্কর FBI আছে--যেমন 


* জেল! কৃষি আধিকারিক, দাঁজিলিং। 


হিমালয়ান-১২৩) গঙ্গা-১০১১) রঞ্জিৎ ইত্যাদি । 
আবার এও দেখ! গেছে উচ্চতা হিসাবে ফলনের 


তারতম্য হয়। হিমালয়ান-১২৩, সাধারণতঃ 
দেখা গেছে ৩,০০* ফিটের ওপরেই ভাল ফল 
দেয়। 


এবছর কালিম্পং-১নং ব্লকের ছিবোবস্তির 
শ্রুবিষ্ণপ্রসাদ পাণ্ডে এ হিমালয়ান-১২৩ চাষ করে 
একর প্রতি ৭২ মণ ফলন পেয়েছেন। যার ফলে 
সমস্ত দাজিলিং জেলায় SE চাষীদের মধ্যে একটা! 
সাড়া পড়ে গেছে ١ নীচে শ্রীযুক্ত পাণ্ডের চাষের 
একটি ছবি আপনাদের দিচ্ছি £__ 

কৃষকের নাম_ শ্রীযুক্ত বি, পি, পাণ্ডে 

পিতার নাম_ন্বর্গীয় বি; fa, পাণ্ডে 

ঠিকানা__ছিবোবস্তি, পোঃ কালিম্পং 


TINT £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৪ 


পরিবারের লোকসংখ্য৷_১৮ তিনি জমি ভালভাবে তৈরি করে প্রাথমিক 
চাকুরীজীবি_ ১ সার হিসাবে ৫৬ টন আবর্জনা পচ! সার, 2° 
স্কুল ও কলেজের ছাত্র ৬ কেজি ইউরিয়া, ১৮ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ, +- 
(মোট) চাষের জমির পরিমাণ--৬৫০ একর ৫৬ কেজি FP ফসফেট একর প্রতি দেন এবং 
ধানের জমি_৩ একর লাক্গলের পেছনে ২-৪-৬৭ তারিখে বীজ লাগান। 
7015 জমি__৩ একর গর্তে একটি করে বীজ বসান এবং গাছ 
ফলগাছ-_৫০টি 


থেকে গাছের দূরত্ব রাখেন *'৪৫ মিটার। সারি 
থেকে সারির দূরত্ব দেন o we মিটার | 
যখন গাছের বয়স প্রায় ১ মাস তখন ১০ 


আজার চাষ-- ০২০ একর 
শীতকালীন সবজি--০১০ একর 


আলুর জমি_-১:০০ একর কেজি ইউরিয়! দেন এবং আরও ১ মাস পরে 

আগেকার চাষের পদ্ধতি-_ স্থানীয় প্রথায় ও চাপান সার হিসাবে আরও so কেজি ইউরিয়া 
স্থানীয় বীজে। দেন 

এবারকার FBI চাষের পদ্ধতি ও ফল 

জমির উচ্চতা-_-৩১০০০ থেকে ৩১৫০০ কিট জমির খুব কাছেই তার গোয়াল ঘর থাকায় ৭৫ 

=e Sree ( 49 গরু ( তিনি দুবার গোমূত্র দেন। 

লাগানর সময়_২-৪-৬৭ জমির পরিচর্যার জন্য দুবার আগাছা পরিষ্কার 

কাটার সময়_১৩-৮-৬৭ এবং তিনবার গোড়া! আল্গা করে মাটি তুলে 

(একর প্রতি) আবর্জন! পচ! সার--১৫০ মণ দেন। রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ করতে 

ইউরিয়া_৮৮ পাউণ্ড বি-এইচ-সি দুবার ছেটান। 


মিউরিয়েট অব পটাশ-__৪* পাউগু আগাগোড়া চাষ তিনি বৃষ্টির জলেই করেন। 

১৩-৮-৬৭ তারিখে প্রথম ফসল কাটা হয় এবং‏ | ا 

শস্ত কাটার এলাকা_০"১* একর একর প্রতি ফলন পান ৭২ মণ। অথচ এর 

কাচা বীজের ওজন__-১২ মণ ২০ সের আগে শ্রীযুক্ত পাণ্ডে বছরের পর বছর ভুট্টা 

গুক্নো বীজের ওজন-_-৭ মণ ১০ সের চাষ করে কোনদিনই একর প্রতি ১৫ মণের বেশী 

এবছর শ্রীযুক্ত পাণ্ডে কালিম্পং-১নং ব্লক গড় ফলন পাননি। ভার এই সার্থক প্রচেষ্টায় 
থেকে হিমালয়ান-১২৩ এর বীজ সংগ্রহ করেন দার্জিলিং জেলার ডুট্টা চাষীদের মধ্যে একটা. E 
এবং প্রথম বছর এই জাতীয় ভুট্টার চাষে নামেন। আলোড়ন এনে দিয়েছে এবং ডুট্টা চাষের একটি 
যদিও তার প্রথমে খুবই ইতস্তত ভাব ছিল। নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। 


হিসাবে তাইচুং-১ ভু করে ভাল ফলন 
* পেয়েছেন। গত রবি ry তিনি 





THOT £ উনবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


জাতের (লারমা রো) গমের চাষ করে একর 
পিছু ফলন পেয়েছেন ৪৮ মণ। 


শ্রীবড়ালের ইচ্ছে ছিল যে স্থানীয় গমের 
(গঙ্গাজলী ) চাষ করেন। কিন্তু তিনি যখন 
অধিক ফলনশীল মেক্সিকান জাতের গমের কথা 
শুনতে পেলেন তখন স্থানীয় গমের বদলে এই 
মেক্সিকান গমের চাষ করতে চাইলেন। 

জমি তৈরি করার জন্য তিনি একর পিছু প্রায় 
৮ গাড়ী Spat পান! পচ! সার দিয়ে জমিকে প্রায় 
৭ বার চাষ দেন। শেষ চাষের সময় ১৫ কেজি 
বি-এচ-সি ১০% পাউডার; ১১৫ কেজি সুপার 
ফসফেট, ৫০ কেজি ইউরিয়া এবং ৩৫ কেজি 
মিউরেট অফ পটাশ সুনীলবাবু জমিতে ছড়িয়ে 
দেন। পরে > ইঞ্চি পরপর সারিতে শোধন কর! 
মেক্সিকান জাতের গমের বীজ একর প্রতি ৩৫ কেজি 
হারে তিনি জমিতে বুনে দেন। জমিতে রসন৷ 
থাকায় শেষ চাষের আগে একবার সেচ দিয়ে নেন। 

এই বীজ বোন৷ হয় ডিসেম্বর মাসের প্রথম 
সপ্তাহে | চার! বার হবার তিন সপ্তাহ পরে 
একর পিছু ২৫ কেজি ইউরিয়৷ গাছের সারির 
দেওয়া হয় ও পরে সেচ দেওয়া হয়। মোট 


১৪ 


সেচ হলে! ৩ বার। রোগ ও পোকার হাত থেকে 
ফসলকে বাঁচাবার WY তিনি দুবার ওষুধ ছেটান। 


এই ফসল কাটা হয় মার্চ মাসের শেষের 
দিকে এবং ফলন হয় একরে ৪৮ মণ | 


Havin বললেন যে এই গমের চাষ করে 
তার একর প্রতি চাষের খরচ হয়েছে taai 
৪৫০২ টাকা এবং ফসল থেকে আয় হয়েছে প্রায় 
১৪৪০২ টাকা | এতে তীর লাভের পরিমাণ হল 
প্রায় ৯৯০২ টাকা | 


এই জেলার আরও কয়েকজন কৃষকের এই 
মেক্সিকান জাতের গমের চাষ দেখেছি এবং 
আলোচনাও হয়েছে তাদের সঙ্গে | যারা সঠিক 
নিয়মে চাষ করেছেন তারা গড়ে ৩০ মণ ফলন 
পেয়েছেন এবং ছু তিন জন একরে ৪৫ মণ ফলনও 
পেয়েছেন। তাঁদের সুচিন্তিত মত হল, যদি 
ফসলের সঠিক পরিচর্যা কর! যায় এবং প্রয়োজন 
মত সেচ দেয়৷ যায় তাহলে গড়ে একর প্রতি 
৪৫ মণ ফলন পাওয়! তেমন কিছুই নয়। 

আশ] কর] যায় যে সব এলাকায় সেচের 
ব্যবস্থা আছে সেসব এলাকার চাষীভাইরা এবার 
এই অধিক ফলনশীল মেক্সিকান গমের চাষ 
করবেন। 





এদেশের সমস্ত রাজ্যেই কম বেশি ধানের 
চাষ হয়ে থাকে। তবে মাদ্রাজ, কেরালা) মহীশুর 
ও অন্ধ্রপ্রদেশের গড় ফলন অন্যান্য রাজ্যের থেকে 
অনেক বেশি | ভারতে ধানের গড় ফলন একর 
প্রতি ৯'৭ মণ। দক্ষিণ ভারতের ধান চাষীরা 
পেয়ে থাকেন প্রায় ১২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৪'৫৫ 
মণ ফলন। এই বেশি ফলন পাওয়ার কারণ 
খুজতে গেলে আমরা দেখতে পাব দক্ষিণ 
ভারতের কৃষকরা! এমন কতকগুলি চাষ পদ্ধতি 


* রিসার্চ এযাসিস্টেপ্ট, বাইওকেমিস্রী সেক্সন, 
পশ্চিমবঙ্গ | 





৯৯ 


অন্থুসরণ করেন যা উত্তর ভারতে বিশেষ চলতি 
নয়। মাদ্রাজ, কেরালা, মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশে 
শতকর! ৬০-৭০ ভাগ ধান জমিতে সবুজ সার 
ব্যবহার কর! হয়ে থাকে | তাছাড়া গোবর সার; 
কম্পোস্ট সার, খোল এবং রাসায়নিক সারও 
প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করে থাকেন সেখানকার 
Pasa | গোবর, কম্পোস্ট, হাড়ের গুঁড়ো 
প্রভৃতি জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার সময় এবং সবুজ 
সার ও খোল 5151 রোয়ার কয়েকদিন আগে 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


জমিতে দেন। রাসায়নিক সার কৃষকর! ছুই 
দফায় প্রয়োগ করেন_ প্রথমবার চার! রোয়ার 
প্রায় একমাস পরে, এবং দ্বিতীয়বার থোড় 
আসার সময়। | 


দক্ষিণ ভারতের চাষীরা বীজতলার প্রতি 
বিশেষ নজর দেন। তাদের ধারণ! বীজতল। 
ভালভাবে তৈরি করলে সুস্থ ও সতেজ চারা 
পাওয়া যায়। আর বেশি ফলন পেতে হলে 
দরকার সতেজ চারা | যে জাতের ধান যত মাস 
পাকতে সময় নেয় তত সপ্তাহ বয়সের চার। 
সাধারণতঃ রোয়! হয়ে থকে । চাষীর! বীজতলায় 
একর প্রতি ১০ টন গোবর বা! কম্পোস্ট সার 
দিয়ে থাকেন। কোন কোন এলাকায় যেখানে 
সুস্থ সতেজ চারাবীজ তৈরি করার প্রাকৃতিক 
aan ও FTE আছে সেখানে অনেক 
জায়গ! জুড়ে চারাবীজ উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। 
এই চারাবীজ অপেক্ষাকৃত কম নুবিধাযুক্ত 
চাষীদের কাছে বিক্রী কর! হয়। 


" তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের ধান চাষীরা জমি 
তৈরির ওপরও বিশেষ জোর দেন। সেখানে জমি 
এমনভাবে তৈরি কর! হয় যে ১০”-১২ ইঞ্চি মাটি 
খুব নরম থাকে এবং জমি সমান হয়। তেলেঙ্গান৷ 
অঞ্চলে সাধারণতঃ ছিটানো প্রথায় ধান চাষ হয়ে 
থাকে। এই অঞ্চলের কষকর! যদিও রোয়ায় 
বিশ্বাসী নয় তবে ভালভাবে জমি তৈরির কাজে 
শৈথিল্য দেখায় না। তাদের ধারণ! সমস্ত কাজ 
ভালভাবে করলে ছিটানে। বা cata দুই প্রথাতেই 
আশানুরূপ ফলন পাওয়া যেতে পারে | 


বেশির ভাগ জমিতে এক ফসলী এবং নাবি 
জাতের ধান লাগান হয়। এই ফসল সাম্ব! 
(Samba) নামে পরিচিত। কোন কোন 
জায়গায় ছুটে। ফসল তোল! হয়। প্রথমে একটি 
জলদি জাতের ধান তোল! হয়--তা 8 
(Kuruvai) ফসল নামে পরিচিত। পরে 
নাবি জাতের ধান নেওয়া হয়_তাকে বলে 
থালাডি (Thaladi) ফসল। কোন কোন 
জলজম! নীচু জমিতে জলদি ও নাবি জাতের ধান 
একসঙ্গে চাষ কর! হয়_-তা৷ Ty (Udu) ফসল 
নামে পরিচিত। 


অন্ধ্রপ্রদেশের tye অঞ্চলে এক বিশেষ 
প্রথায় ধান চাষ হয়ে থাকে । একে আধা 


শুকনো ও আধা ভেজ| চাষ বল! যেতে পারে। = 


শুকনে! অবস্থায় জমি চাষ করে বীজ বোনা ay 
(Seed-drill) দিয়ে বীজ লাইনে বুনে ameri 
হয়। গাছ প্রায় মাস দেড়েক পর্যস্ত বৃষ্টির জলের 
ওপর নির্ভর করে এবং পরে জলসেচ দিয়ে 
জমিতে জল ড় করিয়ে দেওয়া হয়। জল দাড় 
করানো অবস্থা ফসল কাটার এক সপ্তাহ আগে 
পৰ্যন্ত থাকে | 


দক্ষিণ ভারতের কিছু অঞ্চলে ( যেমন 
মান্রাজের চোলপুট অঞ্চল ) ধানের রেটুন 
(Ratoon) ফসল cen 8| 7 
(Udirikar) নামে ঝর! জাতের এক রকম 
ধানের চাষ কর! হয়ে থাকে | ডিসেম্বর মাসে 
ফসল কাটার পর জমিতে গাছের গোড়াগুলি 
রেখে দেওয়া হয়। এই ফেলে রাখ! গোড়া 


3 


থেকে এবং কিছু ঝরে পর! ধান থেকে নতুন করে 
গাছ জন্মায় এবং প্রায় বিন! খরচেই আরও একটি 
ফসল পাওয়া যায়। রেটুন ফসলে সামান্য 
খ্যামোনিয়াম সালফেট এবং একবার দুবার 
নিড়ানি দেওয়া হয়ে থাকে | 


পাঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকায় এক বিশেষ 
প্রথায় ধান চাষের প্রচলন আছে। এর নাম 
হাউদ ও faq প্রথায় চাষ। এই প্রথায় ধান 
ছিটিয়ে বোন! হয়। তারপর যখন গাছগুলি প্রায় 
৯ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং জমিতে বর্ষার জলও 
দাড়ায়, তখন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। এই 
প্রক্রিয়াকে বল! হয় হাউদ। হাউদের ফলে 
আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সমস্ত গাছ নষ্ট হয়ে 
crm কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ধান 
গাছগুলি মাথ! চাড়া দিয়ে ওঠে এবং আগের 
চেয়ে আরও বেশি জোরালো হয়। এইভাবে 
অতি সহজে এবং কম খরচে আগাছা নষ্ট করা 
যায়। তিন-চার দিন পর খালি জায়গাগুলিতে 
ঘন জায়গা থেকে চারাবীজ ভেঙ্গে এনে লাগিয়ে 
দেওয়া হয়--এই প্রথার নাম ধিম। যদিও প্রথমে 
বীজ ছিটিয়ে চাষ কর! হয়, হাউদ ও ধিম ate} 
অবলম্বনের ফলে শেষ পর্যস্ত রোয়ার মত সারা! 
মাঠে সমান ঘনভাবে ধান গাছ BY | 


উড়িষ্যায় এক বিশেষ প্রথায় ধানক্ষেতে 
সবুজ সার প্রয়োগ করা হয়। এয নাম 
বিউশানিং। বৈশাখ-জ্যষ্ঠ মাসে ছিটানো আমল 
ধানের জমিতে প্রথম বৃষ্টির পর লাঙ্গল দিয়ে একর 
প্রতি ৩০ সের ধান ও ৮-১০ সের ej বীজ 
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একসঙ্গে ছিটিয়ে en হয়। বর্ষায় জমিতে যখন 
৬-৭” ইঞ্চি জল জমে তখন লাঙ্গল দিয়ে ধইঞ্চ 
গাছ মাটিতে মিশিয়ে দেওয়। হয় এবং এর ফলে 


ধান গাছও কিছুটা পাতলা হয়ে যায়। 


গুজরাট প্রদেশের দোহাদ অঞ্চলে ধানগাছের 
পতন বোধ করার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় ধান চাষ 
হয়ে থাকে । সেই অঞ্চলে চাষীর! বীজতলায় 
গোবর সার ছাড়া অন্য কোনও রাসায়নিক সার 
ব্যবহার করেন না এবং নীচের উপায়ে ধানক্ষেতে 
সার প্রয়োগ করে থাকেন। 


১) চার! রোয়ার দশ-বার দিন পরে একর 
প্রতি co পাউণ্ড এ্যামোনিয়াম সালফেট এষং 
১০০ পাউণ্ড সুপার ফসফেট ছিটিয়ে প্রয়োগ 
কর! হয়। 


২) প্রথমবার সার প্রয়োগের ১ মাস পরে 
৫* পাউণ্ড এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং ২০০ 
পাউণ্ড ছাই একর প্রতি দেওয়া > | 


৩) দ্বিতীয়বার সার প্রয়োগের ২৫ দিন পরে 
গাছের বাড় বেশি মনে হলে গাছের আগ! ছেঁটে 
দেওয়া HI এভাবে সংযত সার প্রয়োগ এবং 
আগ! ছাট প্রক্রিয়৷ অবলম্বন করে একর প্রতি 
৭,৬৮০ ABa পর্যন্ত ফসল পাওয়া গেছে। 
BRATS কৃষ্ণ জেলা অঞ্চলে ধানগাছের বাড় 
বেশি হলে গরু দিয়ে আংশিকভাবে খাওয়ানোর 
প্রথা আছে--এতে আগ! টার কাজ হয়। 


মাদ্রাজের তাত্মপণা এলাকায় একটি বিশেষ 
প্রক্রিয়ায় সেখানকার চাষীর! ধানগাছ পরে 
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যাওয়া রোধ করার CDI করেন। তারা দুবার 
চারা রুয়ে থাকেন। প্রথমে বীজতলায় ঘনভাবে 
বীজ ফেল! হয় এবং পরে দ্বিতীয় বীজতলায় 
চারাবীজ ঘন করে গোছা লাগান হয়। এই 
দ্বিতীয় বীজ্তল! থেকে চারাবীজ তুলে ধানক্ষেতে 
প্রচলিত প্রথায় রোয়! হয়। 


BRAM বহু অঞ্চলে চাষীর! ধানক্ষেতের 
আল ফেলে রাখেন না-_সেখানে তীর সবজি বা 
Hetty উৎপন্ন করেন। 
অন্ধ্রপ্রদেশ ও আসামের বন্াপ্লাবিত অঞ্চলে 
বিশেষ জাতের ধান চাষ হয়ে থাকে । এই বিশেষ 
জাতের ধানগাছ বন্যার জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়তে পারে এবং আট-দশ ফুট পর্যস্ত লম্বা! হয়। 


এই অঞ্চলে বর্ষ! শুরু হওয়ার আগে জমিতে বীজ 
ছিটিয়ে দেওয়। হয় এবং ধানগাছ বর্ষার শুরুতেই 
বেশ খানিকটা ate নিয়ে নেয়। তারপর জল 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলিও বাড়তে থাকে। 
নৌকায় চড়ে এই অঞ্চলের চাষীর! ধান কাটেন। 
বন্যার জল সরে যাওয়ার পর ধানের খড় জমিতে 
জৈব সার হিসাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়। 


এই বিরাট দেশ ভারতবর্ষের বিচিত্র পরিবেশ 
ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রচলিত কত 
রকমারি ও বিভিন্নতাই না দেখতে পাই বিভিন্ন 


অঞ্চলের ধানচাষ প্রথায়। অভিজ্ঞত! প্রস্থত 
বিভিন্ন ধানচাষ প্রথার প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য হলে! 
আরও ফলন বাড়ালে! | 
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আমাদের দেশে বর্ধার জলের ওপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে বছরে মাত্র একবার ধান চাষ FA হয়ে 


থাকে | এক ফসলী ধানের চাষ যত ভালভাবেই P Hes 
৯ কর! হোক A কেন, এতে আমাদের চালের চাহিদ! HHL] 0 
0 


কোনদিনই মিটবে না, কারণ ফলন বাড়ানোর 
একটা সীমা! আছে। এ সীমা অতিক্রম sa Day গাছে 


খুবই কঠিন। সুতরাং আমাদের ভেবে দেখতে 

হবে; কি করে ধানচাষ একাধিক বার কর! যায়। ya সভাৰ 
এরজন্য প্রথমে দরকার পর্যায়ক্রমে চাষ কর! রনী =” 

যায় এমন জাতের ধান এবং সেচের GA! কৃষি Ba 

বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় পর্যায়ক্রমে চাষযোগ্য উচ্চ- 

ফলন বিশিষ্ট ধান এখন hel যাচ্ছে, যেমন م‎ 

তাইচুং ( দেশী )-১, আই,আর-৮। رګ‎ ডি, টি-২৭, 

কলিম্পং-১ ইত্যাদি। এইসব জাতের ধান স্বল্প - AR SAE 


কালে ফলে; খতুমুক্ত ও এদের বীজে কোন 








à ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ধান্য গবেষণা পরিকল্পনা, 
কৃষি যন্ত্রবিদ্া বিভাগ ; ভারতীয় কারিগরী 
মহাবিদ্যালয় ; খড়গপুর | 
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gary] নেই। বর্তমানে সরকারী প্রচেষ্টায় 
সেচের জল পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ত[বন! দেখ! দিয়েছে। 
যে কোন ATCA ধানচাষ করার কোন অস্ুবিধা 
অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আর থাকবে না। তবে 
বর্তমানে এ সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য আমাদের 
কাছে নেই | মাটি-গাছ-জল মরম্থমের পারস্পরিক 
সম্পর্কের তথ্য বোধহয় একাধিক ফসল উৎপাদনের 
জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় | এর সম্বন্ধে গবেষণা করা 
হয় এবং গবেষণার সামান্য তথ্য এখানে দেওয়া 
হলো। 


পর্যায়ক্রমে ধানচাষের জন্য বছরকে মোটামুটি ' 


তিনটি ভিন্ন মরস্থমে ভাগ কর! যেতে পারে-_ 
ঠাণ্ডা-শুক্ষ (অগ্রহায়ণ-ফাঁন্তন) গরম-শুদ্ধ (ফাল্গুন- 
Cas ) ও গরম-আর্' (জোর্ঠ-ভাদ্র )। ধানের 
ওপর FCT প্রভাব ও বিভিন্ন মরস্থমে জলের 


চাহিদা ঠিক করার জন্য মরস্তুম ও জলের মাপ 
পরিবর্তন কর! ছাড়! অন্য সবকিছু সবসময় একই 
ধরণের রাখ! হয়েছিল। এর থেকে প্রমাণ কর! 
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TAMAS জলের চাহিদাই দায়ী | 


ধান কাটার পর দেখা গেল 511-975 মরহমে 
সবচেয়ে বেশী ফলন হয়েছে, তারপর গরম-শুষ্ক ও 
গরম-আর্্র মরস্থমে | তাছাড়। বিভিন্ন মরস্থমে 
ভাল ফলনের জন্য জলের চাহিদাও বিভিন্ন 
রকমের। সবকিছু সঠিক ও RF AIT একই 
পরিমাণে প্রয়োগ করা সত্বেও কেন ফলন আলাদ। 
ধরণের পাওয়া গেল? তাছাড়া জলের চাহিদাই 
বা! কেন আলাদা! ধরণের হতে গেল? একটু 


বিচার করলে দেখা যায় এর জন্য মূলতঃ দায়ী *. 


মরস্থুমী পরিবেশ | 


বিভিন্ন মরনুমী পরিবেশে ধানের বাম্পমোচন, ফলন ও জলের চাহিদার তালিকা 


মরস্ুম 

ঠাণ্ডা-শুদ্ক গরম-শুফ গরম-আর্র 
সময় অগ্রহায়ণ-ফাল্গন ফান্গুন-জ্যৈষ্ জোষ্ঠ-ভাদ্র 

উজ্জ্বল wens খুব বেশী বেশী কম 
আপেক্ষিক আদ্রতা কম কম খুব বেশী 
তাপ কুন খুব বেশী বেশী 
বাম্পীভবন বেশী খুব বেশী কম 
 বাম্পমোচন বেশী খুব বেশী কম 
ফলন খুব বেশী বেশী কম 
জলের চাহিদ! বেশী খুব বেশী কম 
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এই তালিক। থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝ 
যায় যে, যখন যত বেশী উজ্জল সূর্যালোক ও aw 
কম আপেক্ষিক আদ্রতা তখন তত বেশী ফলন 
হয়েছে। পক্ষান্তরে জলের পরিমাণ নির্ভর করে 
বাষ্পীভবনের ও বাষ্পমোচনের ওপর । এই ছুটি 
প্াক্রিয়াই মরসুমী পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল | 
এখন আরে! পরিষ্কার করে কারণ বিশ্লেষণ করার 
চেষ্টা কর! যাক। 


গাছ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে, 
এরজন্য দরকার প্রচুর শক্তি, যার উৎস উজ্জল 
সুধালোক । ঠাণ্ড-শুক্ধ way বেশী উজ্জল 
শ্যালোক থাকে বলে গাছ অনায়াসেই বেশী 
UD তৈরি করতে পারে। তাছাড়া আপেক্ষিক 
আদ্রতা কম থাকলে বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া অনেক 
বেড়ে যায়। ফলে গাছ অনেক বেশী জলশোষণ 
করতে পারে। অধিক জলের সঙ্গে মাটি থেকে 
অজৈবিক খাগ্ঠোপাদান গাছের ভেতর ঢুকে পড়া 
মোটেই অসম্ভব নয়। এর দ্বারা গাছের জৈবিক 
প্রক্রিয়া অনেক বেড়ে যায়। অন্তদিকে 
গরম-শুফ মরস্থুমে প্রখর নূর্যালোক ও উচ্চত।প 
[সব সময়ই আলোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার fay 
ঘটায়, ফলে গাছের খা্যোৎপাদনও সেই অনুপাতে 
কমে যায়। বলাবাহুল্য গরম-আর্ মরস্ুমে 
মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, উচ্চতাপ ও উচ্চ আপেক্ষিক 
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BAS সবই গাছের পক্ষে অনিষ্টকর। কারণ 
খাগ্ঠোৎপাদন ও APEA এই দুয়ের মধ্যে সমতা৷ 
রক্ষ। কর! গাছের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দীড়ায়। 

ওপরের আলোচনা থেকে Ba পরিবেশের - 
সঙ্গে ধান গাছের বৃদ্ধি ও জলের প্রয়োজনীয়তা! — 
সম্পর্কে একটা ধারণ! পাওয়া গেল। Sees 
মরস্ুমে ধানগ|ছ বেশী লম্বা না হয়ে অনেক গুছি 


ছাড়তে পারে এবং দেখা গেছে প্রত্যেকটি গুছি 


থেকেই শিষ বের হয়। অথচ অন্য মরস্থমে এর 
উপ্টোটাই সত্যি হয়ে দাড়ায়। বিশেষ করে 
ধানের ফুল ফোটার পর থেকে দান! তৈরির সময়ে 
বেশী উজ্জল ন্র্যালোক ও আপেক্ষিক আদ্রতা। 
কম থাকলে প্রতিটি দানাই বেশ পুষ্ট হয়। তাছাড়। 
মরস্থম WHA দানার মধ্যে ওজনের তারতমা 
ঘটতেও দেখ! যায়। ঠাণ্ডা-শুদ্ধ মরসুমে বেশী 
ফলন হওয়ার কারণ, বেশী সংখ্যায় শিষওয়াল! 
গুছি, বেশী সংখ্যায় পুষ্ট ও ওজনে ভারী দানা এবং 
সামগ্রিকভাবে গাছের বৃদ্ধি। গরম-শুফ ও গরম- 
WIR মরস্থমে আন্ুপাতিকভাবে সবকিছুই কম। 

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা! যায়, ধানচাষের পক্ষে 
ঠাণ্া-শুষ্ক মরস্থমই সবচেয়ে IIFA সবচেয়ে 
আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের স্বাভাবিক ধানচ!ষের 
IP ) গরম-আর্র ) উচ্চ ফলনের পক্ষে মোটেই 
অনুকূল নয়। 


মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মথুরমোহন। 
সামনেই চাষের মরস্থম। আর মাসখানেক পরেই 
শুরু হবে জমিতে হাল দেওয়া । সে আশ! 
করেছিল এবারে একটা হালও আর কিনবে a | 
তিনশ’ টাকা দিয়ে ভালো দেখে একজোড়া বলদ 
কিনে এনেছিল। তাজা-জোয়ান-সাদা! ধপধপে 
গরু ছুটি। যে জমি কেন! হালে চাষ দিতে 
তিনঘণ্টা লাগত-_এ গরু কেনার পর থেকে 
দু’ ঘণ্টায় সে কাজ সমাধা হত। মথুরমোহন 
লাঙ্গল ঠেলত আর বলত-_চল বাবা, উড়ে চল-_ 
পক্ষীরাজের মত চল-_ 

তা পক্ষীরাজই বটে | 

সদরের পাশে বাঁধা থাকত । রাস্ত! দিয়ে 
লোক যাবার সময় দেখে যেত। প্রশংসা করত 
গরু ছুটির। কিন্তু তারা জানত না যে এই দুটো 
কিনতে মথুরমোহনকে সর্বস্ব খরচ করতে হয়েছে। 
এ হেন গরুর একটি যদি চাষের মরস্থমের আগে 
অনুস্থ হয়ে পড়ে__কার না সর্বনাশ হয় ! 
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গরুট। খাচ্ছে 21 ١ মুখ দিয়ে লাল! গড়াচ্ছে | 
মাঝে মাঝে যেন চমকে চমকে উঠছে। দীড়িয়ে 
দাড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। 


পাটের I এই গরু OS যা কাজ 


দিয়েছে__মথুরমোহন ভুলতে পারে না সে Fe] | 
আর-_-আজ-_- 

মথুরমোহন নাওয়াখাওয়া ভুলে গরুটার 
পরিচর্যায় লেগে গেল। ছু’ মাইল দূরের শরৎ 
দে-র বাড়ী থেকে বাড়িপড়া এনে দিল। স্থানীয় 
শ্মশান বেলেকুলে-র সাধুর কাছ থেকে ওষুধ 
এনে দিল। কাছে পিঠে যারা গরুর চিকিৎসা 
করত-_সবই দেওয়| হল। কিন্তু কিছুতে কিছু 
হল না। দিন দিন গরুট! শুকিয়ে যেতে লাগল। 


গরু দুটো! পাড়ার সের! গরু ছিল। পাড়ার a 


লোকেও গরুটার অসুখে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। 
কিছুতে যখন কিছু হল না__তখন পাড়ার সিধু 
খুড়ো বলল-_মথুর অনেক তে| করলে; শুনেছি 
এঁ যে বি-ডি-ও অফিস হয়েছে__ওখানে নাকি 
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ভাল ডাক্তার আছে--গরুর চিকিচ্ছে করে। 
আমার মাম! শ্বশুরের একট! বলদের ঠিক 
গ্যামনটাই হয়ে ছ্যাল__তা৷ তুমি যদি একবার 
গিয়ে সেখানে দেখাতে পার | 

তাই করল মথুরমোহন। কোন রকমে ছুটি 
ভাত নাকে মুখে গুঁজে জামাটা কাধে ফেলে 
ছুটল তিন মাইল দূরের ব্লক অফিসে | 

সেখানে গিয়ে শুনল ডাক্তারবাবু বাইরে চলে 
গেছেন। ফিরতে একটু দেরী হবে। 

কি আর করে__মথুরমোহন তার সহকারীর 
সঙ্গে গল্প করতে লাগল । সে বলল- আপনি 
কিছু ভাববেন না মথুরবাবু-_ডাক্তারবাবু খুব 
ভালো । আপনার বলদকে নিশ্চয়ই সারিয়ে 
দিতে পারবেন। আমরাও চাষী লোক | চাষের 


সময় গরু অসুস্থ হলে আমাদের কি যে অস্মুবিধ! 


হয়_ বুঝি বৈ কি! 

লক্ষমীবাবুকে মথুরমোহনের খুৰ ভালে! লেগে 
গেল। সে বিড়ি বার করে তাকে দিল। চা 
খাওয়াল। আর ডাক্তারবাবু যখন এলেন, লক্ষ্মী- 
বাবু নিজে মথুরমোহনের হয়ে বলল | 

ডাক্তারবাবু বললেন আজ তে। যেতে 
পারছিনা আমি-_আমাকে এখুনি হাকিমপুর 
যেতে হবে। আপনি একট! বোতল আন্গুন_ 
আমি ওষুধ দিচ্ছি | 

কিন্তু সব বৃথা । চারদিন হাঁটাহাঁটি করে 
মথুরমোহন ব্লক অফিস থেকে ওষুধ নিয়ে এল। 


ডাক্তারবাবু নিজে এসে একবার দেখে গেলেন 


কিন্তু কিছু হল না। 
মারা গেল | 


ছ'দিনের দিন গরুট| 
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বুক চাপড়ে কাদল মথুরমোহন। Ff 
উঠল না। খেল না। 

একে গরুর শোক-_-তার ওপর চাষের 7 
অনেক টাকা দিয়ে ‘হাল’ কিনতে হবে_ত 
চিন্ত! | 

বৌ বলল-_তুমি এত ভাবছ কেন? আম 
গলার হারটা তো! এখনও আছে-_এটা 65 
করে আর একটা গরু কিনে আনে! 

মথুরমোহন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে cate 
দিকে। ইতিপূর্বে অনেক খোশামোদ করেও ৫ 
হার ছড়াট। দিতে চায় নি। 

fee হারটা মথুরমোহন নিতে পারে নি 
বৌ-র শুশ্যগলা সে দেখতে পারবে না। ত 
চেয়ে অন্য ব্যবস্থ। করতে লাগল। 

পাড়ারই দু’ একজনের কাছে সে ধার চাই 
শ’ দেড়েক টাকা | কিন্তু পাড়ার সবারই অব, 
সমান। কে আর ধার দেবে। 

অঞ্চল পঞ্চায়েতের অফিসে বসে সেই কথা 
সে আলোচনা করছিল অঞ্চল প্রধান অলকবাব 
সঙ্গে | মথুরমোহন বলছিল-_জান অলকদা এ TY 
চাষাস আমার আর হল না। গরুটা গে 
মরে। টাকাকড়িও তেমন নেই। তাই ভাবা 
কিছুটা জমি বাঁধা রেখেই হয়ত গরু একটা কিন 
হবে। ধার কর্জও কারে। কাছে পাচ্ছি না__ 

অলকবাবু বললেন-__টাক। ধার তুমি নেবে 
কত টাকা? 

মথুরমোহন বলল- আপাততঃ শ' crew 
হলেই হবে। পাটটা উঠলেই আমি টাকা শে! 
দিয়ে দোব। 
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অলকবাবু বললেন-_পাট উঠলে না দিলেও 
চলবে। দু’ বছর পরে দিলেও চলবে। 

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মথুরমোহন, 
অলকদার দিকে। 

তারপর আস্তে আস্তে বলল- কে ধার 


দেবে--তুমি ? 
অলকবাবু বললেন__না, আমি দোব al | 
আমি বাবস্থা করে দিচ্ছি। বলে অলকবাবু 


একজন চৌঁফিদারকে বললেন নিবারণবাবুকে 
ডেকে আনতে | তিনি গ্রামসেবক। পাশের 
ডাক্তারখানায় তিনি থাকেন। 

নিবারণবাবু এলেন। অলকবাবু বললেন__ 
নিবারণবাবু। এই ভদ্রলোক fH, fA, (ক্যাটল 
পারচেজ ) লোন নিতে চান। একটা! ব্যবস্থা 
করে দিন al | 

নিবারণবাবু মথুরমোহনের দিকে ফিরে 
 বললেন_-আপনি গরু কেনার জন্বে ধার 
নিতে চান? | 
9 মথুরমোহন 3253-55 তে|-_কিন্তু পাচ্ছি 

নিবারণবাবু বললেন__কত টাকা নেবেন ? 

মথুরমোহন বলল _শ' দেড়েক টাকা হলেই 
চলবে | 

নিবারণবাবু বললেন আপনার যদি বিঘে 
তিনচার জমি থাকেত হলেই আপনি দেড়শ" 
টাক। লোন পাবেন। তিন বছরে শোধ দিতে 
হবে। তিনকিস্তিতে। আর YF বছরে 
ছ' টাকা করে। T 


আমি রাজী | 
দিন নিবারণবাবু-_ 


আপনি আঞ্জই ব্যবস্থা করে 


নিবারণবাবু বললেন-_তা৷ হলে আপনি একটং» > 


দরখাস্ত করে দিন মথুরবাবু-_ 

মথুরমোহন অলকবাবুকে বলল-_দাওন৷ 
অলকদ। একট! দরখাস্ত লিখে__যদি টাকাটা 
পাই। আমি তে মুখ্যুমান্ুষ-_ 

দিন পনের পরেই মথুরমোহন ব্লক অফিস 
থেকে দেড়শ’ টাকা নিয়ে এল। ইতিমধ্যেই 
সে গরুর খোঁজ করছিল। খোজ পেয়েও 
> আলিপুর গ্রামে নিতাই গড়াই-এর সাদ! 

সে কিনে আনল । সবার 
per মুখে হাসি 

অগ্রাণ ছড়িয়ে আছে সোনার ধানের ক্ষেতে | 
কখনো কখনো মনে হয় এ যেন ধানের ক্ষেত 
নয়; সমুদ্রের রঙ হলুদ হয়ে গেছে | মথুরমোহন 
সেই সমুদ্রের তীরে দাড়িয়ে আছে। দূর থেকে 
হলুদ উত্তাল ঢেউ এসে ছুলিয়ে দিচ্ছে ধানের 
শিষগুলোকে | 

সবে সূর্য উঠতে শুরু করেছে। সোনালী 
গোলাপী রঙ ছিটকে পড়ছে ধানের ঢেউয়ের 
মাথায়। মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে দাড়িয়ে থাকে 
মথুরমোহন। 

তারপর মথুরমোহন পুবদিগন্তে চোখ 
a معو‎ মতো! YI যেন 
নতুন আলে! ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীতে | 
ا‎ nen on ae 
মথুরমোহন। | 


দেশের এই IY সঙ্কটের দিনে TIT 
উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ- 
ভাবে বলার কিছু নেই। অধিক খাগ্ঠোতপাদনের 
oy উন্নত ধরনের চাষ পদ্ধতি, বীজ এবং কীট- 
নাশক ওষুধের ব্যবস্থার কথাও অনস্বীকার্য। 
কিন্তু কষিকাজে সবার আগে যার প্রয়োজন তা 
হচ্ছে জল। জল ছাড়া অন্যান্য সব কিছুর 
সমন্বয়েও অধিক উৎপাদনের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ 
হয়ে যেতে পারে। 


জলের জন্য সেচ ব্যবস্থার দরকার ৷ অনেক 
রকমের সেচ ব্যবস্থার প্রচলন আছে। ভূতত, 
ভৌগোলিক পরিবেশ ইত্যাদি নান! বিষয়ের ওপর 
সেচ পরিকল্প নির্ভর করে। এ প্রবন্ধে বিশেষ 
করে নলকৃপের সাহায্যে জল তুলে সেচ দেওয়ার 
বিষয়ে আলোচনা কর! হয়েছে | 


অন্যান্য সেচ পরিকল্পের চেয়ে TAFA সেচের 
বিশেষ কয়েকটি সুবিধা আছে। যেমন সময় 
মত উপযুক্ত পরিমাণ এবং Maks সেচ একমাত্র 
নলকৃপের জলেই AST! বাংলাদেশের কোন 
কোন জেলায় প্রথম জলবাহী স্তরে প্রচুর পরিমাণ 
জল আছে। এর প্রকৃত স্যবহার করতে পারলে 
অল্প খরচে চাষের কাজে লাগানো সম্ভব। এই 
সব স্তর সাধারণতঃ ৮০-১০০ ফুটের মধ্যে থাকে | 


কিছু কিছু জায়গায় কৃষকের এ ধরণের 
অগভীর নলকূপ বেশ সাফল্যের সাথেই 


* এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ( এগ্রিঃ ইরিগেশান ), 
কল্যাণী। 


paruka 


০0১ 
শব (কি, Tang 


ব্যবহার করছেন। এবং উপকারও যথেষ্টই 
পাচ্ছেন। এমন কি উত্তরবঙ্গেরও কিছু কিছু 
জায়গায় এর প্রচলন বেশ বেড়েই চলেছে | এ 
পদ্ধতির সুবিধা এই যে এর জন্য যে পাম্প 
ব্যবহার করা যায়, তা সস্তা; হালকা, বহনযোগ্য 
এবং মেরামতী কাজে সুবিধাজনক | 


এই ধরণের কয়েকটি অগভীর নলকৃপ নিয়ে 
একটি গুচ্ছ পরিকল্পের বিষয়ে এই প্রবন্ধে 
আলোচনা কর! হচ্ছে। এ ধরণের পরিকল্পনায় 
বিদ্যুৎ সরবরাহের, চালকের এবং রক্ষণাবেক্ষণের 
খরচ অনেকটা কমান! 593 | 


চিত্রে অগভীর নলকৃপ গুচ্ছের জলে আদর্শ 
সেচ-উপকৃত জমির OGY ভূমি ব্যবস্থা পাশাপাশি 


২১ 
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দেখানে। হয়েছে | কার্ষক্ষেত্রে অবশ্য এ ধরণের 
জ্যামিতিক আকৃতি নাও হতে পারে, তবে নল- 
কৃপ গুচ্ছের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুযায়ী 7 
অবস্থান যত কাছাকাছি হয় ততই খরচ কম। 
তবে একটি থেকে অপরটিকে তাঁর প্রভাব ETT 
বাইরে রাখার জন্য ন্যুনতম দূরত্বে খনন করার 
কথ! মনে রাখতে হবে | ক চিত্রে মাটির নীচে ৬ 
ইঞ্চি ব্যাস কংক্রিট পাইপ লাইন সহ ১২টি 
নলকৃপের একটি গুচ্ছ দেখানো হয়েছে | 


প্রতিটি নলকৃপ থেকে অনুমানিক ৪৫ একর 
জমি সেচের আওতায় আনা যাবে। অবশ্য 
জলের অপচয় রোধ করলে এবং শস্তপর্যায় ঠিক 
করলে? আশা কর! যায়, আরে৷ বেশী পরিমাণ 
জমিতে সেচ দেওয়| 57293 | গুচ্ছের মাঝামাঝি 
জায়গায় ৫০ কেঃভিঃএ, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা 
আছে এবং প্রত্যেকটি নলকৃপের এল, টি, লাইন 
দিয়ে এর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। এ 
ব্যবস্থা বিদ্যুৎ সরবরাহের পক্ষে কম খরচের। 
প্রতিটি পাম্প ঘরে, স্টার্টার ইত্যাদির জন্য খরচ 
BAAS ৫০০২ -টাকা। 


খ-চিত্রে এরূপ আরেকটি গুচ্ছ দেখান হয়েছে। 
এতে পাইপ লাইনের কোন ব্যবস্থা থাকবে না; 
ফলে প্রতিটি কূপ আনুমানিক ১* একর জমিতে 
সেচ দিতে পারবে। বিদ্যুৎ সরবরাহের এবং 
চালকের ব্যবস্থাদি আগের মতই থাকবে | 


ছ'কনি 


বহু রকমের ছাকনি আছে এবং তাদের গুণা- 


২২ 


ate বিভিন্ন | তবে দাম বেশী হওয়ায় এ ধরণের 
পরিকল্পে ব্যবহার কর! যায় al নারকেল দড়ি 


দিয়ে সস্তায় তৈরি এক রকম ছাকনির ব্যবহার..." 


আজকাল কিছু কিছু অগভীর নলকৃপে ا‎ 
সঙ্গে করা হচ্ছে। 


গ-চিত্রে এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ৭-৮টা 
& লোহার রডকে দুদিকে অবস্থিত KPI ৩“ বা 
8“ ব্যাসের জি, আই, পাইপের সঙ্গে গোলভাবে 
ঝালাই করে দেওয়া হয়। hea লোহাকে 
শক্ত রাখার জন্য কিছু দূর পর পর লোহার গোল 
বাইগার ঝালাই করে দেওয়| হয়। এবার এই 
দাড় করিয়ে রাখা লোহার চারিদিকে নারকেল 
দড়ি দিয়ে পর পর ভাজ দেওয়! হয়। সাধারণতঃ 
চার ভাঁজ পর্যস্তই ব্যবহৃত وج‎ | এর কম বা বেশী 
হলে ফলাফল ভাল হয় না। কম হলে পাতলা 
বালি আসতে পারে এবং বেশী হলে জল আসার 
মুখ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ١ এ নিয়ে পরীক্ষা! করে 
দেখা হচ্ছে। 


ফুলিয়া শীট মেটাল কোম্পানী এ ধরণের 
কাজ করে থাকে। পরীক্ষামূলক ভাবে কয়েকটা 
নমুনার জন্য এই কোম্পানীকে আমি অনুরোধ 
করেছি, যাতে ছাকনির বাইরের ব্যাস ৬” বা তার 
ওপরে হয়। 


এই ব্যবস্থায় মাটির নীচে থেকে এক সঙ্গে 
যথেষ্ট পরিমাণে জল পাওয়ার আশা কর! যায়। 
যদি ছাকনির ব্যাস, আকার, দৈর্ঘ্য ঠিকমত 
নির্বাচন কর! যায়, তাহলে আমাদের অনেক 
সমস্যার সমাধান হতে পারে। 


„ গুণাগুণ নীচে দেওয়। হলো :— 
ou ক! পাইপ লাইনসহ সরকারী রক্ষণাবেক্ষণ 


গভীর নলকৃপ গুচ্ছের তিন রকম পরিকল্পনার 


১। বিদ্যুৎ চালিত পাম্প, অথব৷ 
২। ডিজেল চালিত পাম্প 

খ। পাইপ লাইন ছাড়! সরকারী রক্ষণাবেক্ষণ 
১। fags চালিত পাম্প, অথব। 


২। ডিজেল চালিত পাম্প 
গ। পাইপলাইন ব্যতিরেকে স্থানীয় লোকের 


রক্ষণাবেক্ষণ 


১। fags চালিত পাম্প, অথবা 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৪ 

2 | পাম্প, নলকূপ ও যন্ত্রের আয়ুর পরিমাণ 
১৫ বছর | | 

৩। বিদ্যুতের ব্যয় 

S| যন্ত্র চালক ও সহকারীদের বেতন 
ইত্যাদি 

৫। বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণের খরচ 

৬। মূল্য হাস শতকরা ৫ টাকা 

৭। একটি নলকূপ গড়ে প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা 
ও বছরে ৩০০০ ঘণ্টা চলবে এবং ঘণ্টায় 
৮০০০ গ্যালন জল দেবে। 

পুজ্খানুপুঙ্খ হিসাব এই প্রবন্ধে দেওয়| সম্ভব 


২। ডিজেল চালিত পাম্প 
: fate Rokk Pubic হর নয়, সেইজন্য উপরোক্ত তিনটি পরিকল্পনার মূলধন, 
দণ্ড বিবেচন। কর! হয়েছে 3 = মূল্য হাস হিসেব করে, প্রতি ১০০০ গ্যালন জলের 
4 رد‎ পাইপ ও তার আনুষঙ্গিক উপকরণ মূল্য এবং প্রতি একর জমির মূল্য তুলনামূলকভাবে 
সহ আয়ুর পরিমাণ ২৫ বছর নীচের তালিকায় দেওয়া হল :— 





বিদ্যুৎ চালিত | ডিজেল চালিত 





বিভিন্ন মূল্যের হিসাব পাইপ লাইনসহ পাইপ লাইন পাইপ লাইনসহ পাইপ লাইন 


সরকারী বাতিরেকে সরকারী ব্যতিরেকে 
রক্ষণাবেক্ষণ —— কঝুক্ষণাবেক্ষণ — == 
সরকারী স্থানীয় সরকারী স্থানীয় 
রক্ষণাবেক্ষণ লোকের রক্ষণাবেক্ষণ লোকের 
রক্ষণা- ۱ রক্ষণ।- 
বেক্ষণ বেক্ষণ 
১৮,২০০২ ৫,৬০০২ ৫৬০০২ ১৩,৫০০২ ৪১৩০০, ৪১৩০ ০১, 
১২ পয়সা ১০ পঃ ৬৫ পঃ ২২ পঃ ১৯ পঃ ১৬ পঃ 
২৮ ১০৪, ৭০২ ৫২ 2২০২১ ১৬৮ 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


তুলনামূলক খরচের হিসাব পরীক্ষ| করে দেখ! 
যায়, পাইপ লাইনসহ পরিকল্পনাই গ্রহণযোগ্য বা 
অনুমোদনযোগ্য ١ পরিকল্পনায় বেশী পরিমাণ 
জমি সেচের আওতায় আন! যায়। গভীর 
নলকূপ পরিকল্পে আগে পাইপ বন্টনের কাজে 
বিশেষ এক সমস্তা ছিল। জমির কণ্ট,র নেওয়া 
সত্বেও পাইপ লাইনকে সোজা'স্থজি বণ্টন করা 
ছাড়! অন্য উপায় ছিল না। বর্তমানে এক পাইপ 
তৈরির কারখানার সাহায্যে কংক্রিটের ২২২” 
বাকের নির্মাণকার্য কৃতিত্বের সঙ্গে করা সম্ভব 
হওয়ায় উপরোক্ত সমস্যার যথেষ্ট সমাধান হয়েছে | 

পরিসংহারে এই বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই যে, বিঘ! প্রতি সেচকর ধার্য করার 
পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ফলে 
জলের অপচয় হয়। ধারা প্রত্যক্ষভাবে নলকূপ 
সেচের সঙ্গে জড়িত, তাদের অনেকেই এই জলের 
মূল্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ | 

বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার সঙ্গে এই পরিকল্পনার 
পার্থক্য এই যে, বৃহৎ পরিকল্পনা বৃষ্টির জলের 
ওপর নির্ভরশীল এবং প্রকারাস্তরে পরনির্ভরশীল 
সেচ পরিকল্পনা! বলা যেতে পারে। জলের 
প্রত্যক্ষ কোন মূল্য নেই। নলকৃপের জলের 
প্রতিটি বিন্দুর জন্য বৈহ্যুতিক মূল্য ধার্য কর! হয়, 
সেজন্য জলের অপচয় করা আমাদের পক্ষে 
অপরাধ | 


উচ্চফলনশীল ধানচাষ যেমন কর! হবে, সঙ্গে 
সঙ্গে তার জলের প্রয়োজনীয়তার নির্দেশও দিতে 
হবে। 
একজন কৃষক যে পরিমাণ জল ব্যবহার করে, 


অন্ত কৃষক হয়তো! তার দুগুণ বা তিনগুণ জল 


ব্যবহার করে থাকে | এর জন্য কৃষককে বর্তমান 
নিয়ম অনুযায়ী বেশী দামও দিতে হয় না। তা 
ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহারে, অধিক 
ফলন নিশ্চয়ই হয় না বরং জমির পরোক্ষ ক্ষতি 
যথেষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ ক্ষতি হয় মহামূল্যবান জলের 
অপচয়। এই অপচয় থেকে উদ্ধার পাওয়ার 
একমাত্র উপায় হিসাবে সেচকর ধার্য হওয়া উচিত 
জলের পরিমাণের ওপর | প্রতি হাজার গ্যালন 
জলের দাম তালিকায় দেওয়া! হয়েছে। 


জলের চাহিদা! এখন জলদি খরিফ এবং খরিফ 
মরস্থমেই বেশী। নলকৃপের জলকে তখন 
অতিরিক্ত সেচ হিসাবে কাজে লাগান উচিত। 
রবি মরস্থমে, সাধারণতঃ জলের চাহিদ! অপেক্ষাকৃত 
কম। গম, ভুট্টা জাতীয় শস্তের চাষ করলে 
জলের অপচয়ও কম হয় এবং অধিক জমিতে 
ফলন করাও সম্ভব হয়। তাই মনে হয়, যেখানে 
সেচের স্থবিধা আছে সেখানে শস্তপর্ধায় বদলে 
বেশী করে গমের ai রবিশস্তের চাষ করলে, 
বোধহয় tte সমস্যার Yil করা অসম্ভব 
হবে না। 


কারণ, তা না হলে দেখ! গেছে যে, -«: 


< 


অস্তাণ | বেণু দত্তরায় 


মাঠে মাঠে সমুদ্র-আহ্বান : 
আনন্দিত শস্তের অস্ত্রাণ 
রোমাঞ্চিত বন্দরে ও গ্রামে 

শ্রমের দাক্ষিণ্যে আর সততার দামে 
মাঠে-মাঠে ফসলের গান 

এনেছে BEY | 

বিজয়ী পতাক! দোলে জীবন-চূড়ায় 
সুস্থভিত্তি সভ্যতার শিখরে উড়ায় 
শাস্ত সুখী প্রাণ 

শিশুর সুন্দর মুখে নারীর আশায় 
সঙ্গীতের কলোচ্ছাসে কবির ভাষায় 
দেশে-দেশে দিকে-দিকে দীপ্র কলতান | 


ক্ষুধা নয়, দুঃখ নয়, নয় কোনো তাপ-_ 
প্রেত নয়, কোনে! হিংস্র নয় অভিশাপ 
আজ কোনে।৷ ক্লান্তি নেই, স্ধা__ 
স্থলে জলে ফলে-পুষ্পে অম্লান বসুধা | 
মাঠে-মাঠে সমুদ্র-আহ্বান : 
সমুদ্র যে আমাদেরও প্রাণে 

শিরায় মজ্জায় আর চেতনার টানে 
উজানে উজানে 

রক্তের কল্লোলে শোনে! কী উদ্বেল গান। 
هه‎ তো মাঠে নয় আমাদেরও প্রাণে | 
কীষে যাদু জানে 

হাত ধরে বাইরে টেনে আনে 

ফুল খুশি মুখ। 

ছু হাতে বিলিয়ে দিতে আমরা Beye | 


২৫ 





নান্তির পাহাড় ভেঙে | সত্যানন্দ মণ্ডল 


ভিজে ভোরের বাতাসে 

ঘরে ঘরে ধান ওঠে, সন্ধ্যেবেলা শাখ বাজে__ 
সেইসব স্বপ্নগুলো ফিরে আসে অনায়াসে | 
সারারাত অনায়াসে 

বকুল ফুলের মত তার! হয়ে ঝরে পড়ে 
অজস্র শিশির ফোট! ছায়াতলে-ঘনঘাসে | 
মাছরাঙ! পাখিগুলে! 

খাল-বিল ঘুরে ঘুরে মাঠের আকাশে ওড়ে, 
উড়ে উড়ে কতোকাল ছেলে রাখে স্বপ্নগুলো | 


বোধহীন মর! ডাল,__আশঙ্কায় কাটে দিন; 
আবার আসিবে তবু গর্ভবতী হয়ে তুমি । 
চেয়েছি ত কতোকাল, 

নাস্তির পাহাড় ভেঙে faa ঝিরে 5 
নামুক এ পৃথিবীতে, যেন আসন্ধ্যাসকাল | 
চেয়েছি ত কতোবার, 

মৃত্তিকার গর্ভ ফুঁড়ে সে বড় সাধের বীজ 
পল্পবিত হয় যেন, দূরে ঠেলে অন্ধকার | 





ধস! রোগ আলুগাছের এক মারাত্মক NEF | 
মেঘলা আকাশ এবং বায়ুর আদ্র'তাই এ রোগের 
কারণ। হুগলী জেলায় ১৯৬৩-৬৪ সালে ধস৷ 
: _ রোগের মহামারী বিশেষ স্মরণীয় । কৃষিবিভাগের 
গবেষণা শাখা এ বছরও এই মহামারীর আশঙ্কা 
করেছিলেন। বিশেষ করে বিগত বছরের খরায় 
ধানের দুরবস্থা এবং আকাশের 57| দেখে 
আলু চাষের ঝুকি নিতে চাইলেন ন! কৃষি বিভাগ | 

আলু চাষের সম্তাবিত বিপদ এড়াবার জন্মে 
হেলিকপ্টার ব্যবহার করা ঠিক হোল। যেখানে 
এরোপ্লেন ব্যবহার সম্ভব, সেখানে এরোপ্লেনের 
ব্যবস্থা হোল। সাধারণতঃ আলুচায ছোট 
ছোট জমিতে হয় এবং একটি ক্ষেত থেকে অন্য 
ক্ষেতের কিছুটা দূরত্বও থাকে। কাজেই ধানের 
” বেলায় যেমন মৌজার পর মৌজ! ওষুধ ছিটানো 

যায়, আলুর ক্ষেতে তা অস্ুবিধাজনক | 

ভারত সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাই ঠিক 
হলে! যেখানে হেলিকপ্টার ব্যবহার কর! সম্ভব, 
সেখানে 5| কর! হবে, অন্য জায়গায় এরোপ্রেন | 
ধনিয়াখালির জন্য এরোপ্লেন ব্যবহারের প্রস্তাব 
মঞ্জুর হোল। ফুটবল মাঠে a চওড়া রাস্তায় 
নামল হেলিকপ্টার। কিন্তু এরোপ্লেন নামার জন্তে 
কয়েকটি ধানক্ষেতের আল ভেঙ্গে মাঠ তৈরি 
কর! হোল। 

ভারতবর্ষে আলুগাছে এইভাবে ওষুধ ছিটানে! 
ظ‎ এই প্রথম। সাধারণতঃ হেলিকপ্টার বা এরো- 


* যুগ্ম অধিকর্তা, কৃষি ( গবেষণ! ), 
` পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 


২৭ 





প্লেন একরে ২-৩ গ্যালন জল ছিটিয়ে থাকে | 
আর তামাঘটিত ওষুধ একর প্রতি আমরা দুই 
কিলোগ্রাম দিয়ে থাকি ২ গ্যালন জলে এই 
পরিমাণ ওষুধ মিশিয়ে হেলিকপ্টারের সাহায্যে 
ছিটানে! যায় কিনা, Si ভাববার বিষয়। পরীক্ষা 
করে দেখা হোল ও পরীক্ষায় তা সম্ভব বলে 
See হোল। ধনিয়াখালিতে এরোপ্লেন এবং 
তারকেশ্বর। SASHA, পুরশুড়া, আরামবাগ ও 
খানাকুল ১নং ব্লকে হেলিকপ্টার কাজে লাগানো! 
হোল | যাই হোক, পরীক্ষায় নিয়লিখিত দিক- 
গুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখা হলো s— 
اذ‎ কি পরিমাণ ওষুধ কি পরিমাণ জলে 
আলুগাছে ছিটানোর প্রয়োজন | 
২। হেলিকপ্টার ব| এরোপ্লেন_কোনটি এ 
কাজের উপযোগী | 
إن‎ কত উচু থেকে ছড়ালে পাতার ছুদিকেই 
ওষুধ সমানভাবে লাগবে | 
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ব৷ বেশী পড়বে। 

৫। সামগ্রিক বিচারে আমাদের ভবিষ্যৎ Fí- 

পন্থা কি হবে। 

৬০ গ্যালন জলে ৩০ কিলোগ্রাম ওষুধ 
মিশিয়ে হেলিকপ্টারের সাহায্যে ৩০ একর জমিতে 
ব্যবহার করা হয়। রাশিয়ান প্লেনের সাহায্যেও 
২০০ গ্যালন জলে ১০০ cofa ওষুধ মিশিয়ে 
১০০ একর জমিতে ব্যবহার কর! হয়। যেখানে 
আমরা ৫০ থেকে ৬০ গ্যালন জল ব্যবহার করে 
থাকি, সে ক্ষেত্রে মাত্র ২ গ্যালন জলে কাজ 
হয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টার ব! প্লেনের সাহায্যে। 

একটি হেলিকপ্টার প্রত্যহ reo থেকে 
১০০০ একর আলুর জমিতে ওষুধ ছিটাতে পারে | 
রাশিয়ান প্লেন পারে ১০০০ থেকে ১২০* একর 
জমিতে ওষুধ ছিটাতে | অর্থাৎ ছুয়ে মিলে রোজ 
প্রায় ছু হাজার একর জমিতে ওষুধ ছিটানে৷ 
সম্ভব হয়েছে। হাতে চালানে৷ যন্ত্রের সাহায্য 
নিতে হলে আমাদের কম করে ২০০০ যন্ত্র এবং 
৮০০০ লোকের প্রয়োজন হোত। প্রতি ১২-১৩ 
মিনিটে ৩০ একর জমিতে ওষুধ ছিটানো হচ্ছিল। 
রাশিয়ান প্লেনের সাহায্যে ৩* মিনিটে ১০০ একর 
জমিতে ওষুধ ছিটানো! সম্ভব হয়। 

আলুগাছের ২ ফুট ওপর থেকে গাছে 
ওষুধ ছিটানো হোত হেলিকপ্টার দিয়ে। রাশিয়ান 
প্লেন ওষুধ ছিটাতে পেরেছে ৫-৬ ফুট ওপর 
থেকে | ধনিয়াখালিতে ২১শে জানুয়ারী ওষুধ 
ছিটাবার প্রথম পর্ব শেষ হয়। ২৩শে জানুয়ারী 
তারকেশ্বর, পুরশুড়া, আরামবাগ ও খানাকুল 


অঞ্চলে (যেখানে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে) 
প্রথম পর্ব শেষ হয়। এ অঞ্চলেই ছিতীয় পর্ব শুরু 
হয় ২৪শে জানুয়ারী এবং শেষ হয় ১ল! ফেব্রুয়ারী। . 
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এবং শেষ হয় ৩০শে জানুয়ারী | 

হুগলী জেলায় মোট ১৭,৮৯০ একর জমিতে 
ধসারোগের প্রতিরোধক ওষুধ ছিটানো হয়েছে | 
হেলিকপ্টার বা এরোপ্লেন ছাড়া এতো অল্প সময়ে 
এতোটা! জমিতে ওষুধ ছিটানো৷ অসম্ভব ছিল। 

কিন্তু অনেকের ধারণা? হেলিকপ্টারে ওষুধ 
ছিটানো খুবই ব্য়সাধ্য। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। 
হেলিকপ্টার চালানোর জন্য একর প্রতি খরচ 
পড়ে ১০ DIFI | সারাদিনে ১০০০ একর জমিতে 
ওষুধ ছিটাবার FY প্রয়োজনীয় ১৬ জন মজুরের ». 
খরচ ৩০০ টাকা হারে ৪৮০০ টাকা । একর 
প্রতি মজুর খরচ পড়ে মোটামুটি ৫ পয়সা | 
তাহলে একর প্রতি মোট খরচ দীড়াচ্ছে yoo 
টাক! মাত্র। এ গেল হেলিকপ্টারের কথ! | আর 
রাশিয়ান প্লেনে ওষুধ ছিটাবার মোট খরচ পড়েছে 


আরো! কম। একর প্রতি মজুর খরচ পড়েছে তিন 


পয়সার মত। মোট খরচ পড়ে ৮'০৩ টাকা | 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উল্ভিদরোগতত্ববিদের 
বিচারে রাশিয়ান প্লেনের চেয়ে হেলিকপ্টারে ওষুধ 
ছিটানো অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। কাজেই আলু- 
গাছে ওষুধ ছিটাবার wa হেলিকপ্টারই শ্রেয় | 
নীচে ১৯৬৬-৬৭ সালে হুগলী জেলার বিভিন্ন 
ব্লকে ধসারোগ প্রতিরোধের জন্যে হেলিকপ্টার ও 
রাশিয়ান প্লেনের সাহযো যে ওষুধ ছিটানে! 
হয়েছিল তার খতিয়ান দেয়া হোল £-_ 
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বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর و‎ তারিখে পুরু- 
লিয়ায় মৃত্তিকা! সংরক্ষণ আধিকারিকের কার্যালয়ে 
মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্লকের প্রগতিশীল কৃষক এবং 
কর্মচারীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
যেসব অঞ্চলে মৃত্তিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা! নেয়! 
হয়েছে, সেই সেই অঞ্চলের কৃষকেরা এই 
সম্মেলনে যোগদান করেছেন। এই প্রকল্পটিকে 
কেমন করে রূপাঁয়িত করা যায় এবং আরও বেশী 
জনপ্রিয় করে তোলা যায় তার উপায় ও প্রণালী 
বিষয়ে সম্মেলনে আলোচনা কর! SLATE | 

মৃত্তিকা সংরক্ষণ আধিকারিক ছাড়া কৃষি অর্থ- 
বিদ এবং অপর কৃষি অধিকর্তা Afr, রায়, মৃত্তিকা 
সংরক্ষণ অধিকর্তা Sirs, এস, ব্যানার্জি এবং জেল! 
কৃষি আধিকারিক (পুরুলিয়।) শ্রীকে, সি, গাঙ্গুলীও 
এই সম্মেলনে যোগদান করেন | 

মৃত্তিকা সংরক্ষণ সম্পর্কে এমনি সম্মেলন এর 
আগে আর কখনও হয়নি। কৃষকরা এ ব্যাপারে 
এত উৎসাহিত হয়েছিলেন যে তারা তাদের 





উদ্বোধনী ভাষণে মৃত্তিকা সংরক্ষণ আধিকারিক 
বলেছেন, মোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার একর পোড়ো 
জমির মধ্যে মাত্র ১৭ হাজার একর জমির ১৯৬৩-৬৪ 
9 সালে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে। 
বর্তমানে এই কাজ যে গতিতে এগিয়ে চলেছে সে 
ভাবে চললে আমাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতির ধাপে 
পৌঁছোতে দীর্ঘ সময় লাগবে পোড়ে জমিতে ৷ 
ফসল উৎপাদনে নিজেদের অভিজ্ঞতা অন্যান্য 
কৃষকদের কাছে বর্ণনা করতে সম্মেলনে সমাগত 
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কৃষকদের অনুরোধ করা হয়। এবং বল! হয় যে, 
তার ফলে কৃষকর! তাদের জমিকে ভালভাবে কাজে 
লাগাতে পারবে। এ কথা সত্য যে, এই জেলার 
পোড়ে জমির ay নেয়া সরকারের পক্ষে খুবই 
কঠিন হবে, যদি কৃষকরা মৃত্তিকা সংরক্ষণের 
বিষয়ে প্রয়োজনীয় ise] ও অভিজ্ঞত। লাভ 
করতে না পারেন। 
মৃত্তিক। সংরক্ষণ প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং কাজু- 
বাদামের বাগিচা নির্মাণের ব্যাপারে কাশীপুর 
থানার অধীন জাগুরদিহি গ্রামে ১৫ একর পোড়ে 
জমি দান করার জন্যে শ্ীসমরেশ কিশোর লাল 
সিংকে মৃত্তিক। সংরক্ষণ অধিকর্তা মহাশয় ধন্যবাদ 
জানান। কৃষির উন্নয়নের জন্যে এ ধরণের দান 
কদাচিৎ দেখা যায়। একটি ভাল ও মানসম্মত 
মৃত্তিকা সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্তে সব 
রকম চেষ্টাই কর! হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার মৃত্তিক। 
রক্ষণ অধিকর্তা সমস্ত প্রকল্পটি সম্পর্কে আলো- 
চন। করে বলেছেন যে, পোড়ে৷ জমিতে খরিফ 
“py উৎপাদনের জন্য এই জেলার কৃষকদের 
প্রচেষ্টায় তিনি সন্তষ্ট । তিনি আরও বলেন যে, 
মুত্তিক সংরক্ষণ ব্লকের কৃষকরা যদি কিছু শস্থা 
উৎপাদনের জন্যে এমনি প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, 
তাহলে সাধারণ কৃষি খাত থেকে সম্ভবমত বিভিন্ন 
রকম সাহায্য ও সহযোগিতাও দেয়৷ হবে। 
পরিশেষে তিনি বলেন যে, প্রতি বছর এমনি 


ধরণের সাহায্য ও সহযোগিত| সরকারের পক্ষ 


থেকে দেয়৷ সম্ভব নাও হতে পারে বলে, কৃষকদের 
আত্মনির্ভরশীল হওয়! প্রয়োজন | 
নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে 


কৃষকরা বলেন যে, মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগ থেকে 
যেসব নতুন নতুন শস্য চাষ করা হয়েছে তার 


মধ্যে অধিক ফলনশীল SH, ছুলার আউশ... 


ধান, ভাছুই তিল, মুগ টাইপ-ওয়ান, মটর, 
ঢেড়শ এবং ঘাস এই এলাকার জন্যে বিশেষ 
উপযোগী । ঝুড়ি তৈরির জন্য সাবুই ঘাস 
এবং বাঁশ উৎপাদন করতে কৃষকরা সুপারিশ 
করেছেন। S ছাড়াও Bary স্পারিশগুলি 
নিচে দেয়া হোল : 

১। প্রথম এবং দ্বিতীয় বছরে মৃত্তিক! 
সংরক্ষণ ব্লকে উন্নত জাতের বীজ ও সার সরবাহের 
বাবস্থ। কর] | 

২। সবজি উৎপাদনের জন্যে মৃত্তিক| সংরক্ষণ 
ব্লকে Apa পরিমাণে কৃপ মঞ্জুর FA | 
মৃত্তিকা সংরক্ষণ এলাকায় প্রচুর 
পরিমাণে পুকুর 31 জলাশয়ের ব্যবস্থা করা | 

$1 এসসি, ব্লকে প্রথম এবং দ্বিতীয় বছরে 
বিন! মূল্যে শস্যরক্ষার জিনিসপত্র সরবরাহ করা! 
এবং শস্তা রক্ষার যন্ত্রপাতি মজুত করা | 

কৃষকদের উন্নতির জন্যে যেসব প্রকল্প রূপায়িত 
হচ্ছে সেসব বিষয়ে জেল! কৃষি আধিকারিক 
ভাষণ দেন। তিনি কৃষকদের সেচের জন্যে কূপ 
ও জলাশয়ের বাবস্থা! করার ব্যাপারে নিজ নিজ 
অঞ্চলের গ্রামসেবক ও সমষ্টি উন্নয়ন আধি- 
কারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উপদেশ দেন। 

কৃষকদের কৃতিতে কৃষি-অর্থবিদ সন্তোষ প্রকাশ 
করেন। একর প্রতি যথার্থ উৎপাদন নির্ণয় করার 
জন্যে তিনি কর্মচারীদের কিছু কিছু শস্তের নমুন| 

ংগ্রহ করতেও অনুরোধ জানান | 


5 | 
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মৃত্যুকে নিয়ে বৃদ্ধিবাদী ভাব- 
বাদী মানুষের চিন্তার শেষ নেই। 
অনাদি অনস্ত এই 58| থেকে 
মৃত্যু-কেন্দ্রীক কত কাব্য, কত দর্শন 
এবং কৃত শাস্ত্রীয় সংজ্ঞ! জন্ম নিল। 
কেউ বলে, মৃত্যু নির্মম নিষ্ঠুর 
ভয়ঙ্কর, কেউ বলে, মৃত্যু অমৃতময় 
_ মৃত্যু, শ্য।ম-সমান | কেউ বলে; 
মৃত্যু জীবনকে বিনাশ করে। কেউ 
বলে, মৃত্যু এক জীবন থেকে অন্য 
জীবনের পথে একটি সেতু মাত্র। 
কেউ বলে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই 
মানুষ দুঃখ উত্তীর্ণ হয়ে আনন্দময় 
অমৃতময় জীবন লাভ FTA | 


কিন্তু, এ দার্শনিকত| fecal এ কাব্যান্ুভূতি কোনে! সাস্বনাই দেয় নাঃ যখন আমাদের 
জগৎ সংসারে মৃত্যু তার যন্ত্রণার রূপ নিয়ে আসে | বিশেষ করে যখন তারুণ্যময় 
কোনে! জীবনের ফুলকে মৃত্যুর হাত ছিড়ে নেয়, তখন বুঝি কোনো সাস্তবনাই পৃথিবীতে 
আর থাকে না | যথার্থ শোকের সত্যিই বুঝি কোনো সাস্ধন| নেই। 

মাত্র ৩৫ বছর বয়সে অকাল মৃত্যু বরণ করলেন মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ। জন্ম বর্ধমান জেলার 
মন্তেশ্বরের এক গ্রামে। বি-এস-সি পর্যন্ত পড়েন বর্ধমান শহরেই । কোলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৭-তে বি, এস; সি ( এজি ) ডিগ্রী লাভ করেন মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ | 

কর্মক্ষেত্রও পশ্চিমবাংলার গ্রাম | আউশগ্রাম ২নং ব্লকে এ-ই-ও রূপে সর্বপ্রথম কৃষি 
বিভাগে যোগদান করেন। কয়েক বছর পর কীকশ! জেল! বীজ খামারে তিনি ফার্ম 
ম্যানেজার হলেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে কাকশার ক্ষতিগ্রস্ত খামারটিকে স্বীয় কর্ম- 
দক্ষতায় লাভজনক করে তুলেছিলেন এই তরুণ কর্মী | 

জীবনের যখন মাত্র বিকাশ, ঠিক সেই অকাল-সময়েই মৃত্যুর হাতছানি তাকে চুরি 
করে নিল মাটির পৃথিবী থেকে | ১২ই অক্টোবর ?৬৭। রাত্রির পি, জি, হাসপাতাল | 
উত্তর তিরিশের যৌবন | এবং মৃত্যু । একটি অবোধ শিশুপুত্র এবং স্ত্রীকে রেখে গেলেন 
মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ। 

আমর! তাঁর আত্মীয় পরিজনদের মর্মবেদনার শরিক হয়ে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা ' 
করছি তার পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্যে | 











ধান উৎপাদনে তাইওয়ানের সাফল্য 


১৯৬৫ সালে তাইওয়ান রাজ্য শতকরা ৪ ভাগ 
ফলন বাড়িয়ে দিয়েছিল। সম্প্রতি সংবাদে 
প্রকাশ, ১৯৬৬ সালে তাইওয়ান রাজ্যের কৃষি 
উৎপাদন শতকর! প্রায় ৬ ভাগ বেড়েছে। 
জাতীয়তাবাদী চীনাদের আবাসভূমি তাইওয়ান 
রাজ্যটি এশিয়ার খাস্ঠ-রপ্তানীকারী দেশ কয়টির 
মধ্যে অন্ততম। প্রকৃত ভূমি সংস্কারের ভূমিকা 
নিতে পারার মতে। গোটা কয় দেশের মধ্যে 
একটি হোল তাইওয়ান! এবংযুক্তরাষ্ট্র সরকারের 
সাহায্যের প্রয়োজন হয় না এমন কয়েকটি এশীয় 
রাজ্যের মধ্যেও তাইওয়ান WIN) . 

বাহাতঃ চিয়াংকাইশেকের “আদর্শ প্রদেশ; 
গড়ে তোলার স্বপ্ন সফল হয়েছে বলে দেখ! যাচ্ছে। 
কিন্তু যে Ae ও প্রণালীতে এই “আদর্শ প্রদেশ’ 
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গড়ে উঠেছে, আদর্শ প্রদেশ যাদের জন্যে গড়! 
হয়েছে, সেই সব মানুষেরা সেই প্রথা পছন্দ 
করেননি | যখন মেইন ল্যাণ্ড সরকার তাইওয়ান 
শাসন ব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করে যাচ্ছিল, , 
তখন তাইওয়ানের কৃষি সাফলোর প্রতি WFD 
অভিনন্দন জানাবার জন্যে এবং তাইওয়ানের 
কৃষক-সংস্থা, ভূমি সংস্কার প্রদর্শনী গৃহ এবং 
গবেষণাকেন্দ্রগুলি দেখবার TY থাইল্যাণ্ড, 
মালয়েশিয়া, দঃ ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন থেকে 
অসংখ্য দর্শক তাইওয়ানে ভীড় করেছিল। তাই- 
ওয়ানের বিস্ময়কর সাফলোর রহস্যোদঘাটন করার 
জন্যে মালয়েশিয়া ও দঃ ভিয়েতনাম তাইওয়ানের 
কিছু সংখ্যক কৃষি উপদেষ্টার সাহায্যও নিতে 
আগ্রহী হয়েছিলেন। 

যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ক্রমবর্ধমান বৃভুক্ষ 
জনসাধারণকে 75| আর খাওয়াতে পারছেনা, 
এবং যখন ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ডের মতো দেশ? যারা 
যুগ যুগ ধরে চাল রপ্তানী করে এসেছে, তারাও 
এই রপ্তানীর মাত্র! কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, তখন 
তাইওয়ান তার দেশের জনসংখ্যা বুদ্ধির দ্বিগুণ 


হ|রে খাছ্ে।ংপাদন বাড়িয়ে চলেছে। এমন কি, 
১৯৬৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই ৩৩ মিলিয়ান 
-ডল্লারের চাল রপ্তানী করতে পেরেছে তাইওয়ান। 

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাইওয়ান যে কৃতিত্ব 
অর্জন করেছে, 5| আদর্শ wart, বিভিন্ন 
রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোও সে 
আদর্শ অনুসরণ করতে উৎসাহী | আদর্শ হিসেবে 
তাইওয়ানের প্রতিষ্ঠা লাভের যে আশা জেগে 
উঠেছে, মনে হয়? যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য 
তাইওয়ানের পক্ষে পাবার এটিই অন্যতম যুক্তি 
সঙ্গত কারণ। তাইওয়ান যে প্রণালীতে এই 
উন্নতি লাভ করেছে, দঃ পৃঃ এশিয়ার রাজাগুলি 
তা অনুকরণ করছে । এবং তাইওয়ানের পক্ষে 
PATS আন্তর্জাতিক পুরস্কার বল! যেতে পারে | 

মেইন ল্যাণ্ডের পরাজয়ে জাতীয়তাবাদী 
সরকার সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পেল, তা হোল 
ভূমি সংস্কারের ওপর প্রাথমিক গুরুত্বকে স্বীকার 
কর! । দশ বছরের PIÉ) অবলম্বন করে 
তাইওয়ানের কৃষি জমির শতকর! প্রায় ৮৪ ভাগের 
বেশী জমি কৃষক পরিবারেরা চাষ করছে। এই 
সব কৃষক পরিবার নিজেরাই জমির মালিক এবং 
কঠিন শ্রমেও তার! আগ্রহী ও উৎস্থক। তাছাড়া 
জমিদার ও কৃষকের যে তিক্ত সম্পর্ক চীনের 
ইতিহাসে বহুবার কৃষক বিদ্রোহের YP করেছে, 
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সম্পর্কের সেই তিক্ততাও শেষ Kg দূর করতে 
পেরেছে এই ভূমি সংস্কার কার্যসূচী ৷ কিন্ত 
হতাশার বিষয় হচ্ছে এই যে, তাইওয়ানবাসীর! 
বোধহয় দঃ ভিয়েতনাম এবং থাইল্যাণ্ড থেকে 
আগত দর্শকদের এ কথা বোঝাতে পারছেনন। যে, 
শুধু তাইওয়ানের সাফল্যের প্রশংসা! করলেই 
চলবেনা, নিজেদের দেশে কৃষি প্রকল্পকে ব্যাপক- 
ভাবে রূপায়িত করার দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। 

উন্নত জাতের নতুন শস্য আবিষ্কার করা, উন্নত 
জাতের পণ্যসম্পদ বাড়ানো? সার তৈরি, রোগ ও 
পোকানাশক ওষুধ তৈরি করা এবং উন্নততর কৃষি 
প্রথা ও প্রণালী আবিষ্কার করার ব্যাপারে 
তাইওয়ানে নিয়মিত ও দ্রুত কাজ এগিয়ে চলেছে। 
উল্লেখিত বিষয়গুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
শুধু তাইওয়ান রাজা স্বীকারই করছে না, এ সব 
বিষয়ে গবেষণার ফল সাধারণ কৃষকদের কাছে 
তার! পৌছে দিচ্ছে। 

এ কথা আজ তাদের কাছে স্পষ্ট যে কৃষি 
উন্নয়ন করতে গেলে গবেষণা ও সম্প্রসারণ একই 
সঙ্গে করতে হবে? ঠিক গরুর গাড়ীর দুটো চাকার 
মত। এই সাধারণ অনুশাসন অনুসরণ করে 
এশিয়ার শিক্ষিত মানুষের সাহায্যে কৃষি ক্ষেত্রে 
উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়ে তুলতে পারা যাবে বলে 
আশা করা যায়। 





সবজি কতটা! পুষ্টিকর 


আমাদের খাদ্যের কেবল একটি প্রধান অঙ্গ 
হিসেবেই সবজি মূল্যবান নয়, পৃথিবী জুড়ে এর 
নতুন স্বীকৃতির খবরও জান! গেছে। পুষ্টি এবং 
খাদ্যের গবেষণার ফলে নিশ্চিতরূপে দেখা! গেছে 
যে, সবজি মানুষের শরীররক্ষা এবং স্বাস্থ্যের 
উন্নতির পক্ষে এক প্রধান খাদ্য ١ এ ছাড়া দেখা 
গেছে ري‎ অনুন্নত দেশে নানা! রকম সাধারণ রোগ 
সবজির উপযুক্ত ব্যবহারের ফলে রোধ করা যায়। 

আমাদের দেশে নিরামিষ আহার সভ্যতার 
প্রায় শুরু থেকেই চলে আসছে এবং প্রকৃতিও 
উদারভাবে vás এবং জলের ব্যবস্থা 
করেছেন। নান। প্রকার মাটি এবং আবহাওয়ার 
দরুন আমাদের দেশে সার! বছর ধরে নান রকম 
সবজি চাষ সম্ভবপর | অথচ ভাবতে অবাক 
লাগে যে, Bi সত্বেও আমাদের দেশে কম পুষ্টি? 
অপুষ্টি এবং অসুস্থতা দূর করতে সবজির ভূমিকা! 
কতখানি, Gi বোঝার চেষ্টা বা ইচ্ছে নেই | 

তবে আশার কথা এই যে, বর্তমানে পুষ্টি 


এবং সেই সম্বন্ধে শিক্ষার প্রসারের ফলে উৎপাদক 
এবং গ্রাহকের মধ্যে আরও আগ্রহ দেখা দিয়েছে 
এবং সবজি উৎপাদন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 

সবজি চাষের কতকগুলো সুবিধে WITS | 
যেমন মাঠের বদলে অল্প জায়গাতেই অতি সহজে 
ও বিন| বাধায় জন্মান যায় এবং সারা বছর ধরেই 
কিছু ন! কিছু FATAL যায়। 

উদাহরণ স্বরূপ কয়েকট! সবজির কথ! এখানে 
বল! হচ্ছে حل:‎ 


শাকপাতা 


শাকপাতার মধ্যে নান! প্রকার ডাটা) মেথী, 
সরষে, Atal রকম পালং, সজিন! পাতা, ইত্যদি 
পড়ে। শাকপাতায় খুব বেশী পরিমাণে জলীয় - 
পদার্থ এবং প্রচুর সেলুলোজ থাকে | প্রচুর জল 
থাকার দরুন এদের শক্তিমূল্য কম। সেলুলোজের 
যদিও পুষ্টিমূল্য নেই, তবুও পাক-প্রালীর মধ্য 
দিয়ে IT অবাধ গতিতে সহায়তা FTA | 
শাকপাত। সাধারণভাবে খনিজ পদার্থ ( যেমন 
লৌহ এবং ক্যালসিয়াম ) এবং AIAN ( যেমন 
agent ক, হিমোবিন। রিবোফ্রবিন এবং 
এক্সরবিক এ্যাসিড, A গ ) সথুদ্ধ | 

প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ এবং খাদ্বপ্রাণ 
থাকার জন্য শাকপাতাকে প্রায়ই রক্ষাকারী AI 
বলা zai কারণ বিভিন্ন প্রকার শারীরিক 
অসুস্থতা থেকে এর! আমাদের রক্ষা করে। যারা و‎ 
প্রধানতঃ ভাত খেয়ে থাকেন, তাদের দৈনিক 5 
তালিকায় অন্ততঃ ১১৫ গ্রাম শাকপাত। বিশেষ 
ভাবে অনুমোদন করা হয়। 


٠. 


অবস্থায় খাওয়া হয়।‏ | کج 


কল সবজি 


, ফল সবজির মধ্যে বিলাতী বেগুন প্রধান। 
এতে খাদ্ধপ্রাণ গ প্রচুর পরিমাণে এবং ক বেশ 


ভাল পরিমাণে আছে। ঘরে পাকার চেয়ে 
গাছ পাকা বিলাতী বেগুনে অনেক বেশী পরিমাণে 
AIAN গ সঞ্চিত হয় | 

দানার সবজি 


মটর, মটরশুঁটি এবং কচি ভুটা এই পথায়ে 
পড়ে। টেড়সকে যদিও ফলের পর্যায়ে সাধারণতঃ 
ফেল! হয়, তবু বাস্তবিক পক্ষে এট! একটা দানার 
জ। নানা প্রকার শুটি কাঁচা, পাক! এবং 
এদের AAT 
শরীর গঠনের প্রে।টিন অন্যান্য সবজির চেয়ে বেশী 
থাকে | এরা যত তাজা থাকে এদের খাা- 
প্রাণের পরিমাণও তত বেশী থাকে। 





HIS কন্দ, মুল এবং কন্দ 


আলু, মিষ্টি আলু, শিমূল আলু, কচু, গাজর, 
মূলা, বীট এবং শালগম এই পধায়ে পড়ে। 
এদের মধ্যে শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং 
কাচা অবস্থায় থাকে WIA গ। CHAI 
এবং শর্করা, লৌহ এবং ADANA গ এ জাতীয় 
সবজিতে WAS | 


মূল, বিশেষ করে শিমূল আলু এবং মিষ্টি 
আলু এদেশে উৎপন্নশক্তি সঞ্চারী II মধ্যে 
সবচেয়ে সস্তা | এতে শ্বেতসারের পরিমাণ খুব 


৩৭ 


শালগমে খাছ্াপ্রাণ গ বেশ- 
y ভাল পরিমাণে থাকে | 


বসুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ : ১৩৭৪ 


বেশী হওয়ার দরুন এর! দান! শস্তের চেয়েও 
সস্তা । হেক্টর প্রতি এর ফলনের কথ! বিচার 
করলে দেখা যাবে, FIA শস্তের চেয়ে এদের দর 
AB) এবং ফলনও বহুগুণ বেশী | 

সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী পেয়াজ খুব পুষ্টিকর 
সবজি নয়। তবে এই অভাবের পূরণ হয় এর 
গন্ধে এবং স্বাদে। BIS) পাওয়ার পরই গাজর 
খাওয়ার উপযোগী হয় কারণ এই সময়ই এর! 
সবচেয়ে পুষ্টিকর হয়। 

সবজির পুষ্টিমূলা নির্ভর করে 5501 তাজা 
তার ওপর ١ সবুজ রসালে। সবজি অবশ্যই তাজা 
খেতে হবে। তোলার পরে বেশী সময় রাখলে, 
জলীয় পদার্থ কমে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়। 
তাতে স্বাদও নষ্ট হয়ে যায় এবং ADATT 
পরিমাণ কমতে থকে | তবে বাঁধাকপি এবং 
কৃতকগুলে| মূলের সবজি, তাদেরও গুণের এবং 
পুষ্টিমূলোর ক্ষতি না করেও অনেক বেশী সময় 
রাখা যায়। 


ুষ্টিযূল্য বজায় রাখা 


রান্নার সময় পুষ্টিমূলা কি ভাবে বজ।য় রাখ 
যায়, সে সম্বন্ধে AAP গবেষকর কতকগুলে৷ পথ 
ধের করেছেন | গুহিণীদের পক্ষে এগুলো অনুসরণ 
কর! কঠিন নয়। যেমন সবজি রান্নার ব| পরি- 
বেষণের আগে যথ। সম্ভব বড় টুকরে! করে কাটতে 
হবে। কারণ তাতে খোসার খুব কম অংশই 
বাতাস a ফুটন্ত জলের সংস্পর্শে আসবে | সবজি 
খোসাসুদ্ধ Il করতে হবে এবং যদি সেদ্ধ করা 
হয় তবে যত কম জল দিয়ে সম্ভব ও যত কম 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা 


সময় সম্ভব সেদ্ধ করতে হবে। ত| ন| হলে 
তাদের পুষ্টিকর পদার্থগুলো৷ যে জলে সেদ্ধ করা 
হবে তাতে বেরিয়ে যাবে। সব সময়ই সবজি 
গরম গরম পরিবেষণ করতে হবে । রান্নার সময় 
ফুটন্ত জলের মধ্যে তাদের ছাড়তে হবে। এদের 
জলে ভিজিয়ে রাখা যতট! সম্ভব এড়াতে FTA | 
তান। হলে যে জলে এদের রান্না! করা হবে, তাতে 
aA, খনিজ পদার্থ এবং রঞ্জক দ্রব্য বেরিয়ে 
যাবে। শুধু তাই নয়, এই জল ফেলে ন! দিয়ে 
ডাল a এ জাতীয় জিনিস রায়াতেও ব্যবহার 
করা যেতে পারে । অধুন! গবেষণার ফলে-জান। 
গেছে যে, CAG খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে 





এই OT ২* x a” 

সেট্টি,ফিউগ্যাল পাম্প ভিলিয়ার্স“ até ২৫ 
এইচ, এস পেট্রল/কেরোসিন ইঞ্জিনে চলে 
এবং ৩*** আর,পি,এম এ ৩'৫ অশ্বশক্তি 
উৎপন্ন হয় । ইঞ্জিন বেস প্লেট Seal ট্রলির 
ং সেটের ace সরাসরি ভাবে 

জোড়া এই পাশ্পিং সেষ্ট TI wee 
GREAVES গ্যালন জল নিক্ষেপ করে। 
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এবং করলেও খুব সামান্য পরিমাণে | না হলে 
এর ফলে প্রচুর পরিমাণে IA অপচয় হবে। 


মন্তব্য 


একজন পূর্ণবয়স্কের দৈনিক YD তালিকায় 
মোট ২২৫-৩০০ গ্রাম সবজি থাকার প্রয়োজন | 
ছোটদের বেলায় এর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম 
লাগবে। সাধারণতঃ পূর্ণবয়স্কদের প্রায় ১১৫ গ্রাম 
শাকপাতা ৭৫ গ্রাম মূল এবং কন্দ এবং ৭৫ গ্রাম 
অন্যান্য সবজি অনুমোদন করা হয়। ছোটদের 


জন্য প্রত্যেকটি বর্গ থেকে প্রায় ৬০ গ্রাম করে 
অনুমোদন কর হয়। 
[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ] 
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মালদছে কৃষি শিক্ষণ-শিবির 


উচ্চ ফলনশীল ধান ( বোরো ) গম ও BB 

বিষয়ে গত ২৭শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বর 
চিনে মালদহতে গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রে জেলাভিত্তিক একটি শিক্ষণ-শিবির og | 
এই শিক্ষণ-শিবিরে জেলার সব ব্লকের কৃষি 
সম্প্রসারণ ও সহ কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, 
ক্ষেত্রপাল, সহক্ষেত্রপাল, কৃষি-পরিদর্শক; ইংরেজ- 
বাজার ব্লকের গ্রামসেবকরা, কৃষকবুন্দ সার ও 
কৃষি যন্ত্রপীতী ব্যবসায়ীরা এবং গ্রামসেবক 
প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ছাত্রের যোগ দেন। গত 
সেপ্টেম্বর মাসের ২১-২৩ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্যভিত্তিক জেল! পর্যায়ের সমস্ত কুষিকমীদের 
একটি শিক্ষণ-শিবির হয় কল্যাণীতে। তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে এই জেল! ভিত্তিক শিক্ষণ-শিবিরের 
! উদ্বোধন। ব্লক ও অঞ্চল ভিত্তিক শিক্ষণশিবিরের 
কাজও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে | 

এবছর রবি AACA মালদহ জেলায় ১০,০০০ 
একর জমিতে অধিক ফলনশীল ধান; ৩১০০০ 


শিহাব 





একরে অধিক ফলনশীল গম ও ১১৫০০ Gary 
ASA ভুট্টা চাষের কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। 
চাষের পদ্ধতি, উন্নত উপায়ে বীজতল! তৈরি, 
সার প্রয়োগ, পরিচর্যা ইত্যাদি এই শিক্ষণ-শিবিরে 
আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেওয়া 
হয়। জেল! কৃষি আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলা 
কৃষি আধিকারিক, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণকেন্দ্রে 
অধ্যক্ষ প্রভৃতি এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন। কয়েকজন কৃষকভাই তাদের 
অভিজ্ঞত| এবং উচ্চ ফলনের বিষয়ে আলোচনা 
করেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যেও অনেকে এই 
আলোচনায় যোগদান করে এই শিক্ষণ-শিবিরকে 
প্রাণবন্ত করে তোলেন | 


বধমান জেলায় সেচের সুযোগ বাড়ছে 
নদীতে বড় পাম্প বসিয়ে সেচ 


অজয়, দামোদর, ভাগীরথী, খড়ি, বাঁক! 
ইত্যাদি নদীতে এ জেলায় আজ পর্যস্ত ৩৩টি 
জায়গায় পাম্প বসিয়ে প্রায় ১১,২৫০ একর 
জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
এসব জায়গায় প্রয়োজনীয় পাইপ বসানো শেষ 
হলে আরও প্রায় ৯,০০০ একর জমিতে সেচ 
দেওয়া সম্ভব হবে। নদী ছাড়াও ডি-ভি-সি 
ক্যানেলের জল যেসব জায়গায় সরাসরি জমিতে 


e 


Ê 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ৮ম সংখ্যা 


(HOM সম্ভব হয় না) সেখানে পাম্প বসিয়ে নতুন 
করে সেচের সুযোগ স্থষ্টি করা হয়েছে। আজ 
পর্যন্ত ৫টি জায়গায় ক্যানেলে্র ওপর পাম্প 
বসানো হয়েছে। 

আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এ জেলায় 
আরও ছুটি জায়গায় নদীতে পাম্প বসানো! হবে। 

এ বছরে মোট ৪৬টি জায়গায় পাম্প 
বসানোর মঞ্জুরী পাওয়া গিয়েছে | 


ছোট ছোট সেচ পাম্প 


গত বৎসর এ জেলায় ৩ থেকে ৫ অশ্বশক্তির 
৩০৭টি পাম্প বিলি কর! হয়েছে । এজন্য খরচ 
হয়েছে ৯:২৫ লক্ষ টাকা | 
লক্ষ টাক! মঞ্জুরী পাওয়া গিয়েছে । আজ পর্যন্ত 
فى‎ টাকায় ৭০টি পাম্প কৃষকদের মধ্যে বিতরণ 
কর! হয়েছে এবং আরও প্রায় ১৬০টি পাম্প 
বিতরণ করা হবে। 


ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্প 
ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পের মাধ্যমে এ জেলায় গত 


“বছর ৭,৯০০ একর জমিতে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা! 
করা হয়েছে । গত বছর এই পরিকল্প বাবদ খরচ 
হয়েছে ১,৭০,০০০ টাকা | -এবছর আজ পর্যস্ত 


এ বাবদ ৩,২০,০০০ টাক! কি পাওয়া CATE | 
| fe eh ক্যানেল 


fef কৰ্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন ষে তারা 
এবছর গত বছরের চেয়ে আরও প্রায় ৫ হাজার 
একর বেশী জমিতে সেচের জল দিতে পারবেন। 


এবছর এ বাবদ ৭. 
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গত বছর ডি-ভি-সি মারফত এ জেলায় মোট 
৫১*৪১৭৮৯ একর জমিতে সেচ দেওয়া হয়েছিল E 


ধানের ফলন একরে $১০১ মণ ১৮ সের 


কিছুদিন আগেই আপনারা একটি নতুন 
জাতের ধানের খবর নিশ্চয়ই জেনেছিলেন। 
ধানটির নাম আই-আর-৮। এই ধানটি যে 
অন্যান্য অধিক ফলনশীল ধান অপেক্ষা বেশী ফলন 
দিতে পারবে সে খবরও আপনার! জেনেছেন 
আশ! করি। 

বর্ধমানের মাটিতে এই ধানটি কেমন ফলন 
দেয় সে খবরের জন্যেও নিশ্চয়ই আপনাদের 
কৌতুহল কম হবে না | `e 

গত রবি মরনুমে বর্ধমান ফার্মে আই-আর-৮ 
বোরে। ধান হিসাবে চাষ কর! হয়েছিল । এখানে 
ফলন AHS গিয়েছে একরে ১০১ মণ ১৮ সের। 

অন্যান্য অধিক ফলনশীল ধান যেভাবে চাষ 
কর! হয়েছিল আই-আর-৮ এর চাষও ঠিক 
সেভাবেই Sal হয়েছে | সার বরাদ্দ; পরিচর্যা! 
এবং পোকা! MEG দমনের ব্যবস্থাও প্রায় একই 
রকম। এবছর খরিফ মরস্থমে বর্ধমান জেলায় 
প্রায় ১০০ টন আই-আর-৮ এর বীজ বিতরণ 
কর! হয়েছে 


 সোনাকুড়ে প্রথম বোরো চাষ 


বর্ধমান. ব্লকের -সোনাকুড় _গ্রামে- গত রবি 
FAQ. প্রথম -বোরো। ধানের চাষ করা হল। 
গ্রামের কয়েকজন কৃষক. একযোগে. এক. চত্বরে 
প্রায় ৩* RAY জমিতে তাইচুং নেটিভ-১, 


ربع 


তাইনান-৩ ও তাইচুং-৬৫ জাতের ধানচাষ করে 
ফলন পেয়েছেন গড়ে একরে ৫৫ মণ ধান। কেউ 
কেউ অবশ্য একরে ৭২ মণ পর্যস্ত ধান পেয়েছেন। 
"atta পাশেই রয়েছে বাক! নদী । রবি 
মরস্থুমে এই নদীটিতে জল থাকলেও ত! বিশেষ 
কোন কাজে লাগানো হোত না। এবছর নদীটির 
ওপর সাময়িক বাঁধ দিয়ে এই বোরো চাষের ব্যবস্থা! 
করেছিলেন গ্রামের কৃষকরা! | 


উদ্বোধন | 


গত ২১শে অক্টোবর আরামবাগের carats 
থানার গোবিন্দপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ ফোর এইচ 
pan বাধিক উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। 
সভাপতির ভাষণে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্র 
মাননীয় শ্রীনৃশীলকুমার Atel যুবসমাজকে কঠোর 
পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে দেশের প্রয়োজনে 
স্বাবলম্বী হওয়ার আবেদন জানান। তিনি বলেন 
বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি, পশুপালন ও NET 
বিজ্ঞানের অন্থুশীলন এবং এদের ব্যবহারিক উন্নতি 


TIFT £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৪ 


সাধনে নবগঠিত ফোর এইচ সংঘের বিশেষ 
অবদান আছে। প্রায় হাজার লোকের জনসমা- 
বেশে প্রধান অতিথির ভাষণে আরামবাগ লোক 
সভার সদস্য শ্রীঅমিয়নাথ বস্থ বলেন, যে ২১শে 
অক্টোবর একটি মহান fra এঁতিহাসিক দিক 
থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ, আজ থেকে 
২৪ বছর আগে (১৯৪৩ সালে) নেতাজী তার 
আজাদ্‌ হিন্দ, সরকার গঠন করেছিলেন এই 
২১শে অক্টোবর এবং আজ গঠিত হুল পশ্চিমবঙ্গ 
ফোর এইচ সঙ্ঘ। তিনি উক্ত সঙজ্ঘের সদস্য ও 
সদস্যাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, এই ATT মহৎ 
উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নেতাজী ও গান্ধীজীর ভাব 
ও আদর্শের সমন্বয় সাধন । 

সজ্ঘের স্থায়ী সভাপতি শ্রীগোপালচন্দ্র মণ্ডল 
Sra লিখিত ভাষণে wats যে, তাদের এই সঙ্ঘ 
পশ্চিমবঙ্গের একটি বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি, পশুপালন . 
এবং গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সংস্থা। তিনি 
দেশের যুবসমাজ, ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে 
আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, নিঃস্বার্থ এবং RIY 
চেষ্টায় আমাদের খাচ্ছে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতেই হবে | 


৪১ 





Æ 
ANY 4 





\ 


অধিক ফলনের জন্য মেক্সিকান গমের চাষ করুন 


জমি তৈরি 

৩-৪ বার ভালভাবে চাষ দিন। বীজ বোনার ৭ দিন আগে সেচ দেবার পর জমির জো 
এলে ২-৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করুন | 
বীজ বোনা 

নভেম্বর মাসে লারম। রো! এবং নভেম্বরের শেষে সোনার1-৬৪ A1 বীজ যেন জমির ২ 
২ ইঞ্চির বেশী নীচে না যায়। সোনারা-৬৪ এর জন্য ছুই সারির মাঝে ৬ ইঞ্চি এবং লারমা রো এর 
জন্য ৮ ইঞ্চি ফাক রাঁখুন। 
বীজের পরিমাণ 

লারম! রো৷ এর জন্য ৪০ কেজি এবং সোনারা-৬৪ এর জন্য ৫০ কেজি বীজ একর পিছু দিন। 
বীজ-বোন! যন্ত্র দিয়ে বা লাঙ্গলের লাইনে বুনলে নিড়েনের সুবিধা হয়। 
বীজ শোধন 

প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম শতকরা ১ ভাগ শক্তিযুক্ত বীজ শোধনের পারাঘটিত ওষুধ দিয়ে 
শোধন করে নিন। 
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সার প্রয়োগ 
| প্রথম চাষের সময় একর পিছু ৩ টন কম্পোস্ট বা আবর্জনা পচা সার দিন। শেষ চাষের 
আগে ১৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৮ কেজি ফসফরিক এ্যাসিড এবং ১৮ কেজি পটাশ দিন। তবে মাটি 
পরীক্ষ করে প্রয়োজনমত সার দেয়াই ভাল। 

শেষ চাষের আগে একর পিছু ১৫ কেজি ৫%, অলড়িন বা হেপ্টাক্লোর বা ক্লোরডেন T 
১০% বি-এইচ-সি গুঁড়ো কীটনাশক হিসাবে দিন। 


সেচ 
বীজ বোনার আগে জমিতে যথেষ্ট রস Al থাকলে তার ৭ দিন আগে ভাল করে সেচ দিন। 
বোনার © সপ্তাহ পরে প্রথম সেচ দিন। শিষ ধরতে শুরু করার সময় এবং দানা! পুষ্ট 
হওয়ার সময়ও সেচের দরকার | 
জমি ও শস্তের অবস্থা বুঝে ১৫ দিন পর পর ৫-৬ বার সেচ দেবেন। 
২-৩ বার চাক! নিড়ানি চালান ١ বীজ বোনার ১০ দিন পরে প্রথম নিড়েন দিন, চাপান সার 
দেবার পর আবার নিড়েন দিন। সবশেষে প্রথম সেচ দেবার পর নিড়েন দেবেন। 
চাপান সার : 
প্রথম সেচের ঠিক আগে ছুই সারির মধ্যে একর পিছু ৯ কেজি নাইট্রোজেন দেবেন। 
নভেম্বরের গোড়ায় লারমা! রো! বুনলে এই সময়ে একর পিছু ১৮. কেজি নাইট্রোজেন দেবেন | 
ফসল AF] 
বীজ বোনার ১ মাস পরে একর পিছু ৫০০ সি-সি এনড্রিন বা ১২ কেজি ৫০%, বি-এইচ-সি 
৩০০ লিটার জলে গুলে ছেটান। এর এক মাস পরে ৫০০ সি-সি Galea বা লিনডেন বা ক্লৌরডেন 
ও ১ কেজি ডায়াথেন জেড জলে গুলে ছেটান। 
গাছ পোকার দ্বার আক্রান্ত হলে ২০* সি-সি মেথিলেটেড প্যারাথিয়ান বা ৮০ সি-সি 
_ ১০০% ডেমিক্রন বা ১৬০ সি-সি ৩০% রোগর ২০০ লিটার জলে গুলে একর পিছু ছিটান। 
ফসল কাটা 
পাকার সঙ্গে সঙ্গে কাট! উচিত, নতুবা ফসল মাটিতে ঝরে পড়বে। 
বীজ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্যে গ্রামসেবক বা ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন। 
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$ Ta খন্দে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ লাভজনক 

চি £ ভাল ফলন পেতে নিয়লিখিত পদ্ধতিতে বীজতলা! তৈরি করুন এবং চারার পরিচর্য| করুন | 
e | 
` সেচ ও জল নিকাশের সুব্যবস্থ। আছে এমন জায়গায় বাজতল| করুন। 

বীজ ও বীজের পরিমাণ 
২. বসআই-আর-৮। তাইচুং cafes, তাইচুং-৬৫, তাইনান-৩, কালিম্পং-১। একর পিছু 
১৮-২০ কেজি। 
বীজ শোধন ও বোনার সময় 
রও _ ২৪ লিটার জলে ২৪ গ্রাম শতকরা ৬ ভাগ শক্তিযুক্ত পারাঘটিত ওষুধে বীজগুলোকে রাত্রে 
৮-১২ স্বপ্টা ডুবিয়ে শোধন করে নিন। ডিসেম্বর মাস। 
বীজতলা তৈরি ও সার দেওয়া 
BFP চওড়া ও সুবিধামত লম্বা! কাদান বীজতলার চারিদিকে ৪ ইঞ্চি গভীর ও ১ ফুট 
চওড়া নালা করুন। এক একর জমিতে রোয়ার জন্য ২৫ ফুট ৯৫৪ ফুট ৪০টি বীজতলার প্রয়োজন! 
২ ই৫ ফুট ১৫৪ ফুট মাপের ৪*টি বীজতলার জন্য ৬০০ কেজি. গোবর বা কম্পোস্ট Ve 
রেজি আযামোনিয়াম সালফেট, ৯ কেজি সুপার ফসফেট ও ৩ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ বীজতলা 
তৈরির সময় দিন। চারার বাড় দেখে ১৫ দিন অন্তর আআমোনিয়াম সালফেট এক বা! দুবার 
¢ কেজি হিসাবে প্রতিবারে দিতে পারেন | 
বীজ বোনার প্রাক-পরিচর্য 
 ব্বীজগুলোকে ৬-৮ ঘণ্টা অল্প গরম জলে ভিজিয়ে নিয়ে ঘরের মেঝেয় ১ ইঞ্চি পুরু করে ছড়িয়ে 
'দিন। বীজের ওপর একটা ভিজে চটের বস্তা, যতক্ষণ পর্যন্ত Al কল বের হয় ততক্ষণ চাপ! দিয়ে রাখবেন। 
বীজ বোনা ও সেচ 

২২ কাদান বীজতলায় বোনার ২-৩ ঘণ্টা পরে বীজগুলো খিতিয়ে গেলে ১ ইঞ্চি পরিমাণ জল 
ঢুকিয়ে ২৪ ঘণ্টা রাখার পর নালায় জল রেখে বীজতলার জল বার করে দিন। চারা বড় হবার সঙ্গে 
সঙ্গে ীজতলায় জলও ود‎ অল্প বাড়াতে হবে। ১৫-২০ দিন পরে সমস্ত জল বার করে দিন। 
২০-২৫ দিনের চারায় ওষুধ ছেটানোর পর বীজতলায় জল ঢুকিয়ে দিন এবং ১-২ ইঞ্চি জল চারাগাছ 
তুলে নেওয়া পৰ্যন্ত রাখুন ৷ 
রোগ ও পোকা থেকে চার! বাঁচাতে ৫০ সি-সি এনড্রিন ২০% ই, সি, অথবা ১০০ গ্রাম fe 
এইচ-সি ৫০% এবং ৫০ গ্রাম ক্যাপটান ২৫ লিটার জলে মিশিয়ে ২০-২৫ দিনের চারায় স্প্রে করবেন। 
বীজ ও প্ৰয়োজনীয় পরামর্শের জন্য রক অফিস অথব৷ প্রামসেবকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 
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সম্পাদকীয় 

স্বাগত ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ 

স্বাগত শ্রীদাশরথী তা 

পল্লী বাংলার পৌষ উৎসব 
ডঃ আশুতোষ 55 

নবান্ন স্মৃতি 


EREN | | ₹. 
ore 


ফসলের হাসি ও চাষীর হাসি 
১৩৭৪ দক্ষিণারঞ্জন বসু 


ø À ॥ 


অঞ্জলি অনুষ্ঠান 
fa, কে? ঘোষ 
নব নবান্ন 


সুফল মণ্ডল 
নবান্নের পূর্বে ( কবিতা ) 
হীরালাল সাধক 
পবিত্র ধানের গন্ধে ( কবিতা ) 
সমীরণ মুখোপাধ্যায় - 
হাৰ্ড়ার আদর্শ খামার :-- 
| শিবপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার . 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষি গবেষণ। 
মনোরঞ্জন বেতাল 
ত্রিপুরার নবান্ন উৎসব 
চিদানন্দ গোস্বামী 
খবরাখবর 





With compliments from i 


Associated Tube Wells (India) i 


PRIVATE LIMITED 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 Calcutta-17 


Phone : 
46546 & 46547 44.7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 








এস কল্যাণী পৌষ লক্ষ্মী, বাংলার ঘরে ঘরে, 
নব ফসলের বাণী লয়ে এস একটি বছর পরে ॥ 


এক বছর পরে পৌষ লক্ষ্মী বাংলার ঘরে 
নতুন ফসলের ডালি নিয়ে এসেছে। Fars 
FAN অদ্রাণের সোনা ভরা মাঠের ডাকে ক্ষেত 
থেকে যে ধান তুলে ঘরে এনেছে, সেই ধানের 
নতুন অন্নে তাদের উৎসবের আড়ম্বর। spears 
অঙ্গনে-প্রাঙ্গনৈ তাই আজ তৃপ্তির ছবি। আল্পন! 
আকা আঙ্গিনায় আজ 53 লক্ষ্মীর পট 
সামনে রেখে ঘরে ঘরে আজ 35 | নতুন ধানের 
` নবান্নের ব্রত। এই ব্রত কথায় উৎসবের মধ্য 
মানুষের অন্তরের আনন্দ পরিতৃপ্থি ও আশা 
আকাঙ্খার রূপটি ফুটে ওঠে। 


॥ HRI ॥ 


১৯শ বর্ষ : aT সংখ্যা! 
পৌষ, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


এই আনন্দ ও পরিতৃপ্তির রূপ AA রাখতে 
হলে কৃষির ক্রমোন্নতির একান্ত প্রয়োজন | 
কৃষির সমৃদ্ধিতেই দেশের সমুদ্ধি। এ বছর 
প্রকৃতির করুণায় ফসলের ফলন গত বছরের 
তুলনায় ভাল হয়েছে। fee এতে পরিতৃপ্ত 
হয়ে বসে থাকলে চলবে না। দেশের ক্রমবর্ধমান 
চাহিদ! মেটানোর জন্য কৃষককে চেষ্টা করতে 
হবে। নতুন ফসল কেটে ঘরে তুলে কৃষক তাই 
যেমন আনন্দোৎসব করবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে 
আগামী ফসল করার জন্যও তাকে এখনই তৈরি 
হতে হবে। 

এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া! এমনই যে 
এখানে সারা বছরই চাষ করা চলে। পৃথিবীর 
অন্ত অনেক দেশে এই সুবিধা নেই। সেখানে 
বছরে ছয় থেকে আট মাসের বেশি চাষ করা যায় 
না। প্রাকৃতিক এই সুবিধার স্থযোগ নিয়ে একই 
জমি থেকে একাধিক ফসল ফলানোর জন্য 
কৃষককে চেষ্টা করতে হবে। 

একই জমি থেকে একাধিক ফসল করার 
জন্য জলের অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন। সরকার 
থেকে বড় বড় সেচ পরিকল্প ছাড় ছোট সেচ 
ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
সেচ প্রকল্পের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা 


বাড়ানো হয়েছে | ক্ষুদ্র সেচ খাতে আগের চেয়ে 
বেশি টাকার বরাদ্দও করা হয়েছে। কৃষক 
সরকারী সাহায্যের সুযোগ নিয়ে নিজেদের 
প্রয়োজন মত জলের ব্যবস্থা করতে পারেন | 
সার আর একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস। 
একই জমি থেকে একাধিক ফসল ও অধিক 
ফলনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক 
সারের অধিক সরবরাহের দিকেও সরকারের দৃষ্টি 
রয়েছে। বিশাখাপত্তনমে নতুন সারের যে 
অভাব অনেকটা দূর হবে বলে আশা করা যায়। 
অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে ফলন 
বাড়ানো সহজ | আগামী বছর FIFI আরও 
বেশি জমিতে যাতে এই জাতের ধানের চাষ 


করতে পারেন তার FH গত বছরের চেয়ে বেশি 
বীজধান উৎপন্ন কর! হয়েছে। | 
কৃষক সরকারী এইসব স্থযোগের FAN নিয়ে + 
আশাকরি আগামী বছর আরও বেশি ফসল 
ফলানোর চেষ্টা করবেন। গত বছরে যে 9 
কষ্ট দেশবাসী ভোগ করেছেন তার যেন পুনরাবৃত্তি 
al হয় সেজন্য নিজেদের চাহিদা! মিটিয়ে উদ্ব-ত্ত 
কিছু “ty রাখার চেষ্টাও করতে হবে। প্রাকৃতিক 
দুর্যোগে শস্য নষ্ট হলে যেন পরনির্ভর হয়ে পড়তে 
ন| হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে। 
কৃষকের কাছে আজ যেসব সুযোগ সুবিধা 
এসেছে তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে আগামী নবায়ন 
উৎসবকে যেন আরও আনন্দ মুখর করে তুলতে 
পারেন কৃষকদের সেই অন্ুরোধই করবো | 





স্বাগত ডঃ প্রফুল্পচন্দ্র ঘোষ 


পশ্চিমবাংলায় সম্প্রতি মন্ত্রীসভার বদল 
হয়েছে | পি, ডি, এফের নবতন মন্ত্রীসভায় মুখ্য- 
ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। আমরা ডঃ ঘোষকে রাজ্য 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে স্বাগত 
অভিনন্দন জানাচ্ছি | 

রাজনৈতিক জীবনে ডঃ ঘোষ ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের জনৈক বীর সংগ্রামী এবং 
জাতির জনক মহাত্ম! গান্ধীর প্রিয় feo 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞানে প্রতিভাধর। 
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সত্যনিষ্ঠ, ত্যাগী, নির্ভীক, 
অক্লান্ত sail এবং সবার ওপরে দেশপ্রেমিক | 
দেশ ও দেশবাসীর প্রতি যথার্থ প্রেম ও শ্রদ্ধার 
গুণে তিনি যে কোন সংকর্মে frets ও নিঃসংশয় | 

বর্তমানে পশ্চিমবাংলা নানা সমস্তা ও 
সঙ্কটের সম্মুখীন । নানা সঙ্কটের দুর্দিনে 
দেশপ্রেম মুখ্যমন্ত্রীর মহান কর্তব্যকে শাস্তি ও 
সাফল্যে উত্তীর্ণ করুক-_ জনমনে স্বাক্ষরিত করুক 
প্রিয় নাম ! 

আমর! ডঃ ঘোষের সুদীর্ঘ ও সাফলাময় কর্ম- 
জীবন প্রার্থনা করি ! 








পশ্চিম্বাংলায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পরে মস্ত্রী- 
AS গঠন করেছেন পি,ডি,এফ, দল | নবতন এই 
মন্ত্রীসভায় কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রীপদ 
অলঙ্কৃত করেছেন মাননীয় শ্রীদাশরথি তা | 

পশ্চিমবাংল। সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন 
বিভাগের মুখপত্র “বনুন্ধরা'র পক্ষ থেকে আমর! 
মাননীয় শ্রীতাকে সানন্দ অভিনন্দন জানাই | 


বর্ধমানের ধানস গাঁয়ে শ্রীদাশরথি তার জন্ম | 
জন্ম ১৯১১ সালে। বয়সে প্রবীন এই দেশ- 
প্রেমিক দেশ ও জাতির সেবাদর্শে এবং 
কল্যাণকর্মে আজও তারুণ্যময়। পরাধীন ভারতে 
স্বাধীনতা আন্দোলনে Bei বহুবার কারাবরণ 
করেছেন। স্বাধীন ভারতে বহু বছর তিনি 
পশ্চিমবাংল। রাজ্য বিধানসভায় সদস্য ছিলেন। 
রাজনৈতিক কর্মপ্রবণতা৷ ছাড়! সাংবাদিকতার 
মাধ্যমেও তিনি সমাজ সেবার উদাহরণ রেখেছেন। 
বর্ধমান’ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীতা’র '“দামোদর' 
পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকাও উল্লেখ্য | 

খাগ্যসঙ্কট-কবলিত আজকের পশ্চিমবাংলায় 
কৃষিদপ্তরের মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের 
দায়িত্ব নিয়েছেন Al | 
উন্নতির ও সমৃদ্ধির ওপরেই পশ্চিমবাংলার শ্রীবৃদ্ধি 
অনেকাংশে নির্ভরশীল | বাংল! দেশ সম্পর্কে 
নুজল| সুফল! وز«‎ শ্টামলা' কিংবা 'ধনধান্তে 
পুষ্পে ভরা” অথবা “সোনার বাংলা’ ইত্যাদি 
প্রাচীন প্রচলিত প্রবাদগুলে। থেকে আজকের 
বাংলা দেশ অনেক দূরে চলে যাচ্ছে বলে এক 
বেদনাময় আশঙ্কা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে । আমর! 
কামনা করি মাননীয় ্রীতা’র দেশপ্রেম, পরি- 
চালনা, কর্মক্ষমতা ও নৈপুণ্য আমাদের পশ্চিম 
বাংলাকে ACT সমৃদ্ধ করে সেই সব সুখময় প্রবাদ- 
প্রবচনের একান্ত সন্নিকটে নিয়ে যাক। اما‎ 
এবং দেশের সমষ্টিগত উন্নয়নে পৃশ্চিমবাংল। 
সমৃদ্ধ হোক এবং কল্যাণে শ্রীমণ্ডিত হোক | 

উপসংহারে প্রার্থনা করি, মাননীয় Aea 
কল্যাণ-কর্মোদ্দীপ্ত GSAT জীবন। 


বলাবাহুল্য, কৃষির به‎ 
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কৃষিভিত্তিক সমাজের শ্রেষ্ঠ উৎসবই শস্ত- 
উৎসব। বছরের শ্রেষ্ঠ শস্ত-সম্পদ যখন ঘরে এনে 
সঞ্চয় কর! হয়, তখনই জাতির শ্রেষ্ঠ শস্তোৎসব 


উদ্যাপন কর! হয়। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে 
বছরের শ্রেষ্ঠ কৃষি-সম্পদ পৌষমাসে কৃষকের 
ভাণ্ডারে এসে সঞ্চিত হয়। স্থৃতরাং পৌষমাসই 
বাংলার শ্রেষ্ঠ শস্তোৎসবের সময়। এই উৎসবকে 
বাংলাদেশে সাধারণভাবে পৌঁষপার্ধণ, পোষেড়া। 
নবান্ন উৎসব বলে উল্লেখ কর! হয়। কিন্ত 
বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এর বিশেষ নামও আছে। 
যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায়_ পুরুলিয়া! জেলায় 
এই পোষ উৎসব BY উৎসব বা টুস্থ পূজে। বলে 
পরিচিত। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস 
Be কৃষি-লক্ষ্মী; সারা বছরের কৃষি-সম্পদ ঘরে 
এনে সঞ্চয় করবার পর কুষি-সম্পদের যিনি 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী BY তার আরাধনায় এই অঞ্চলের 
অধিবাসীর। মেতে উঠেন। 

সার পৌঁষমাস এই উৎসব চলতে থাকে, 
তারপর মকর সংক্রাস্তির দিন এই উৎসবের শেষ 


* বুবীন্দ্র অধ্যাপক-_-কলিকা'ত৷ বিশ্ববিদ্যালয় | 


হয়। এই উৎসব একদিকে যেমন পারিবারিক 
উৎসব তেমনই আর একদিকে সামগ্রিকভাবে 
সমাজের গোষ্ঠীগত ( Communal ) উৎসবও 
বটে। এই উৎসবের অনুষ্ঠানের ভিরে এই 
অঞ্চলের সমস্ত শ্রেণীর লোকের মন আনন্দোল্লাসে 
শিহরিত হয়ে উঠে | y 

টুম্ব বা PSA নাম বাংলাদেশের আর 
কোন অঞ্চলে পরিচিত নয়। তবে তুষ-তুযাণে। 
নামে একটি মেয়েলী ব্রত পৌধমাসেই পশ্চিম 
বাংলার অন্য জায়গায়ও অনুষ্টিত হয়ঃ এই ব্রতের 
প্রণালীর সঙ্গে by পূজোর কিছু কিছু মিল 
আছে। এই ছুই পুজোতেই গোবর এবং ধানের 
دي‎ একসঙ্গে মিশিয়ে কয়েকটি পিণ্ড তৈরি কর! 
হয়, তারপর নূনে সরার উপর পিগুগুলি রেখে 
পৌঁষমাসের প্রতিদিন মেয়েলী আচারে এদের 
পুজে। কর! হয়। তবে পুরুলিয়া জেলায় এ 
মেয়েলী ব্রতের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর সামাজিক 
ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পরেছে | এর মত ব্যাপক অনুষ্ঠান 
এই অঞ্চলে আর দ্বিতীয় GE! এখানে এতে 


Weel on পৌস OSH ل‎ 


আরও কিছু জটিল আচার এসে পরেছে; এমন 
কি, কোন কোন অঞ্চলে PYF একটি ছোট মাটির 
 প্রতিমাও তৈরি করে তাকে কাগজের ফুল দিয়ে 
সাজিয়ে গুজে! করবার রীতি সেখানে প্রচলিত 
হয়েছে। কোন কোন অঞ্চলে নবান্নর জন্য যে 
ধান Stal হয় তার Fowl গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে 
তা দিয়ে paa ঢেল! পাকানো! হয়। নীচের RY 
গানটিতে সে কথাই. বলা হয়েছে_ 


লবান্নর ধান ভানল্যম দিনখেন করো, 

তার গুচ্ছেক Fol রাখল্যম Pata মায়ের Sea | 
তুষাল গো রাই, 

আমর! ছবড়ি পিঠা খাই লো৷ ! 

ছবড়ি লো শোবড়ি, তুষু পূজতে যাই, 
আলো তিল ছাই, 

বাটিতে زوجم‎ সাজ ই দিব খাও Pata মাই | 


কিন্ত আগেই বলেছি, পুরুলিয়। জেলায় এই 
উপলক্ষে কেবলমাত্র গোবর ও তুঁষের ঢেলার 
বদলে মাটির প্রতিমা গড়ে BY পূজে! হয়ে থাকে | 
Paa প্রতিমাটি লৌকিক পরিকল্পনায় একটি faye 
নিরলঙ্কার! স্ত্রীমৃতি পৌরাণিক কিংব| কোজাগরী 
লক্ষ্মীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। 

টুম্ব পূজো একমাসব্যাপী শস্তোৎসব-_ একদিন 
কিংৰা দুদিনের উৎসব নয়। এত ব্যাপক উৎসব 


~ বাংলাদেশের অন্ত জায়গায় এখন আর দেখা 


যায় না। আগে হয়ত, PY পূজোর মতই কোন 
SCHR সারা বাংলাদেশেই অনুষ্ঠিত হতো, 
কতকট। কৃষক সমাজের মধ্যে মুসলমান ধর্মের 


| : পৌষ : 


ক্রম বিস্তারের ফলেই হোক, কিংবা অন্য যে 
কোন কারণেই হোক, বাংলার অন্যত্র পৌঁষমাসের 
এই শস্যোৎসব নানাদিক থেকে ARF হয়ে 
এসেছে। একমাত্র পুরুলিয়া জেলার Py উৎসবের 
মধ্যে তার পরিপূর্ণ রূপটি এখনও তার অস্তিত্ব 
রক্ষা করে চলেছে। হয়ত পুরুলিয়া! জেল! 
বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চল বলেই হোক, কিংবা 
মুসলমান ধর্মের প্রভাবের আপেক্ষিক অভাবের 
জন্যই হোক, এখানে এর পরিপূর্ণ রূপটি রক্ষা 
পেতে কোন বাধ! হয়নি | 

Py পূজোর ছুটি দিক_একটি আচারগত 


১৩৭৪ 


দিক, আর একটি লৌকিক দিক । আচারগত, 


দিকের মধ্যে পুজোর খুঁটিনাটি অনুসরণ; 


লৌকিক দিকের মধ্যে আছে এর গানের দিক। 


লৌকিক দিকের আবেদনই সবচেয়ে বেশী। 
এমন কি সমস্ত পুরুলিয়া জেলায় এর আচারগত 
দিকটিও সম্পূর্ণ আলাদা নয়। কোন কোন: 
অঞ্চলে নিম়শ্রেণীর মেয়েরা PY উৎসব উপলক্ষে 
বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করে। এই অর্থ 
সংগ্রহ ব্যাপারটি একটি নিরানন্দ বৈষয়িক ব্যাপার 
নয়, এই উপলক্ষে মেয়ের! যে গান গায় তাতে 
একটি বিশেষ আবেদন প্রকাশ পায়। মেদিনীপুর 
জেলায় ঝাড়গ্রাম মহকুমার যে অংশ পুরুলিয়! 
জেলার সঙ্গে সংলগ্ন সেখানে গানের সঙ্গে নাচও 
وج‎ স্থতরাং বাড়ী বাড়ী ঘুরে টাকা যোগার করা 
ব্যাপারট। কেবলমাত্র একটি বৈষয়িক ব্যাপার নয়, 
তাতে গ্রামবাসীর কৌতুহল এবং উৎসাহ সহজেই 
যুক্ত হতে পারে। এই ধরণের পুজে! গ্রামের 
অনেকটা বারোয়ারী অনুষ্ঠানের মত হয়ে দীড়ায় | 


বস্থুদ্ধর। £ উনবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


o পারিবারিক পূজো কোন কোন অঞ্চলে একটু 
স্বতন্ত্র গ্রকৃতির। তাতে গোবরের সঙ্গে নৃতন 
ধানের তুঁষ মিশিয়ে এক রকম কতকগুলি নাড়ু 
পাকানো হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক নাড়ু, 
TÁ দিয়ে পুজো করবার পর ত! একটি মাটির 
মালসায় জমিয়ে রাখা হয়। তারপর মকর 
সংক্রান্তির দিন সবগুলি নাড়, একসঙ্গে মালসাশুদ্ধ 
মাথায় করে নিয়ে মেয়ের! কাছের কোন বাধ ব| 
নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসে । ভাসাবার 
روج‎ যাবার পথে করুণ কণে যে গান শোনা যায়, 
তা বিজয়া গানের মতই মর্মস্পর্শী | 

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে টুস্থর 
আরও কয়েকটি বিভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়! যায়। 
সংক্ষেপে ত! এবার বলবো £-- 

(১) ছোট prea মত একটি গর্ত । এট। 
জলাশয়ের প্রতীক | জল ছাড়া কৃষি-সম্পদ লাভ 
করবার উপায় নেই। সেইজন্য কৃষির যা মূল 
তাকে এখানে উপাসনা কর! উদ্দেশ্য ৷ (২) একটি- 
মাত্র মাটির সরা। মাটির সরাটি পৃথিবী 3| 
ধরিত্রীর প্রতীক ١ ধরিত্রীই শম্ত-সম্পদের জননী ; 
সেইজন্য ধরিত্রীর উপাসনা এইক্ষেত্রে নিতান্তই 
স্বাভাবিক (9) প্রদীপ বসানো একটি সরা। 
এখানে প্রদীপ E প্রতীক এবং সরার উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে আগেই বলেছি যে, ত পৃথিবীর প্রতীক্‌ । 
পৃথিবী শস্ত-্ামল পূর্ণ হতে হলে ¥ রশ্মির 
প্রয়োজন । এখানে মাটির সরার উপর প্রদীপটি 
রাখার অর্থ তাই বোঝায়। (৪) একা) বাঁশের 
ছোট ডাল।। বাশের ছোট ডালাটির তাৎপর্য যে 
কি, তা সহজে বুঝতে পারা যায় না । তবে মনে 


হয়, আগে বাঁশের ডালাটির উপর একটি প্রদীপ 
feral তারই রূপক হিসাবে থাকত, পরে তা 
কোন কারণে লুপ্ত হয়ে গেছে। (৫) মাটির 
প্রতিমা | যে অঞ্চলে হিন্দু প্রভাব কিছু বেশী 
সেই অঞ্চলে সূর্য এবং পৃথিবীর “সমস্ত প্রতীক 
চিহ্নের বদলে একটি মাটির নারী মূতি তৈরি করে 
পুজো করা হয়ে থাকে । বলাবাহুল্য, এই 
প্রতিমার পরিকল্পনা! সম্পূর্ণ লৌকিক, পৌরাণিক 
প্রতিমার কোন আদর্শ ই এতে অনুসরণ Fal 
হয় না। (৬) চৌলে। রঙ্গিন কাগজ, শোল৷ 
ও বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি এক হাত পরিমাণ 
উচু মন্দিরের আকৃতি একটি জিনিসের নাম 
চৌলে। চৌলে BY লক্ষ্মীর মন্দির হিসাবে কল্পনা 
করা হয়। সেজন্যই তাকে পুজো! করবার 
রীতিও প্রচলিত হয়েছে। তবে এই “মন্দিরে'র 
মধ্যে কোন কোন সময় গোবর ও FA দিয়ে তৈরি 
NES রেখে দেওয়া হয়। 

পৌঁধমাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই বিভিন্ন 
পরিকল্পনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখ যায়, 
পৃথিবীর কাছ থেকে শস্ত-সম্পদ লাভ করে কৃতজ্ঞ 
কৃষক পরিবার নানাভাবে তারই উপাসনা করে। 


এই উপাসনা কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় আচারের 


৮ 


রূপলাভ করে না, বরং তাঁর বদলে এক আনন্দা- 
TOTALS FAAS করে | 

Py পুজোর সবচেয়ে উল্লেখযোগায বিষয় 5 
গান। দলে দলে কৃষক পরিবার একমাস ধরে bY 
গান গায়, গানগুলি নিরক্ষর সমাজের মধ্যে মুখে 
মুখে রচন| কর! হয়। গাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাসি 
ফুলের মত বাদ পরে যায়, তারপর নতুন দিনের 


# 


প্রয়োজনে নতুন গান রচনা করা হয়। বাংলার 


লোকসঙ্গীতের এ একট! উল্লেখযোগ্য বিষয়। 


By পৌষমাসের কৃষি-এশ্বর্যের রূপক ١ সেই- 
জন্য পৌষমাস কৰে আসবে, অর্থাৎ BY কবে 
আসবে; তার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় সকলে দিন 
কাটায়। গানের মধ্যে দিয়ে সেই আগ্রহের 
ভাব প্রকাশ آدج‎ 

এসে! BY ধন, 

ডাকি ঘন ঘন; 

পূজিব তোমার রাঙা চরণ | 
তারপর নিতান্ত ঘরোয়া ভাষায় BFA রূপ বর্ণনা 
শোন যায়।_ 


SIR RS মুড়ি ভাজে শাখা ঝলমল করে গো! 


we 
= 


তবে RR গানে গার্হস্থ্য জীবনের কথাই বেশী 
শুনতে পাওয়! যায় 
আমার টুস্থর একটি ছেলে 
ফুল তোল! বই খেলে না, 
কোন বিড়ালী ধুলো! দিল, 
গায়ের বরণ ফিরল না। 
আমার PY একটি ছেলে 
নাম রেখেছি যামিনী, 
জামাই আলে খাইতে দিব 
পাস্তাভাতের হিমানী | 
BRA সঙ্গে দেবত্বের সম্পর্ক ক্রমে দূর হয়ে পারি- 
বারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে_ 
আধারাতি কোকিল ডাকে 
ভুলাইতে টুস্ুর মন, 
আর ডাইক না, প্রাণের কোকিল, 
By আমার অচেতন | 


বসুন্ধরা £ cole: ১৩৭৪ 
তারপর এমনই আরও শুনতে পাওয়া যাঁয়__ 


Baa মাগো, 233 মাগো, টুম্থুর fami দিবে না, 
আইবুড়োতে ছেলে হবে লাতি কোলে লিবে 2| | 
লাতি বলে হাতি লিব হাতি কোথায় পাব গো, 
বদ্ধমানের হাসা ঘোড়া সেইটে এনে দিবো ch | 


PY ACH যে পল্লীবাংলার জাতীয় উৎসব, তা 
নীচের উদ্ধত গানটি থেকে বুঝতে পার! যাবে 
BY পরব এসেছে ঘরে, 1 
শখ! শাড়ী কোমর বেড়ী 
কানে দুল দাও এইবারে | 
PIA পরব এসেছে ঘরে, 
আলতা ফিতা মাথার কাট! 
পা সাজাব নৃপুরে | 
RIA পরব এসেছে ঘরে। 
টুসু গান একমাস ধরে গাওয়! হয় বলে, তাতে 
কেবলমাত্র কৃষিজাত শস্য-সম্পদের গুণকীর্তন 
কিংবা কোন অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম কীর্তন 
কর! হয় না; গার্হস্থ্য জীবনের নানা বিষয় এর 
মধ্যে দিয়ে প্রকাশ কর! হয় । সেজন্য এর সঙ্গে 
পৌঁষমাস কিংবা কৃষি-লক্ষ্মীর অনেক সময়ই 
কিছুমাত্র যোগ থাকে 3| ١ যেমন একটি ছড়! £__ 
গাকে এল সরু শাখ! বড় বোঁয়ের মুখ বাকা, 
হালের হেলে বিকরে, দাদা, 
বড় বৌকে দে শাখা | 
গ্রামে সরু শাখা বিক্রী করবার জন্য শাখারী 
এসেছে; তা দেখে বড় বৌয়ের মুখ বাঁকা হলো! | 
ভগ্নী পরামর্শ দিচ্ছে, হালের বলদ বিক্রী করে 


বসুন্ধর! £ উনবিংশ বর্ষ : ৯ম সংখ্য। 


দাদা যেন বোঁকে শাখা কিনে দেয়। পৌষ 
মাসের পক্ষে এই পরামর্শটি যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, 
ত! বুঝিয়ে বলবার দরকার করে না। কৃষির 
সহায় বলদ, পৌঁষমাসে যখন কৃষির সম্পদ ঘরে 
এনে তোল! হয়, তখন কি করে বলদের উপকারের 
কথা ভুলে তাকে বাজারে বিক্রী করবার কথা 
ভাবা যায়? কিন্তু উৎসবের আনন্দে-যুক্তির বাঁধ 
ভেঙ্গে যায়, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না | 
এই মাসের সারা পৌধমাস ধরে 5 
গানের মধ্যে দিয়ে এই কৃষি উৎসব পালন করা 
হয়। তারপর সংক্রান্তির দিন RICE জলে 
বিসর্জন দিয়ে চোখের জলে পল্লীবাসী ঘরে 
ফিরে আসে | 
তিরিশটি দিনে ছিলে, টুন্থ, 
তিরিশটি ফুল নিয়ে গো, 
আর রাখিতে লারি মাকে 
মকর হৈল বাদী গে! | 
এতদিন যে ছিলে, R3 
মা বলে FH ডাক্‌লে না, 
যাবার বেল! রগড় হৈল, 
মাকে ছাড়া যাব না। 
পৌঁষম'স বাংলাদেশে উৎসবের মাস হবার একটি 
প্রধান কারণ যে এই সময় শস্তা-সম্পদ ঘরে আসাই 
শুধু নয়, এই মাসে কৃষকের হাতে কৃষি কাজের 
কোন দায়িত্ব থাকে না। ধান ইতিমধ্যেই গোলা- 
জাত হয়ে যায়, তারপর সমস্ত মাস ধরে নিজের 
প্রয়োজন ছাড়া তা বাজারে সাধারণতঃ বিক্রী 
করাও হয় ন|। কৃষকের পরিপূর্ণ অবসরের মাসই 
পৌষমাস; সেইজন্যই ত নিরবচ্ছিন্ন উৎসবের 


Se 


মাস। এই উৎসবের আনন্দ যে কতভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে, তা হিসাব করে বলা যায় না | 
আগে যেমন আমর! দেখেছি, পৌঁষমাসকে 
PHA কল্পনা! করে তাকে সঙ্গীতাঞ্জলীতে 
পূজো করা হয়েছে, আবার দেখা যায়, পৌষ : 
মাসকেই সম্বোধন করে অন্তরের আনন্দ প্রকাশ 
কর! হয়েছে, তার আর কোন অপ্রত্যক্ষরূপ 
কল্পন! কর! হয়নি। 
এসো পৌঁষ যেও না-_ 
ভাতের হাঁড়িতে থাক, পৌষ যেও না। 
লেপ কীথায় থাক, পৌষ যেও al | 
গোয়াল গাদায় থাক, পৌষ যেও 31 | 
পৌঁধমাস লক্ষ্মীমাস যেও না | 


পৌষমাস বলতে সৌভাগ্য বোঝায় | ORR কেউ 
চায় না যে তার সৌভাগ্য দূর হোক। সেইজন্য 
প্রত্যেকে সমস্ত অন্তর দিয়ে কামন! জানায়” 
পৌষ যেও না ।” কারণ, তুমি গেলেই দুর্ভাগ্যের 
সুচন| MA দেবে । ক্রমে তা ভাদ্রমাসে চরমে 
পৌছাবে। সেইজন্যই কৃষকের আশা! সারা 
বছরটাই যদি পৌষমাসে ভরা থাকত | 


এস পৌষ যেও না। জন্মে জন্মে ছেড়ো ন| ॥ 
পৌষের মাথায় সোনার বিড়ি। 

হাতে নড়ি কাকে ঝুড়ি। 

পৌষ আসছে গুড়ি গুড়ি ৷ 

আনবে। গাঙ্গের জল ঘরে বসে নেয়ে! খেয়ে! | 
বাহান্ন cate হয়ো, ঘরে বসে পিটে খেয়ো, 
এমন সোনার পৌষ জন্ম জন্ম হয়ো ॥ 


সে ছবি বোধহয় একই আছে। মাঠে মাঠে 
পাক! ধান কাট! হচ্ছে খামারে ধান উঠছে। 
গোলার চারধারে আলপনা । মাঠের আলে 
দাড়ালে পাকা ধানের গন্ধ। গৃহস্থের মনে স্বস্তি | 
যাক, শেষরক্ষা হলে।। ‘ধরার আচল ভরে 
দিলে প্রচুর সোনার ধানে ° যুগ যতই পাল্টাক, 
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শহর-ঘিরে ইট কাঠ পাথরের কৃত্রিম বেষ্টনীর 
মধ্যে মানুষের মন যতই কৃত্রিম বিলাস ব্যসনে 
অভ্যস্ত হয়ে থাক না কেন, ছু পা বাড়ালেই যে 
পল্লী অঞ্চল, সেখানে আজও ধান A | 
গোলায় গোলায় ধান উঠছে, সন্ধো সন্ধ্যে নবান্নের 
তোড়জোড়ও শুরু | অগ্রহায়ণ থেকেই এই ছবি | 

তবু সেদিন আর এদিনে পার্থক্য রয়েছে 
` বৈকি | সে দিনের সেই দীয়তাং ভুজ্যতাং আজ 
নানা কারণেই নেই। সেই সঙ্গতিও নেই, সে 
প্রাণও নেই। গ্রামজীবন নানাভাবে নিদিষ্ট। 
নান! ভাবনা) দু ভাবনা মনে | 


বেশী দিনের কথ! নয়। ১৯৩৯-৪০ । এই 
নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে ভিন্ন আনন্দের জগৎ 
সৃষ্টি হতো। সম্বংসরে এই কয়টি দিন ছিল ভিন্ন 
আমেজ ও সোহাগের | আমার নবান্নের স্মৃতি 
নুখ-স্মৃতি। সাধারণত ai পৌঁষেরই কোন দিন- 
ক্ষণ দেখে নবান্নের উদ্যোগ করতেন। বাৎসরিক 





গে|। ততক্ষণে বাড়ীতে ঢুকে গিয়েছি। 
কিষাণ ছেলেটা এগিয়ে এসেছে । ওর সঙ্গে 
উঠোনের ঘাস কাটতে বসেছি। পারবো কেন? 
ও হি-হি করে হাসছে, আর পটু হাতে ঘাস কেটে 
চলেছে। মা ততক্ষণে উঠোনের কোণে ইট 
পেতে Oya করে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বেলেছেন। 


৯১ 


বহুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


পাড়। প্রতিবেশী আসতে -GF করেছে। 
কেউ সম্পর্কে পিসী। কেউ 6583| | ঠানদিদিও 
কেউবা! । দিদির! উপরিপাওনা। ‘না, না সে 
কি খোকার মা, তা হয় ন|। কাল লক্ষ্মীপূজে, 
তখন A) হয় আলোচাল কোটাবে। আজ কেন ?' 
গীড়াপীড়ি করেছে। ঠানদিদি হাঁক পড়েছেন, 
কৈ লো, নাতি আমার ওখানে প্রসাদ পাবে। 
দিদির! এসে টানাটানি শুরু করেছে, ইস্‌, কত 
বড় হয়ে গেছিস রে, চল, আমাদের বাড়ী। মা 
দু’ চারবার না না. করেছেন, তারপর কাঠ নিভিয়ে 
দিয়েছেন। সে যে কী মজা। কোনবার বামুন- 
পিসীর বাড়ী খেয়েছি, কোনবার বা wats কাকীর 
কাছে। বেশ মনে আছে। সান বাঁধানো 
রোযাকে রোদ পাহার৷ দিচ্ছে। তাতে গা 
লাগিয়ে বসে কলাপাতায় ডাল ভাত جو‎ 
চচ্চড়ি অমৃত জ্ঞানে খেয়েছি । ওরই মধ্যে কোন 
ঘরে ব! সেদিনই নবান্প হয়েছে | পাথরের বাটি 
ভতি চাল-কলা-গুড়-নারকোল মাখ! দিয়ে গিয়ে- 
ছেন কোন পিসী। গাঁয়ে মাসী সম্পর্ক অন্তু 
পশ্থিত। হয় পিসী, খুড়ী, কাকী, দিদি, দিদিমা, 
Sea | মেয়েদের সঙ্গে এই । পুরুষরা কাকা, 
জ্যেঠা। দাদ৷ | বেশীর ভাগ এমনি | 

হঠাৎ গিয়েছি, তবু এই 'নিমন্ত্রণের' অভাব 
হয়নি। মনে আছে, একবার ছু বাড়ীতে খেয়ে 
ছিলাম । রাধাদের বাড়ী খিচুড়িতে আবার 
তুলসীপাতার গন্ধ বেরুতে! | রাধ। বলতো, 
নারায়ণ খান কিনা | তখন স্কুল ডিঙ্গিয়ে কলেজে 
ঢুকবে! ঢুকবে! করছি, তবু এ সব কেমন অক্রেশে 
বিশ্বাস করতাম। ভালো! লাগতো! । খাওয়ার 
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পাট চুকিয়ে পাট কাঠি হাতে নিয়ে ৰেলতলার 
মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতাম। সঙ্গী জুটতে! সম- 
বয়সী ছেলেরা । কোন ক্ষেতে বা ধান কাটা হয়ে 
গিয়েছে। তার ওপর দিয়ে ছুটছি+ পায়ে cAol 
লাগছে | কোথাও বা ধান কাটা হচ্ছে । মাঠের 
এক ধারে গাদ! করে রাখা | ওদিকে গরুর 
গাড়ীতে বোঝাই হচ্ছে। গরুর গাড়ী চলেছে 
ক্যাচ, ক্যাচ। রোদট! গরম হয়ে হয়ে ক্রমশ 
পড়ে যাচ্ছে। শীতের দিন। একটু গাটা 
শিরশির করছে । আজগুবি গল্প কথাবার্তায় 
সমবয়সী ক'টি ছেলে আমর! মাতোয়ারা । ধীরে 
ধীরে বিকেল গড়িয়ে আসছে। মাঠে ঘরে ফেরার 


তাড়া শুরু হচ্ছে | তবু আমর! বেলতলায় বসে . 


আছি। দূরে কোন চাষী-ঘরের মেয়ে টেনে টেনে 
ভাইকে ডাকছে | কিংবা Tea বাছুরট। ছিটকে 
গেছে? তারজনস্য সুর করে আওয়াজ তুলছে। 
এমনি করে AA আগের দিনটা শেষ কর- 
তাম। বাড়ী ফিরে দেখতাম, কে বলবে এটা 
পড়ে৷ বাড়ী, কেউ, থাকে না। সব কেমন 
নিকোনো গোছানো । পূজোর ঘরে লক্ষ্মীর 
আসন পাতা হয়েছে। আলপনা! ঘর থেকে 
উঠোন, উঠোন থেকে বাইরের চৌকাঠ পর্যন্ত 
পৌঁছে গিয়েছে । গোয়াল! কাকা হয় তো ছুধ 
নিয়ে এলেন। নিধুদ। পাটালি গুড় পৌঁছে 
দিলেন। মা অনেক রাত পর্যন্ত প্রদীপ জ্বেলে 
কাজ করবেন। নিতু পিসী খেয়ে দেয়ে চলে 
এসেছেন, মায়ের কাছে থাকবেন। কিষাণ 
ছেলেরা একবার Atel দিয়ে গেল। ওকে 
শহরের গল্প বলতে হবে। ও ঘুরে আসছে। 


শেষ রাতের কন্কনে ঠাণ্ডায় মা পুকুর থেকে 
চান করে এসেই আমায় তুলে দিয়েছেন, যা বাবা, 
ফুল তুলে আন। একটু ইতস্তত করেছি হয়তো | 
তারপর লাফিয়ে উঠেছি। মাথায় গঙ্গার জল 
ছিটিয়ে দিয়েছেন মা। গরদের ছোট কাপড়ট। 
মালকৌচ! মেরে পড়ে, শোয়েটার গায়ে সাজি 
নিয়ে হিঃ হিঃ করে কাপতে কাপতে বেরিয়ে 
পড়েছি। আর সব বাড়ী থেকেও ফুল তোলার 
দল বেরিয়েছে। ছেলে মেয়ের দঙ্গল। এ 
বাড়ী, সে বাড়ী ফুল কুড়িয়েছি, পেড়েছি। দক্ষিণ 
পাড়ার বড় বাড়ীতে দারোয়ান রয়েছে | দারোয়ান 
ঠিক করে দিয়েছে চারটে করে ফুল এক একজনে | 
লাল স্থলপদ্ম ফুটছে। তাই নিয়েছি। ফিরতে 
না ফিরতেই বাড়ীর পূজে! পূজো! ভাব দেখে 
অবাক হয়ে গিয়েছি। এ বাড়ী ও বাড়ী থেকে 
মেয়ের! এসেছেন। কর্তা ব্যক্তি বা কেউ এলেন, 
কোন অস্থবিধে হয়নি তো মা ١ মা ঘোমট! দিয়ে 
ঘাড় নেড়েছেন। তারপর এক সময় বামুন কাকা 
এসেছেন। ঘণ্টা বেজেছে, কাসরও। পূজে! 
শেষে মা সবাইকে প্রসাদ বেটে দিয়েছেন। 
নিধুদার জন্য রেখে দিয়েছেন, গোয়াল! কাকারও 
আলাদা ৷ বাগদা পাড়ার সিধুমা আসবে, তার 
জন্যও | শেখ কাক! বলে গিয়েছে প্রসাদ চাই। 

সে যে কী ভালো লাগা ! এদিন আর 
বাইরে নিমন্ত্রণ যাইনি। ম| ইটের Bara 
আলেচালের ফেন ভাত রেধেছেন। ডাল আলু 
কাচকল! ভাতে | আমাদের কলাগাছের পাতা 
কেটে এনেছি। তারপর মহা আনন্দে খাওয়!। 
যত দিচ্ছেন; তত খাচ্ছি । সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীর 
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কজন ছেলেমেয়েও বসেছে। হুল্লোড় করে 
খাচ্ছি। 

আমার মনে আছে, একবার এমনি সময়ে 
বামুন জেঠা এসে উপস্থিত, কৈরে খোকা | 
কাল তোদের Tien চলবে না। আমাদের 
বাড়ী নবান্ন। ওখানে প্রসাদ পাবি। বামুন 
জেঠ| মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়ার। ভারত জোড়া নাম। 
বছরের এই সময়টা একবার করে দেশে আসেন | 
সার] পল্লী তার অতিথি। তা সেবার নবায়ের 
পরও দুদিন বেশী গ্রামে থাকতে হয়েছিল। 
বামুন জেঠাদের বাড়ী সে উৎসব আতস্তরিকত৷ 
কোন দিনই ভুলবো aN | 

নবায়নের কথ! মনে হলেই গত দিনের فى‎ 
ছবিগুলি চোখের উপর আজও ভেসে উঠে। 


অন্ুবাচী, st, আগনওয়| ও 273/8 | 
এগুলি প্রধানতঃ শস্তোৎসব। প্রাচীন aaae 
অন্বুবাচী ও নবান্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
আযাঢ়ের স্থচনায় অম্বুবাচী । অন্বুবাচী সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণা, এ বুঝি a) বিধবাদের প্রতিপাল্য 
ব্রত। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবে এ হলে! বসুন্ধরার 
খতুমতী হওয়া কাল। বর্ষা সমাগমে শস্তোংপা- 
দনের সম্ভাবনা জাগে। আশ্বিনের সংক্রাস্তিতে 
গাসী বা গারুত্রত। চলতি কথায় এ হলো ধান- 
গাছকে সাধ খাওয়াবার উৎসব | সরষের তেলের 
সঙ্গে কাচা হলুদ বাট! মিশিয়ে ধানের ক্ষেতে 
ছিটিয়ে দিতে দিতে চাষী أى‎ ছড়া কাটে-_ধান রে 
সাধ খা পাক্য। ফুল্য ঘরে যা। 

এর পরের উৎসব আউনি বিউনি ব| আগনওয়া। 
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ধান পাকলে পাকা ধানের শিষ প্রথম ঘরে তোলা 
হোল এই উৎসব ١ এ পর্যায়ে শেষ উৎসব নবান্ন | 
নতুন চালে অন্ন রন্ধন করে দেবতা; পিতৃপুরুষ, 
কাকাদি প্রাণী ও আত্মীয়স্বজনকে পরিবেশন করে, 
তারপর নিজে গ্রহণ। অগ্রহায়ণেই সাধারণত: 
এ উৎসব و‎ | কোথাও কোথাও পৌঁষ মাসেও 
নবান্নের দিন রাখা হয়। নতুন AHF স্বাগত 
জানাবার wy এই সঙ্গে লক্ষমীপূজারও বিধান 
রয়েছে। ভিটের লক্ষ্মী খন্দপূজা নামে এর বেশী 
পরিচয় | আগেই বলেছি, এ পর্যায়ে ATS 
শেষ উৎসব। তবে পৌঁষের পৌষাল। a পৌষ- 
ANE, তাতেও নব শস্যাগমের আনন্দের প্রকাশ | 
কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের সঙ্গে এ সব উৎসব 
অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত | যৌগেশচন্দ্র রায় বলেছেন; 
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হাজার হাজার বছরের স্মৃতিবহ এ সব উৎসব। 
এ সব উৎসবের প্রীচীনত্বের একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন 
হলো! ১ল| অগ্রাহায়ণ, আগের কালে নববর্ষের 
প্রথম দিন বলে গন্য হতে|। নববর্ষ ও নবান্ন 
উৎসব তখন একই দিনে একসঙ্গে হতে। | কালে 
অবশ্য ১ল! বৈশাখ ITE বলে পরিচিত হয়। 

শস্তোংসব এক অর্থে সামাজিক উৎসবও | 
বটে। তখনকার দিনে নিছক পারিবারিক উৎসবও 
সর্বজনীন রূপ ধারণ করতে।। ত তখন দরাজ 
মন ছিল, সংস্থানও ছিল। সার! পল্লী পাত 
পাতলেও মানুষ কুষ্টিত হতে! A! আজ সে রামও 
নেই, সে অযোধ্যাও নেই। যা রয়ে গিয়েছে, 
Bi স্মৃতি মাত্র। তবে আমার মতই অনেকেরই 
নবান্নের স্মৃতি স্থখ-স্মৃতি। এইটুকুই 5| AAA | 


Tid 
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“নতুন ITY হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে |’ 
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বৈষয়িক উন্নয়নে কৃষির ভূমিক! যে কতখানি বিষয় আমাদের 
— en লিকার 5 
চুল কৃষির কথাই এখানে বলছি। 
tage বিপ্লবোত্তর রাশিয়। Bors পশ্চাৎপদ এক 
নি i -সাংবাদিক গ্রামীণ অর্থনীতির উত্তরাধিকার পেয়েছিল 
aa (১৯৬৭) মে মাসে গিয়েছিলাম জার-শাসিত রাশিয়ার কাছ থেকে। শতাধিক M 
পরিদর্শনে | সে দেশে যে সব চমকপ্রদ বছর আগে ১৮৬১ রে thes 





বার্তা সম্পাদক, যুগান্তর | 


১৩ 


~ পিষ্ট করছিল। 


প্রথার অবলুপ্তি ঘটলেও তার সামন্তযুগীয় অবশেষ- 
গুলির ছুঃসহভার Saal রুশীয় গ্রামাঞ্চলকে 
আজকের রাশিয়ার কৃষির 
অবস্থাকে বুঝতে হলে সেই পটভূমিকার সঙ্গে 
পরিচিত Ser দরকার | 

একের পর এক জারের স্বৈরাচারী শাসন 
প্রজ্জা-নিধাতনের চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে জার দ্বিতীয় 
নিকোলাসের আমলে । কৃষিপ্রধান দেশ তখনকার 
aif ١ মুষ্টিমেয় জমিদারদের অমানুষিক fate 
ভোগ করে চলেছে তাদের অগণিত ভূমিহীন 
উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত 
একটানা চলে এসেছে সেই অত্যাচার। ক্ষুদ্র 
এক জমিদার শ্রেণীর জন্যে যেন জাতির বিরাটতম 
+ অংশের বেঁচে থাকা! ছুঃসহ অবমাননায় মাঝে 
মাঝেই অধীর হয়ে উঠেছে সেই সব ‘সেবক’ 
_ কৃষকদের আত্মা--বার বার চাষী-বিদ্রোহ দেখ! 
দিয়েছে রাশিয়ায়। 

শেষ পর্যন্ত ভূমিদ[সদের মুক্তি ঘোষণা করলেন 
জার দ্বিতীয় আলেকজেগ্ডার। ভূমির মালিকানা 
এলে তাদের হাতে পল্লী সমবায় সমিতি “মির'-এর 
মাধ্যমে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল 
বিষয়েই সমানাধিকার স্বীকৃত হলো! তাদের কিন্তু 
অল্প কিছুকালের মধ্যেই তাদের মনে এই মুক্তির 
মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা! দিল । জমির ক্ষতিপূরণ 
বাবদ রাজকোষ থেকে দীর্ঘ মেয়াদী খণ পেলেও, 
+ আদৌ তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কেন, এ প্রশ্ন 
তারা করতে আরম্ভ করেছিল, আর নতুন নতুন 
করভারই ATT তাদের ওপর চাপছে কেন, 
সে জিজ্ঞাসাও কৃষকদের দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলছিল। 


১৭ 


AFET £ পৌষ ¢: ১৩৭৪ 


তারই কিছুকাল পরে গুপ্তঘাতকের হাতে 
প্রাণ হারাতে হলে! দ্বিতীয় আলেকজেগারকে | 
অবস্থ| চরমে উঠলে! তার ফলে। অত্যাচারের 
মাত্র! আরো! বেড়ে গেল পরবর্তী জার তৃতীয় 
আলেকজেণ্ডারের আমলে। প্রকারান্তরে FIF- 
দের স্বাধীনতাটুকু কেড়ে নেওয়া হলে। | “মির 
নামীয় পল্লী সমবায় সমিতিগুলি নতুন ধরণের 
এক একটি জমিদার হয়ে উঠলো। তা! ছাড়া 
পুরনো জমিদারদেরই কর! হতে লাগলে! هه‎ 
ক্যাপ্টেন__-তার মানে গরীব চাষীদের ওপর 
মুরুবিবয়ানা করবার অন্যায় অধিকার আবার 
তাদের হাতেই এসে গেল। এমনিভাবেই নতুন 
করে আবার জনবিক্ষেভ ধৃমায়িত হয়ে উঠতে 
লাগলে। এবং অন্যান্য নান! কার্ষকারণে সে 
বিক্ষোভ বিস্তৃত হয়ে পড়লো সার! দেশময়। 

এরই মধ্যে তৃতীয় আলেকজেণ্ডারের মৃত্য 
হলে তার ছেলে দ্বিতীয় নিকোলাস জার হয়ে 
বসলেন। বজমুষ্টি স্বৈরশাসনে আস্থাশীল হলেও 
তেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন a) দ্বিতীয় 
নিকোলাস। অনাচার-অবিচার ও হুর্নাতিতে 
ছেয়ে গেল দেশ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় অক্টোবর 
মহাবিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে 
গেল BASE | 

এই রাশিয়ারই উত্তরাধিকার এলে! প্রথম 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের হাতে। তথাকথিত 'দাস- 
মুক্তি'-র অন্তর্বর্তী কালে রুশীয় কৃষক সমাজ দুঃসহ 
করভারে এবং THD চাপে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল | 
ফলে কৃষির উন্নয়নের জন্যে তাদের উদ্লোগী হয়ে 
কোনে! কিছুই করার ছিল না। বরং বিপুল 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 


করভার, জমির ক্ষতিপূরণের অবিশ্বাস্য চাহিদা, 
সেসব মেটাতে না পারায় ও অন্তান্ কারণে এমন 
কি দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা! চালু রাখায় এবং এই 
ধরণের নানারূপ নির্যাতনমূলক বিধি-বিধানের 
ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল | 

মান্ধাতার আমলের যাস্ত্রিক ব্যবস্থা? অর্থ- 
নৈতিক অনগ্রসরতা এবং অত্যন্ত নিয়হারের 
উৎপাদন ক্ষমতা ও নিবিড় চাষের অভাব ইত্যাদির 
পরিণতিতে জারদের যুগে প্রায়ই যে TET ও 
দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে হতো রাশিয়াকে, তাতে 
আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই অবস্থায় তখন যে 
লক্ষ লক্ষ কৃষককে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে 
হয়েছে, সেও অস্বাভাবিক .কিছু নয়। এমন কি 
বিংশ শতকের প্রথম দশকেও এমনি দুর্ভিক্ষ ও 
অজন্ম। এবং অনাহার-মৃত্যু রাশিয়ায় স্বাভাবিক 
বলেই বিবেচিত হতে| ৷ নির্যাতিত ও শোষিত 
এই কৃষকসমাজকে নিয়ে কত কাব্য-সাহিত্য রচনা 
করেছেন উনবিংশ শতাব্দীর রুশ লেখকর!। 
বিশেষ করে মহামতি টলস্টয়, যিনি নিজে জমি- 
দার হয়েও কৃষকদের জন্যে আজীবন সংগ্রাম করে 
গেছেন, Sta সাহিত্য রুশ কৃষকসমাজকে অমরত্তবে 
প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। 

ইয়াসনায়৷ পোলিয়ানায় সেই টলস্টয়েরই বাড়ি 
এবং তার কৃষি খামার দেখতে গিয়েছিলাম আমরা, 
 মস্কে থেকে একশ’ ত্রিশ মাইল অর্থাৎ ছু'শ নয় 
কিলোমিটার দক্ষিণে মহামানব-তীর্থ ইয়াসনায়! 
পোলিয়ান|। প্রায় চার ঘণ্টার পথ মোটর গাড়িতে। 
এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে করতে কত বন- 
প্রান্তর ও শহর-গ্রাম পার SCS হলে! আমাদের | 


বিখ্যাত ওকা নদীর তীরে এসে পড়লাম আমরা | 
মস্কো! মহানগরীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত মস্কোভ! 
নদীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে বছু-বিশ্রুত এই ١ 
ওক! তার ছুই তীরের স্থৃবিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে ঘন 
সবুজের সমারোহ দেখে আমর! মুগ্ধ হয়েছি। তার 
মধ্যে দিয়েই আরো দক্ষিণে আমাদের এগিয়ে 
যেতে হয়েছে | কোথাও কোথাও পথের দু’ পাশে 
সুদীর্ঘ বনরাজি। ভারি মনোরম TY | 
বাস্তবিকই সারা পথ ধরে সেদিন মাঠে মাঠে 
ফসলের যে হাসি দেখেছি তার যেন তুলন৷| নেই। 
এই ফসলের হাসির সঙ্গে চাষীর মুখের হাসি 
মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে লক্ষ্য করলাম | 
মাটির সঙ্গে মাঠের চাষের মৈত্রী যে কত গভীর ও 


কত HIF হতে পারে এর আগে এমন করে Paes 


আমি আর কোনোদিন অনুভব করতে পারিনি | 
সে অনুভূতি আরো নিবিড় আরো তীব্র হয়ে 
উঠেছিল ইয়াসনায়া পৌলিয়ানায় টলস্টয়-ভবন 
পরিদর্শনের পর তার চারদিকের টলস্টয় খামারে 
ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে | 

সরকারী উদ্ভোগে সফল কৃষি উৎপাদন এখন 
চলে এই খামারে | গম ও 98| ইত্যাদির এমন 
সুন্দর চাষ হয়েছে সেখানে যা দেখে মনে হয়, 
এসব ফসল যেন একালের রাশিয়ার মানুষদের 
বার বার অভয় দিয়ে বলছে-__-ভয় নেই, আর 
তোমাদের ১৮৭৪) ১৮৯১-৯২ এবং ১৯০৫-৬ 


খৃষ্টাব্দের মতো কোনোদিন অজন্মা ও ছৃতিক্ষের A 


সম্মুখীন হতে হবে না, অনাহারে আর কাউকে 
মরতে হবে না। 
এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়। par রিপারিক- 
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অতীতের কিরখিজিয় £ প্রাক বিপ্লব যুগে উনিশ শতকের শেষভাগে রাশিয়ার সেচ ব্যবস্থা | 


গুলিতেও আমাদের একই রকমের অনুভূতি জমিও অব্যবহার্য করে ফেলে রাখার মতে! 
হয়েছে কৃষি বিষয়ে | সর্বত্রই মাঠে মাঠে আমরা অপরাধ সোভিয়েত রাশিয়ায় সম্ভব নয়। 
ফসলের প্রাচুর্য লক্ষ্য করেছি। কোথাও চোখে এমনিভাবেই আমাদের গাইড ও অন্যান্য 
. পড়েনি অনাবাদী পতিত জমি। যে ছ'জন বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায়, নানাক্ষেত্রে অনুসন্ধানে 
সাংবাদিককে আমাদের গাইডরূপে দেওয়া এবং বইপত্র থেকে যে সমস্ত তথ্য আমর! সংগ্রহ 
হয়েছিল, তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝেছিলাম, করেছি সেগুলি আমাদের সবারই বিশেষভাবে 
যেখানে ফসল ফলতে পারে তেমন একবিন্দু জান! দরকার | 
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জারতন্ত্রের পর সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের সমস্ত জমিকে আইন 
বলে জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা কর! হয় এবং 
সে জমি কৃষকদের হাতে তুলে Crem হয়। 
সরকারী বিধি-ব্যবস্থায় ধনী কৃষক কুলাকদের 
প্রভাব ধীরে ধীরে একদিকে কমিয়ে আনা হয়) 
অন্যদিকে নিয়মিতভাবে আধিক ও অন্যান্য 
বৈষয়িক সাহায্য দিয়ে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের 
অবস্থা! উন্নয়নের পথ করে দেওয়া হয়। এই 
ব্যবস্থার ফলে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই 
কুলাকদের এবং গরীব কৃষকদের সংখ্যা কমে 
আসে এবং মাঝারি কৃষকদের অবস্থা! উন্নততর 
হয়ে তাদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলতে থাকে | 

এরপর ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা- 
মুযায়ী বৃহদাকার কৃষিক্ষেত্র গড়ে তোলার 
প্রয়োজন দেখ! দেয়। তারই ফলে গ্রামে গ্রামে 
স্থাপিত হতে থাকে কৃষকদের সমবায়। এমনি- 
ভাবে লক্ষ লক্ষ কৃষক স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই 
যৌথখামার. সংগঠনে ত্রতী হয়ে যায়। 

কৃষি-সমবায়ের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় রূপ নিয়ে 
ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে যত যোৌথ-খামার। 
উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপাদান যেমন জমি, 
আরম ও কৃষির KY ব্যবহার্য পণ্ড, খামারের 
কোঠাবাড়ি, কৃষি-যন্ত্রপাতি এবং কৃষিজাত দ্রব্যের 
প্রোসেসিং সংস্থা! ইত্যাদি সবই সমগ্র সমাজের 
সম্পদ, এই ধরে নিয়েই যৌথ-খামারগুলি গড়ে 
ওঠে | এর বাইরে অবশ্য প্রত্যেক কুষককেই নিজের 
নিজের বাস্তভিটা, বাসগৃহ, শাক-সবজি ও ফলের 
বাগানের KY একখণ্ড করে জমি এবং হাঁস-মুরগি 
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ও উৎপাদনক্ষম গৃহপালিত পশু-পালনের (সনদ 
অনুসারে নির্দিষ্ট সংখা! ) ও ক্ষুত্রায়তন যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদির অধিকার দেওয়া হয়েছে | ١ 

ব্যক্তিগত এইসব সুযোগ FIN রয়েইছে, 
তার ওপর রাষ্ট্রায়ত্ত সব জমি বিনা পয়সায় ও 
চিরস্থায়ীভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যৌথ-খামার- 
গুলির হাতে তুলে দেওয়ায় এবং খামার 
পরিচালনার দায়িত্ব ও সেখানে Berm দ্রব্যাদি 
বণ্টনের ভার সমবায়-সদস্যদের হাতে TY থাকায় 
কৃষকদের স্বার্থ সবসময়েই সম্পূর্ণভাবে রক্ষা হয়ে 
আসছে। এইভাবেই আস্তে আস্তে কুলাক 
সম্প্রদায় (বিরাট বিরাট ধনী কৃষক ( লোপ হয়ে 
যাওয়ায় সাধারণ কৃষকদের শোষণের পথও বন্ধ 
হয়ে যায় এবং সেই থেকে সামাজিক ও অর্থ " 
নৈতিক পুনর্গঠনের এই পথেই রাশিয়ার এক 
সময়ের চূড়াস্ত অবনত পল্লীরূপ তাড়াতাড়ি উন্নত 
হয়ে চলেছে | 

সোভিয়েত রাশিয়ায় যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের 
সংখ্যা যে কীভাবে বেড়ে চলেছে একটি মাত্র 
হিসাব থেকেই তা বুঝতে পার! যায়। ১৯২৮ 
খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় খামারের সংখ্যা যেখানে ছিল 
১,৪০৭ গত বছর সে সংখ্য! দাড়িয়েছে প্রায় বার 
হাজারে | এখানে এইসব রাষ্ট্রীয় খামারের 
বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া! বা তাদের উৎপাদনের 
বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! সম্ভব নয়। তবে এটুকুই 
শুধু এখানে বল! যায়, ১৯৬৬ ধৃষ্টাব্দের গোড়ায় 
রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে সামূহিক উৎপাদনে নিযুক্ত 
কর্মীদের সংখ্য! ছিল আটাত্তর লক্ষের মতো এবং 
সেগুলিতে wry ও ফল-ফলাদি উৎপাদন 


ছাড়াও দুগ্ধজাত দ্রব্য ও মাংস উৎপাদিত হয়েছে 
এবং মেষ ও শূকর প্রজননের কাজ চলেছে, আর 
” সেসব উৎপাদন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। 

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন 
করতে হবে। আজকের সোভিয়েত রাশিয়৷ 
একটি শিল্প-সমুদ্ধ ও যন্ত্বিজ্ঞানে একান্ত অগ্রগামী 
দেশ বলে পরিচিত হলেও রাশিয়া মূলত ছিল 
ভারতেরই মতো! একটি কৃষি-প্রধান দেশ সে কথা 
মনে রাখা দরকার । কৃষি-প্রধান দেশ মানেই 
পল্লী-নির্ভর ও পল্লী-প্রাণ দেশ। তেমন দেশকে 
এগিয়ে নিতে হলে কৃষির দিকেই প্রথম দৃষ্টি 
দেওয়। প্রয়োজন সে কথ! ভালে! করে জানা ছিল 
বলেই বিপ্লবোস্তর রাশিয়ায় লেলিন প্রমুখ 
” নায়কের! প্রথমেই কৃষি-উন্নয়ন তথা পল্লী-উন্নয়নের 
কাজে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। 

প্রাক-বিপ্লব যুগে রাশিয়ার কর্মক্ষম লোকের 
তিন চতুর্থাংশই ছিল কৃষিকর্মী। সেই অঙুপাতে 
মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকই 
ছিল কৃষির ওপর নির্ভরশীল | কাজেই দেশের 
বৃহত্তর জনসমাজ মে বৃত্তির ওপর নির্ভর করে বেঁচে 
আছে এবং সার! দেশের UD সম্ভারের TY যার! 
ভরসা, নতুন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাদের ওপরেই 
যে সবার আগে দৃষ্টি দেবে সেতো স্বাভাবিক। 

কিন্তু শুধু কৃষকদের সমস্ত আধিক দায়মুক্ত 
করে, সমস্ত কৃষিযোগ্য জমি তুলে দিয়ে এবং 
-কধি-উন্নয়নের সব রকম ব্যবস্থা করে দিয়েই 
সোভিয়েত সরকার AER থাকতে পারেননি। 
সমাজতাঙ্ত্রিক বিধান অনুযায়ী কৃষি-উন্নয়নের সঙ্গে 
সঙ্গে কৃষি-নির্ভরতা! যাতে কমে আসে সেদিকেও 
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প্রয়াস শুরু হয়ে যায় । শ্রমের উৎপাদিক! শক্তি 
ও শিল্পায়ন একই সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেড়ে চলতে 
থাকায় গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে শহর ও 
শহরতলী অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান কলকারখানায় 
ভীড় জমাতে থাকে। ফলে দেখা গেল, পঞ্চাশ 
বছরের মধ্যে কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা 
অর্ধেক কমে গেলেও কৃষি উৎপাদনের মোট 
পরিমাণ বেড়ে গেছে Seo ভাগ। কর্মী সংখ্যা 
কমার পরেও এই উৎপাদন বাড়ার মূল কারণ 
দুটি, প্রথমত উন্নততর কৃষি-পদ্ধতি চালু 
এবং দ্বিতীয়ত কৃষিকমীঁদের . উৎপাদিক! শক্তির 
অধিকতর বিকাশ । কলকারখানায় বহালোক 
চলে যাওয়ায় গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যা স্বভাবতই 
কমে আসে, এবং তার ফলে বেশী কৃষি-আয় 
থেকে যে বেশী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তা - 
কমসংখ্যক পল্লীবাসীর! ভোগ করে থাকে | 
আজকের রাশিয়ার কৃষকরা যে সমস্ত 
স্বযোগ-ন্ুবিধ! ভোগ করছে সে দেশের বিভিন্ন 
পল্লী অঞ্চলে তা নিজে দেখে আমর! বিস্মিত 
ইয়েছি। আজ শতকর! প্রায় ৯৯ জন পল্লীবাসী 
কৃষক শিক্ষিত। গ্রামে গ্রামে ও শ্রমিক বসতি 
অঞ্চলে বিভালয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, গত 
পঞ্চাশ বছরে পল্লী গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়েছে 
দশ গুণ এবং সেই অনুপাতে বইয়ের সংখ্যা 
দাড়িয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশী । আরো! 
উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
পল্লী সাংস্কৃতিক জীবনে প্রবল বেগে জোয়ার 
নেমে এসেছে- পল্লীবাসীদের সংখ্যা বিপ্লবোত্তর 
রাশিয়ায় অনেক কমে গেলেও রাশিয়ার 
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গ্রামাঞ্চলের ক্লাব, থিয়েটার ও বিভিন্ন ধরণের 
সাংস্কৃতিক সংস্থার AH হাজার গুণেরও বেশী 
বেড়ে গিয়েছে। বেতার এবং পত্র-পত্রিকা 
সোভিয়েত কৃষকদের আজ নিত্যসঙ্গী এবং অনেক 
কৃষকের ঘরে টেলিভিশন সেট ও রয়েছে। বিভিন্ন 
যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের কর্মীদের জন্যে খেলার 
মাঠ এবং স্টেডিয়াম রয়েছে। 

_ প্রাক বিপ্লব যুগে এসব কল্পনাও কর! যেতো 
ali ত্রিশ বছর আগেও রাশিয়ার পল্লী অঞ্চলে 
যেখানে মাত্র ছু'শটি কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয় এবং 
প্রাক-বিগ্ভালয় শিশু-ভবন ছিল সেখানে তার 
সংখ্য| দাড়িয়ে গেছে তেইশ হাজারে | প্রাক- 
বিদ্যালয় পল্লী-শিশু-ভবনগুলিতে আগে যেখানেবড় 
জোর আট হাজার শিশুকে রাখা সম্ভব হতো, আজ 
সেখানে দশ লক্ষের বেশী শিশুর স্থান হয়ে থাকে। 

> 


বিপ্পবের আগে গ্রামের মানুৰ 1 
কোনো আশাই করতে পারতে! না, এখন পাড়া- 


গায়ে কত হাসপাতাল, কত ক্লিনিক, চিকিৎসার > 


কত সুব্যবস্থা ! সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত 
নান। ধরণের দোকানের সঙ্গে সঙ্গে কাফে, 
রেস্তর1 ও ক্যার্টিনের সংখ্যাও দ্রুত বেড়ে চলেছে 
রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে । সবচেয়ে যে বিষয়টি 
আজকের রাশিয়ায় লক্ষ্য করার মতে সেটি হলো, 
সে দেশে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার স্ুখ-ম্ুবিধার 
তারতম্য! ক্রমশই দূর হয়ে আসছে। নতুন 
পরিকল্পনায় ১৯৭* সালের মধ্যে রাশিয়ার পল্লী- 
বাসী কৃষিজীবিরা শহরের শ্রমজীবি ও অফিস 
কমাঁদের মতোই সব FAR ভোগ করবে, 


আরো! বেশী করে হাসবে-_তেমনি আশাই প্র 


করা হচ্ছে। . 


eee! পালার 


“যিনি ফসল ফলাবেন তার পরিশ্রমের উপর ফলন নির্ভর sare | 
সে পরিশ্রমের সাথে বৃদ্ধি এসে যোগ হলে ফলন ভাল হয়। বুদ্ধির সাথে 
বিজ্ঞানের কল! কৌশল এসে যোগ হলে ফলন আরও বেশী ভাল হয়। চাষের 
এদিকটা! একজন শিক্ষিত চাষী ভাল বুঝবেন! লেখাপড়া না জান! বা কম 
জান! চাষীর এদিকটার কথা ভাবতেই কষ্ট হবে। তাই আজকের প্রয়োজন 
শুধু সাক্ষর চাষী নয়। বিশেষ সাক্ষর চাষী |” 


২২ 
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থ্যাঙ্কস গিভিং বা অঞ্জলি অনুষ্ঠান আজ 
আমেরিকায় একটি বিশেষ জাতীয় উৎসব। প্রতি 
বছর নভেম্বর মাসের শেষাশেষি এই উৎসবটি 
পালন কর! হয়। সময়টা আমাদের দেশের 
Bsa WH! যখন আমাদের কৃষাণ © 
কাস্তে হাতে অস্্রানের সোনা ভর! মাঠে ফসল 
কাটার আনন্দে মেতে ওঠে | আমেরিকার এই 
উৎসবটিও ফসল কাটার উৎসব | 


তবে এই উৎসব অনুষ্ঠানটির সঙ্গে আমাদের 
দেশের ফসল কাটার উৎসবের তুলনা! কর! চলে 
না। কারণ আমাদের দেশের ফসল কাটা ও 


নবান্ন উৎসব পল্লীকেন্দ্রীক। কৃষকদের মধ্যেই 
= ত সীমাবদ্ধ। গ্রামে এই সময় গেলে উৎসবের 


+ yp প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দেখা যায়। কৃষাণ 
কৃষাণী ধান কেটে ঘরে তুলছেন। সেই নতুন 
ধানের অন্ন ভগবানকে উৎসর্গ করে বন্ধু ও আত্মীয় 
স্বজন একত্রে উৎসব অনুষ্ঠান করছেন। এই 
উপলক্ষে ঘরে ঘরে কর! হয় নতুন চালের পিঠা বেরিয়ে পড়ে উৎসবের কয়টা! দিন নিজের নিজের 
পুলি ও রকমারি খাবার । বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে কাটাবার 591 যাঁদের বাড়ী 
জেলায় এই নবান্ন উৎসব বিভিন্ন রূপ নেয়। বহু দূরে তারা অনেকেই হয়তো যেতে পারে না, 
অধ্বানের শেষ থেকে শুরু করে সারা পৌষ মাস কিন্তু তাই বলে তার! হোস্টেলে পরেও থাকে না, 
চলে এই উৎসব। এই উৎসবের সঙ্গে শহরের কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ী তাদের নিমন্ত্রণ 
লোকের প্রায়ই কোন যোগাযোগ থাকে না। থাকবেই। যেসব আমেরিকাবাসী দেশের বাইরে 
অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন, অনেকে হয়তো এর থাকেন তারাও এ উৎসবের কথ! ভুলে যান al | 

_ নামও শোনেনি | ` +3 € পরিজনে এক হয়ে আনন্দোৎসর করে 

২... আমেরিকার এই উৎসব অনুষ্ঠান কিন্তু সারা থাকেন। ظ‎ 
আমেরিকায় প্রতি পরিবারে পালন কর! হয়। যদিও এই উৎসব ফসলকাট! ও নবান্ন উৎসব, 
সমস্ত স্কুল” কলেজ এই উপলক্ষে কয়েকদিনের কিন্তু নতুন ধান ai গম কেটে ঘরে আনা উপলক্ষে 
জন্য বন্ধ থাকে। ছেলেমেয়ের] দলে দলে আজ আর wl পালন করা হয় না। এই 
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উৎসবের ভোজের প্রধান খাবার কুমড়ে। ও টার্কির 
মাংস। অন্য নানা খাবারের সঙ্গে থাকবে 
কুমড়োর পাই ও টাঁফির মাংস। 

টাকি কি-তা হয়তো অনেকেই জানতে 
চাইবেন। টাকি আর কিছুই নয়, আমাদের 
দেশের মুরগীর মতো এক রকমের A | 
আকারে কিছু বড়। এই গ্রামীন উৎসবটি কি 
ভাবে জাতীয় উৎসবের রূপ নিল এবার সে কথাই 
বলব। 

আপনার! সকলেই জানেন বর্তমান আমেরিকা- 
বাসীদের আদি পুরুষরা সবাই এসেছিলেন 
ইউরোপ ও ইংলগ্ডের নান! দেশ থেকে । নতুন 
দেশের আকর্ষণে ইউরোপ থেকে তারা দলে দলে 
আমেরিকায় আসেন বসবাস করার জন্য৷ 
আমেরিকায় তারা আসার আগে সেখানে আর 
কোন লোক ছিল ন| একথ! যেন ভাববেন না। 
আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের বলে রেড ইপ্ডিয়ান। 
বিরাট দেশের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল নগন্য | 

এই Pilgrims বা নবাগতর! আমেরিকায় 
এসে নান! জায়গায় ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়লেন ও 
নিজেদের ভরণপোষণের জন্য চাষবাস শুরু 
করলেন। স্থানীয় যেসব ফসল তখন হতে৷ 
তারা সে সবেরই চাষ শুরু করলেন। এই 


ফসলের মধ্যে অন্যতম ছিল FCB! নতুন 
দেশে নতুম ফসল উৎপন্ন করে নতুন আমেরিকা- 
বাসীর! ঈশ্বরকে অঞ্জলি দিলেন। | 

এই উপলক্ষে প্রথম উৎসব হয় ১৬২৬ সালে 
প্রিমাউ কলোনীতে | সেই উৎসবে আদিবাসী 
রেড ইণ্ডিয়ানদের তার! আমন্ত্রণ করলেন। সেই 
ভোজের উৎসবে ছিল কুমড়ো ও চারটি বন্য পাখী 
টাকি। আজও এই থ্যাঙ্ক স্‌ গিভিং অনুষ্ঠানের 
প্রধান খাবার তাই কুমড়োর পাই ও টাকি। 

আমেরিকা প্রধান্তঃ কৃষি প্রধান দেশ ৷ 
শিল্পে আমেরিক! অনেক উন্নতি করলেও 
আমেরিকার PITT মূলে কৃষি | 

এ সত্য আমেরিকাবাসী যেন ভূলে না যান! 
জর্জ ওয়াশিংটন তাই এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব দিয়ে 
এই উৎসবকে জাতীয় উৎসব বলে ঘোষণা 
করলেন। এরপর মহামতি লিঙ্কনও এই উৎসবের 
ওপর জোর দিয়েছিলেন। তারপরের আমেরিকার 
প্রেসিডেন্টরাও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন এই 
অনুষ্ঠানের এবং ১৯৪১ সালে কংগ্রেসে বিল এনে 
এই অনুষ্ঠান-দিনকে জাতীয় উৎসবের-দিন বলে 
ঘোষণা Fal হয়েছে। 

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার 
এই উৎসবটি পালন করা হয়। 





সোনার বরণ হইল রে মাঠ__ 
সোনার বরণ প্রাণ, 

চক্ষু জুইড়্যা রইল আইস্য৷ 
চম্পাবরণ ধান ॥ 
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চাষ যাদের নেশ! ও পেশা দুই-ই, ভিন গাঁয়ের 
এমনি ১০০ জন কৃষক ঘুরে ঘুরে দেখলেন কাজী- 
চক, মিশালী, চাপবসান, নিমতৌড়ী, নারায়ণপুর 
আর নাইকুড়ি গ্রামের সোনালী ফসলে ভরে ওঠা 
বোরে! ধানের ক্ষেত। দেখেছেন আর মুগ্ধ 
হয়েছেন। একবাক্যে বলেছেন, “অপূর্র্ব। 
তম্লুক ১নং AF এবার অসাধ্য সাধন করেছে |” 

দু'এক বিঘে নয়, মোট ১৮৮ একর জমিতে 
এবার বোরো ধানের চাষ হয়েছে এই ব্লকের 
বিভিন্ন অঞ্চলে | অথচ বোরে। চাষ বলতে কি 
বোঝায় এক বছর আগেও এখানকার কৃষকের! 





মহকুমা তথ্য আধিকারিক; তমলুক, 
মেদিনীপুর | 





5| জানত al আমন ধানের পর খেসারী 
কলাই, মাঝে মাঝে ২-১ বিঘে জমিতে পাট-_- 
চাষ বলতে এগুলোই বোঝাত। একমাত্র অর্থ 
করী চাষ পান। আয় বেশী পানচাষে। তাই 
ধানের জমি ভরাট করে পান চাষে ঝু'ঁকেছে 
অনেকে অনন্তোপায় wai এদিকে লোক 
বেড়েছে, AIDA অভাব দেখ! দিয়েছে বেশ উৎকট 
হয়ে। পান বিক্রী করে য। পয়স। পেয়েছে, তা 
বেশীর ভাগ গেছে বিদেশ থেকে আন! গম মাইলো! 
কিনতে । প্রবীণের দল কপাল চাপড়ে বলেছেন, 
“দুঃসহ ৷” বাপ-পিতামহের আমল থেকে 
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ayaa] £ উনবিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 
তার! লাঙ্গলের ফলায় Gras সংস্থান করে 
আসছেন, এমন সর্বনাশা হাহাকার ওঠেনি 
কোৌনোদিন। ভাবেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। 
কিন্তু উপায় কি? 

ঠিক সে সময়েই ডাক এল ব্লক অফিস থেকে 
“تب‎ চাষ করুন, আমর! বীজ দেবে! ।” 
বোরো চাষের কথ! শুনে ভয় পেয়েছিলেন 
অনেকেই | জল কোথায় ? উন্নয়ন আধিকারিক 
প্রীসভীশচন্দ্র sy উদ্যোগী মানুষ । বোঝালেন এত 
 পুকুর-নালা-ডোব! থাকতে ভয় কিসের | 

“খরচা পৌষাবে না”-_পাল্টা জবাব এল | 
আরে! জবাব এলো! “খরিফ মরস্ুমে সেচ না 
দিয়েই য| খরচ পড়ে তাতেই AGS) হতে চায় না) 
"আর সেচ দিলে ত দেউলিয়! হতে হবে |” 

“ফলন কম হলে AVS বেশী পড়বে, এতো 
জানা কথা । ফলন যাতে বেশী হয় সেই চেষ্টা 
করুন |” 

কথার পিঠে কথা ওঠে | “চেষ্টা ত করি; 
কিন্ত ফলে কই?” 

উৎসাহিত হয়ে ওঠেন বি,ডি,ও, । বলেন, 
“এবারে আমরা অধিক উৎপাদনক্ষম বীজ দিচ্ছি। 
ঠিকমত চাষ করলে একরে ৮০ মণ পর্যন্ত ধান 
পেতে পারেন।” 

একরে ৮* মণ ! বিশ্বাস করে না অনেকেই । 
তবুও এগিয়ে এলেন এমন BOTA জন, যাঁদের 
বিশ্বাস, GE পেতে হলে কষ্ট করতেই হবে। 
হাত গুটিয়ে বসে থাকলে কিছুই মিলবে না। 
ত! ছাড়া চেষ্টা করে দেখতে দোষ কোথায়? 
দেখাদেখি আরে! কয়েকজন যোগ দিলেন । সব 


মিলিয়ে ২৫৪ জন। জমির পরিমাণ দাড়াল মোট 
১৮৮২৮ একর । গড় হিসেব করলে 
মাথাপিছু **৭৩ একর মাত্র। তাতেই খুশী 
রক অফিসার। অল্প অল্প নিয়েই তো বৃহৎ | 
তাছাড়া এর একট! সার্বজনীন চেহারাও আছে। 
দু'দশ জন বড় কৃষকের কাছ থেকে Å পরিমাণ 
জমি পেলে এই সার্বজনীন রূপট। থাকত | | 
সত্যিকার জনসহযোগ হয়ে উঠতে পারত F | 
কাজ শুরু হল ডিসেম্বর মাসের প্রথম থেকে | 
গ্রামসেবক থেকে বি,ডি,ও, সবাই ছুটলেন কৃষক- 
দের ঘরে ঘরে। কৃষি কর্মচারীরা তো ছিলেনই; 
পঞ্চায়েত অফিসার, সমাজ শিক্ষা সংগঠক, মায় 
মুখ্য সেবিক! পর্যন্ত সাধ্যমত উপদেশ দিলেন, 


সাহায্য করলেন। জমি মাত্র ১৮৮ একর হলে > 


কি হবে, ছড়িয়ে রয়েছে সার! ব্লকের প্রায় ৫০ 
বর্গ মাইল এলাকায় | তাই ছু'এক জনের পক্ষে 
তদারকি সম্ভব নয়। তাছাড়। রয়েছে হাজার 
বায়নাক্ক। | কেউ এসে বললেন-_সার পাওয়া 
যাচ্ছে না দোকানে, কারো! নিড়ানি চাই, কারে! 
ওষুধ, কারো পাম্প, Greta, স্প্রেয়ার ইত্যাদি | 
সাধ্যমত সব কিছু যোগান দিতে হয়। ক্ষেতে 
গিয়ে দেখতে হয় গাছের বাড় আশানুরূপ 
হচ্ছে কিন; রোগ-পোকা লেগেছে কিন | 
কুষকর! এ সব বিষয়ে অনভিজ্ঞ | উপদেশ পেলে 
প্রাণ দিয়ে খাটতে পারেন। খেটেছেনও। আর 
তারই Brae আজকের এই ক্ষেত ভরা wy 
সোনালী ফসল- যা! দেখে ভিন্গায়ের কৃষকের! 
অবাক বিস্ময়ে বলেছেন, অসাধ্য সাধন ! 

শুধু কৃষকরাই নন, ফসল দেখে মুগ্ধ হয়েছেন 
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পশ্চিমবাংলার অনেক নেতাও। সেদিন ২৪শে 
এপ্রিল, সবে মাত্র ভোরের আলে! ফুটছে। 
জনৈক ভি, আই, পি, ছুটে চলেছেন সরকারী কাজে 
পাশকুড়ার দিকে। পথের ধারে ফল-ভারে-নত 
সোনালী ক্ষেতের ডাকে তিনি থমকে দ্রাড়ালেন। 
নেমে গেলেন মাঠে। ছু হাত দিয়ে নেড়ে- 
চেড়ে আদর করলেন ধান শিষগুলোকে। মনে 
মনে বুঝি -আশীর্বাদও করেছিলেন, “বাংলার ঘরে 
ঘরে এমনি করেই তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক |” 
f আরে! বেড়েছে ফসল কাটার পর। 
একরে ৮* মণ ফলন হবে শুনে যারা একদিন 
চমকে উঠেছিলেন, তারাও আজ বিস্ময়ে হতবাক | 
বারহাটগেছিয়ার Aa প্রামাণিক পেয়েছেন 
৮ একরে ৯৬ মণ, চাপবসানের Bates আলি 
পেয়েছেন ৮৩ মণ আর কাজীচকের শ্রীবিষ্ণুপদ 
সামন্ত ৭৫ মণ। তাও কাচ! ওজনে নয়, শতকর। 
১৫ ভাগ জলীয় অংশ বাদ দিয়ে। যে বীজ থেকে 
এই নীরব বিপ্লব সম্ভব হয়েছে, এদেশে তারা 
সবাই নবাগত | তবু কৃষকদের কাছে আজ তাইচুং 
নেটিভ-১, তাইচুং-৬৫, তাইনান-৩, ও কালিম্পং-১ 
অপরিচিত তে! নয়ই, বরং আপনজন | 
সবচেয়ে যেটা! সকলকে মুগ্ধ করেছে, ত! হল 
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জলের TAY! ছোট ছোট পুকুর-ডোবার 
হাটু-মাপ জলের মধ্যে যে এত শক্তি লুকিয়েছিল 
তা এখানকার কৃষকরাও এতদিন জানতে পারেনি | 
ভাবতে অবাক লাগে মোট ১৮৮ একর জমির 
মধ্যে ১৪৫ একরই পুকুরের জলে চাষ করা 
হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের হাজার হাজার 
পুকুর ডোবার জল শুধু 745 তাপে বাষ্প হয়ে 
উড়ে যাচ্ছে। তমলুক অঞ্চলের কৃষকরা! তাই 
দাবী তুলেছেন, সরকার থেকে পুকুরগুলোর 
সংস্কার করে reg হোক। 

বোরো চাষের এই অভাবনীয় সাফল্যে এখান- 
কার কৃষকদের মধ্যে We হয়েছে এক নবীন 
উদ্দীপনা | তারা ঠিক করেছেন এখন থেকে 
বোর! ফসল ঘরে তুলে তবেই নবান্ন উৎসব 
করবেন। কথাট। কানে আসতে অবাক হয়ে 
জিগ্যেস করলাম একজনকে, “সেকি ! এই জ্যৈষ্ঠ 
মাসে নবান্ন ?” উত্তর পেতে দেরী হল না, “আজ্ঞে 
হ্যা, ঠিক ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধনের মতই। 
আমর! করব নব-নবান্ন” | 

ঘরে ফিরে সেই কামনাই করছি__চিরস্তন 
হোক এই নবীন নবান্ন উৎসব, ধ্বংস হোক বৃভূক্ষা- 
রূপী দশানন। 


নবান্নের আগে | হীরালাল সাধক 


পৌষের আকাশে দেখি ফসলের ছোয়া 

পাখীর উদ্বেল কণ্ঠে সাগরের 
7 | 
নদীর নরম বুকে আনন্দের প্রতিলিপি 7|451 | 


শস্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোর আভায় 
চতু্দিক সমুজ্জল-_জীবনের সামবেদ গান 
প্রাণের স্পর্শে মুগ্ধ বিমোহিত মাধুরধ 
প্রকাশ £ 
( মনে হয় আমি বুঝি এ’ মাটির একান্ত আপন) 
আকাঙ্ার তৃপ্ত হাওয়! 
নরম রৌদ্রের ACS পল্লীর মায়ের মুখে তোলে 
কোমল উশ্বাস : 


মাঠে পূর্ণ রবিশস্ত ;_লক্ষ্মীমৃতি আনন্দ আশ্বাস 


নরম সোনার ধান। তার দেখ কিচ্ছুরিত রেশ--- 


পল্লীমা ॥ 

মুখে তার প্রশান্তির পরিতৃপ্ত চিহ্ন 

তার চুলে পৌষে দেখ দুধের লাবণ্য 

চোখে দৃপ্ত অমৃতের ধার! 

ইচ্ছার স্বদেশে ওড়ে তার সুপ্ত নিজন্ব চেতনা | 


ঈশ্বরের আশীর্বাদে দুর্ভিক্ষের দেশে পুনঃ নবান্নই হবে | 





পবিত্র ধানের গন্ধে | সমীরণ মুখোপাধ্যায় 


পবিত্র ধানের গন্ধে মাঠে মাঠে মেঠো! হাওয়! হয়ে এল গান, 
নরম-অরণ্য-নীল-সমুদ্র উদার হয়ে স্বর্গের মমতা 

মাটিতে ছড়ালে। প্রেম, হৃদয়ের Sey Sey সুরের Whi 
প্রভাতী হাওয়ার WA ঘরে ঘরে নবান্নের শোনাল বারতা | 


হে নদী, তোমার কাছে সঙ্জীবনী মন্ত্রগান, হে আকাশ- উদার আকাশ 
আমাকে শেখালে বাণী প্রাণোত্তম শপথের অগ্নিময়ী সুরে 

কখনো! বিবর্ণ রাতে; কখনো! বা মুক্তছন্দ প্রভাতী বাতাস 

শেখালো! নতুন ছন্দ আমনের গন্ধে গন্ধে প্রাণের HIT | 


তাই তে ঘরের দীপে পৌষের গান আজ আলো! হয়ে জলে, 


তাই তে নদীর প্রেম ভালবাসা-অঙ্গীকারে ফুল হয়ে ফোটে, 
ধানের দুধের মত সহজ সুন্দর হয়ে মনের তলে 
একটি পৃথিবী জাগে-_একটি আকাশ যেন আলো! হয়ে লোটে। 


আমি সে নদীর কাছে রাখি তাই হৃদয়ের পবিত্র প্রণয়, 
আমি সে ধানের কাছে রাখি তাই জীবনের পরম বিস্ময় | 





‘এই যে গাছগুলে! দেখছেন, যাকে আপনারা 
বলেন সোনার ধান, এরাই আমার সম্তান-সম্ভতি। 
এই মাঠের আকাশ বাতাস আমাকে ভালবাসার 
জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এখানকার মেঠো 
লোকগুলো! আমার পরম আত্মীয়। এই মাঠের 
ধানগুলো৷ আমার বহুরাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে | 
এদের পরিচর্যা করতে গিয়ে অনেকদিন আমার 
খাওয়া হয় নি। তবে আজকের এই সফলতার 
পেছনে আছে আমাদের বীরেনবাবুর নির্দেশ; 
সাহচর্য আর উপদেশ | __বলতে বলতে YÎ 
ফার্মের ম্যানেজার শ্রীস্থবোধ ঘোষ আবেগ উজ্জল 
মুখে ফিরে তাকালেন পাশে দাড়ানো ২৪-পরগণা' 
( উত্তর ) জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক 
AREN ভৌমিকের দিকে। এ সাফল্যের 
তিনিও অংশীদার | 





যশোর রোডের উচু রাস্তার পাশে কিছুটা! 
নীচুতে গড়ে উঠেছে উত্তর চব্বিশ পরগণ! জেলার 
হাবড়ীর এই আদর্শ কৃষি খামার । এই খামারের 
আশে পাশে রয়েছে আরও অনেক চাষের জমি | 


সেখানেও এবার প্রচুর ধান হয়েছে। যেন এক 
সোনার সমুদ্র ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে । তবু 
সেই একতানের মধ্যেও যেন হাবড়ার এই খামারটি 
কিছুট। আলাদা-__তার ছন্দে, গঠন সৌন্দর্যে । 

পড়ন্ত বিকেলের সোনাঝরা। রোদে প্রায় ২৬ 
একরের সমস্ত CHO] হাসছিল। অল্প অল্প 
হাওয়ায় নুয়ে পড়ে ধান গাছগুলো একে অন্যকে 
যেন সোহাগ জানাচ্ছিল। 

বীরেনবাবু বল্লেন__জানেন এই যে আজকে 
সুন্দর ক্ষেত খামার দেখছেন, গত কয়েক বছর 
আগেও কিন্তু এখানে এসব ছিল ন! ٠ 


গত চার বছর আগে এখানে কিছুই‏ رارق 
ছিল all কিছু ফসল না হওয়া পোড়ে! জমি‏ 
ছিল এখানে | মাঝে মাঝে ছিল কিছু ঝোপ-‏ ' 
ঝাড়। রাখাল ছেলেরা আসতো! তাদের গরু‏ 
চড়াতে। তবে কর্ম ব্যস্ততা দেখা দিত শীতের‏ 
সময়। কারণ এখানে অনেকগুলো! খেজুর গাছ‏ 
fer! আর এ খেজুরের রসের জন্তেই ব্যস্ত-‏ 
সমস্ত কিছু লোক এখানে আসতে! |‏ 

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগের 
]زوج‎ এখানে খামার তৈরির কাজ শুরু হল। 
গাছ ঝোপঝাড় কেটে জমি সমান করতেই লেগে 
গেল অনেক দিন। প্রথম বছর কিছুই হয়নি 
এখানে | কিন্তু সাময়িক অসাফল্যে হতাশ 
” হন নি এখানকার কৃষিকর্মীরা। 
প্ৰথম বছর অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ সালে এখানে 
সর্বমোট খরচ হয়েছিল ৩,৪৪৫ টাকার মত, fey 
তার বিনিময়ে লাভের ঘর ছিল সম্পূর্ণ শুন্য | 
কিছুই পাওয়| যায়নি সেখান থেকে । কারণ 
জমি ঠিক করতেই লেগে গিয়েছিল প্রায় সারাটা 
বছর। তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ 
সালেও লাভের ঘরে কিছুই জমা হয়নি। সে 
বছর খরচ হয়েছিল প্রায় ১৪ হাজার টাকা, fee 
আয় হয়েছিল মাত্র ৯ হাজারের কিছু বেশী টাকা | 

কিন্তু তারপরেই হাবড়া ফার্মের যেন স্বর্ণ যুগ 
শুরু হয়েছে। গত মরস্থমে অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭ 
” সালে এখানকার লাভ দাড়িয়েছে প্রায় ৩৭ হাজার 
টাকারও কিছু বেশী ( মোট ব্যয় ২০,৪৫৪'৯৬ 
টাকা, মোট আয় ৫৭,৬৩১'৭৩ টাক! )। আশা 
কর! যাচ্ছে এ بجوو‎ আয় হবে আরও বেশী। 
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শুধু আয়ের ABS হয়ত এর সাফল্যের 
সবটা বোঝা যাবে না। এর উৎপাদনের দিকটা 
লক্ষ্য করলে বিষয়টা! আরও সহজ হবে। গত 
বছর এখানে সর্বমোট প্রায় সাড়ে পচিশ একরে 
ধানের চাষ কর! হয়েছিল। গড় ফলন হয়েছিল 
একরে প্রায় ৭৫ মণ। পশ্চিমবঙ্গের আদর্শ 
খামারগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ ফলন হয়েছিল এই 
খামারেই এবং আয়ও হয়েছিল সবচেয়ে বেশী | 

আদর্শ খামারের উদ্দেশ্যও এখানে সম্পূর্ণ 
রক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে শুধু 
কৃষকরাই নয়, অনেক কৃষিকর্মচারীও এসে দেখে 
গেছেন এই খামার এবং সকলেই তার নিজের 
জমিতে এই আদর্শে চাষ করবার জন্মে উৎসাহিতও 
হয়েছেন | 

কি করে এই বিরাট সাফল্য এল ? এই 
প্রশ্নের উত্তরে বীরেনবাবু বললেন-__-এ সাফল্যের 
মন্ত্রগুপ্তি হচ্ছে জমির সমতা আর সেচ। 

সত্যিই সমস্ত জমি একদম সমান। ওপর 
থেকে ধান গাছগুলো দেখে মনে হয় যেন 
জমিটার ওপর একটা নরম গালচে পেতে দেওয়া 
হয়েছে। কোথাও ভার একটু উঁচু নীচু নেই। 
সমস্ত জমিকে বারবার চষে আর মই দিয়ে এই 
সমতা আনা হয়েছে । আর সেচ ব্যবস্থা সত্যিই 
দেখার মত। আধ একর করে খণ্ড খণ্ড প্রতি 
জমির চার পাশ দিয়েই চলে গেছে সেচ নালী। 
প্রতিটি সেচ নালীই গিয়ে পড়েছে বড় সেচ 
নালাতে। প্রয়োজন হলেই জল ঢুকিয়ে দেয়া 
চলছে জমিতে | আবার যখন দরকার হচ্ছে জল 
বার করে দিচ্ছে আরেক নালী দিয়ে। জমি 
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সমান হওয়াতেই জলসেচ এবং জলনিকাশের এই 
স্থবিধাটি পাওয়! যাচ্ছে। 

বীরেনবাবুর মতে অধিক ফলনশীল ধানের 
উৎপাদনের জন্য জলসেচের যথাযথ ব্যবস্থা 
অন্যতম প্রধান কাজ । তাছাড়া প্রয়োজনীয় সার 
ও কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার তো আছেই। 

ফার্ম ম্যানেজার স্থবোধবাবু বললেন আমর! 
সার ব্যবহারের জন্যে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা 
নিচ্ছি। সব জমিতেই মোটামুটি সার আমরা 
দেই। তারপর গাছের পাতার রঙ দেখে যদি 
বুঝি এর আরও সার দরকার, তখন সেই জমিতে 
আরও সার দিচ্ছি । নতুবা দিচ্ছি না। 

এখানে শুধু বিভিন্ন জাতের অধিক ফলনশীল 
ধান যেমন তাইচুং নেটিভ-১, তাইনান-৩। 
কালিম্পং-১, আই-আর-৮ এবং ৫ প্রভৃতি লাগান 
হয়েছে এবং ফলনও হয়েছে প্রচুর | 

এ গেল খামারের উৎপাদনের সাফল্যের 
frei এছাড়া কিছু পরীক্ষামূলক কাজও চলছে 
এখানে | প্রথমতঃ অধিক ফলনশীল ধান চাষের 
জন্য বেশী সারের দরকার । অথচ আমাদের 
দেশের গরীব কৃষকদের সারের SV বেশী খরচ 
করার সামর্থ নেই। অক্প-বিস্তর সার ব্যবহার 
করে এই উন্নত জাতের ধানের ফলন কি রকম 
পাওয়া যায়ঃ Gi পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে 


এখানে | যদি অল্প সারেও এর চাষ করে ফলন 
খুব একট! কম না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের 
দেশের গরীব কৃষকরা এর চাষ করতে পারবেন | = 

দ্বিতীয়তঃ এই জাতের ধান আউশ, আমন ও . 
বোরে! খন্দে চাষ করা যায়। তবে ছুই মরস্ুমের 
মাঝামাঝি সময়ে চাষ করলে ফলন কম বেশী হয় 
কিন! তারও পরীক্ষ। চলছে এখানে | 

তৃতীয়ত; ফসল তোলার যথাযথ সময় 
সম্পর্কে এখানে গবেষণা SCH | 

অধিক ফলনশীল ধানচাষে স্থানীয় কৃষকদের 
উৎসাহিত করার জন্য এই খামার প্রদর্শন ক্ষেত্রের 
কাজ করছে। তাই শুধুমাত্র অধিক ফলনশীল 
ধানেরই চাষ কর! হচ্ছে এখানে | r 

খামারের জমি যাতে সম্পূর্ণ ব্যবহার করা “و‎ 
সেদিকেও নজর দেওয়। হয়েছে । খামারের মধ্যে 
যে পুকুরটা আছে তার পাড়ে প্রচুর পরিমাণে 
শাক-সবজির চার! তৈরি কর! হয়েছে। স্থানীয় 
অধিবাসীদের অল্পদামে এই সমস্ত চারা বিলি 
করা হচ্ছে। 

অল্প কথায় বল! যায়, আদর্শ খামারের পুরো 
আদর্শ এখানে বজায় রয়েছে | কৃষি ইতিহাসের 
যুগসন্ধিক্ষণে এক নতুন আলোর সন্ধান দিচ্ছে 
হাবড়ার এই কৃষি খামার | উন্নত প্রথায় ধান চাষ 
পদ্ধতির বাস্তব রূপায়ণ এখানে সম্পূর্ণ সার্থক। 
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পশ্চিমবাংলায় খাগ্যশস্তের অভাব একটি 
প্রধান III ১৯৬১ সালের আদমন্থমারী 
অনুযায়ী পশ্চিমবাংলায় জনসংখ্যা ছিল ৩৫০ 


° লক্ষ এবং এই বিপুল জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে 


তগুল জাতীয় শস্তের প্রয়োজন ছিল ৬০ লক্ষ 
টন। অথচ আমাদের খাছ্ভাশস্তের গড় উৎপাদন 
হল ৫০ লক্ষ টনের মত। এর ওপর লোকসংখ্যা 
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রঃ নি 
بيب‎ [7 








করতে গেলে দেশকে AI স্বয়ংসম্পূর্ণ করে 
তোলা! প্রয়োজন | কেবল খাদ্যশস্তাই নয়, দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, সকল রকম কৃষিজাত 
জিনিসের উৎপাদন বাড়াতে হবে। 

কৃষিজাত জিনিসের উৎপাদন বাড়ানোর ছুটি 
উপায়; প্রথমটি হোল, কৃষির সম্প্রসারণ অর্থাৎ 
আরও অধিক অকধিত জমি কৃষির আওতায় আন৷ 
ও একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন | 


I HETA, বত 


1 
r 


afreta আধিকারিক (গবেষণা), 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 
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UY 
H 
0: জমিই আজকাল অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে | 


w Nr বাহে 
“abr slaty 


প্রথম উপায়ে, কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর বিশেষ 
afte নেই, কারণ এদেশের মোট আয়তনের 
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি ইতিমধ্যেই কৃষিকার্ষে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষির CY নতুন কর্ষণযোগ্য জমি 
এদেশে সহজলভ্য নয়; বরং দেশের লোকসংখ্যা 
বাড়া ও শিল্প বাণিজোর প্রসারের ফলে বহু কৃষি 


তাছাড়। একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনের 
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উন্নত বীজ, উন্নত প্রথায় আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে চাষ, উপযুক্ত সময়ে সেচ, পর্যাপ্ত 
পরিমাণে রাসায়নিক ও জৈব সারের ব্যবহার, 
কীটশক্র ও রোগের আক্রমণ রোধ-_কৃষির এই 
সমস্ত উন্নত পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্যে নান! দেশের 
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কৃষি বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে যাচ্ছেন। 
এদেশেও এজন্যে বর্তমানে যথেষ্ট মনীষা) শ্রম এবং 
অর্থ নিয়োজিত করা হয়েছে। অধিক শস্য 
উৎপাদনের প্রয়াস এই সমস্ত গবেষকের অনলস 
সাধনার ওপরই নির্ভর FTA | 

রাজ্য কৃষি বিভাগের বিভিন্ন গবেষণা শাখায়, 
বিভিন্ন বিষয়ের কৃষি বিশেষজ্ঞর! নান| বিষয়ে 
গবেষণ! করছেন। প্রথম গবেষণার বিষয় হোল, 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ুর 
উপযোগী অধিক ফলনশীল জাতগুলি নির্ণয় কর! | 
এদের মধ্যে গুণাগুণের তারতম্যও বিবেচ্য বিষয়, 
কেনন! শস্য কেবল পরিমাণে বেশী হলেই চলবে না, 
তার ফলনকাল, তার ঠিক ঠিক আকৃতি, আস্বাদ, 
বর্ণ a গন্ধ ইত্যাদিও কম প্রয়োজনীয় নয়। 
গবেষণাগারে তাই অনেক সময় বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট 
শস্যের সঞ্চয় করে উন্নত জাত সৃষ্টি করা হয়। 


এইভাবে অনেক অধিক ফলনশীল শস্য, উন্নত 


মানের শস্য, অথবা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাবিশিষ্ট 
ty পাওয়| ata) উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে 
পারে যে, প্রাকৃ-স্বাধীনত! যুগে ঢাকার কৃষি 
গব্ষেণ।ক্ষেত্রে জলদি আউশ ধান “gays” ও 
নাবি অধিকতর ফলনশীল “লারকোচ” সঙ্কর করে 
“ছুলার” নামের উন্নত জাতের মাঝারি আউশ 
স্থষ্টি কর! হয়েছিল। বর্তমানে চু চুড়ায় রাজ্য 
ধান্য গবেষণক্ষেত্রে এন, সি-৬৭৮, এন, সি-১২৮১ 
ইত্যাদি উন্নত জাতের ধান VF কর! হয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ অধিক ফলনশীল শস্যগুলি কিভাবে 
চাষ করলে সবচেয়ে বেশী ফলন পাওয়া যায়, 
তাও দেখ! দরকার | SIFY, প্র।ত একর জমিতে 
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বা চার দিলে ভাল, বীজ ছিটিয়ে ব| সারিতে 
বুনলে ভাল, চারাগুলি কতখানি অন্তর অন্তর . 
রোপণ করলে মোট বেশী ফলন পাওয়া যাবে; 
কোন সময়ে বীজ বোন! ও চারা carn ঠিক, 
চারার বয়স কতখানি হলে ভাল, কোন কোন 
সময় গাছে সেচের প্রয়োজন এবং কত জল 
প্রয়োজন কোন কোন সময় কি পরিমাণে কি কি 
জৈব ব| অজৈব সার দিলে সবচেয়ে বেশী ফলন 
ten যায়__ ইত্যাদি নান! সমস্যার সমাধান 
করতে হয়। বিভিন্ন জাতের শস্তোর জন্য আলাদ। 
আলাদ! পদ্ধতি বিবেচনা করতে হয় | যেমন” 
আমাদের দেশী ধানে অধিক অজৈব সারে গাছ 
দাড়াতে পারে না, ফলন কমে যায়, অথচ অধিক 
সারে তাইচুং জাতীয় ধান আরও অধিক ফলন 
দেয়। 

তৃতীয়ত: MF কীটশক্র ও রোগের 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করাও এক সমস্যা | 
ফসলের অনিষ্টকারী কীট ও রোগের আক্রমণে 
অধিক শস্য উৎপাদনের সমস্ত G বার্থ হতে 
পারে। তাই আক্রাস্ত-শম্ত রক্ষার জন্য এবং 
আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রাসায়নিক ওষুধপত্র 
ব্যবহারের যথাযথ পদ্ধতি নির্ণয় করাও দরকার | 
কোন সময়ে কি পরিমাণ কি রকম প্রতিষেধক 
ওষুধ ব্যবহার করা উচিৎ ত! জানতে হবে। কি 
ব্যবস্থ। নিলে সহজে ক্ষতির পরিমাণ কমে S| 
দেখতে হবে। যেমন ক্ষেতে পাখী বসার জন্য 
লাঠি feral আলোক-ফদ দিয়ে কীটপতঙ্গের 
আক্রমণ রোধের ব্যবস্থা Pal সম্ভব | 


এই সমস্ত উদ্দেশ্যে গবেষণাগারে পরীক্ষাই 
কেবল নয়, সরকারী খামারগুলিতে এমন কি 
সাধারণ কৃষকের জমিতেও হাতে কলমে নান! 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। পরে AS সংখ্যক 
কৃষকের জমিতেও পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞত৷ প্রয়োগ 
করে দেখা হয়, উন্নত পদ্ধতিগুলির উপযোগিতা 
কতখানি | 

গবেষণার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান 
কৃষি গবেষণাগার ও পরীক্ষাক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন 
জেলার সরকারী খামারগুলিতে অবস্থিত । এদের 
মধ্যে? ২৪ পরগণা জেলার টালিগঞ্জ ও মন্মথনগরে। 
TW জেলার কৃষ্ণনগর, কল্যানী, ফুলিয়া ও 
বামনডাঙ্গায়, মুশিদাবাদ জেলার বহরমপুরে, 
॥ বর্ধমান জেলায় বর্ধমান ও Serta, বীরভূম 
জেলায় শিউড়ী ও নলহাটীতে, বাঁকুড়া জেলায় 
বাকুড়া ও শুশুনিয়ায়। মেদিনীপুরে, পুরুলিয়া 
জেলার হাতোয়ারায়, হুগলী জেলায় চু চূড়া ও 
সিঙ্গুরে, মালদহে, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় 
মাঝিয়ানে, কোচবিহারে, জলপাইগুড়ি জেলার 
মোহিতনগরে এবং'দাজিলিং জেলার কালিম্পং, 
WI, ভঞ্জঙ ও শালবাড়ীতে অবস্থিত সরকারী 
খামারগুলিতেই প্রধানতঃ গবেষণ! কর! হয়। 

এই সমস্ত জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার 
জন্য কৃষি বিভাগের বিভিন্ন গবেষণ! শাখার অনেক 
অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আছেন। প্রধানতঃ ধান, 91 
১ ও অন্যান্য কয়েকটি Sen জাতীয় ty সম্বন্ধে 
গবেষনার জন্য টালিগঞ্জে রাজ্য কৃষি গবেষণালয়ে 
অর্থকরী উদ্িদবিদ-১ গবেষণা করেন। এঁর সহ- 
কারীদের মধ্যে বিশেষভাবে বোরো! ধান; লবণাক্ত 
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অঞ্চলের উপযোগী ধান, ware অঞ্চলের 
উপযোগী ধান, পাহাড়ীয়। ধান ও ভুট্টা সম্পর্কে 
গবেষণার জন্য কয়েকজন সহকারী উদ্ভিদবিদ 
আছেন। সহকারী উদ্ভিদবিদ (বোরো ধান) 
গবেষণা করেন চু চুড়া রাজ্য ধান্য গবেষণাক্ষেত্রে 
এবং সহকারী উদ্ভিদবিদ (ভুট্টা) করে থাকেন 
কালিম্পং খামারে ভুট্টা গবেষণাক্ষেত্রে। গম ও 
যব ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা করেন কল্যানীতে 
অবস্থিত গম বিশেষজ্ঞ | ডাল, তৈলবীজ, তুল৷ 
ইত্যাদি সম্পর্কে বহরমপুরে অবস্থিত অর্থকরী 
উদ্ধিদ্বিদ২ গবেষণা করেন। বিশেষভাবে 
তৈলবীজ সম্পর্কে গবেষণার জন্য বহরমপুর 


রাজ্য তৈলবীজ গবেষণাক্ষেত্রে সহকারী কৃষিবিদ - 


(তৈলবীজ ) আছেন। দাজিলিংএ অবস্থিত 
অর্থকরী টন্তিদবিদ-৩ গবেষণা করেন আলু ও 
অন্যান্য কন্দজাতীয় শস্য, মসল! ইত্যাদি সম্বন্ধে | 
নারিকেল উন্নয়ন আধিকারিক নারিকেল সম্বন্ধে 
উন্নয়নমূলক কাজ করেন। কৃষ্ণনগর রাজ্য 
উদ্যান গবেষণাক্ষেত্রে উদ্যানবিদ পরীক্ষা করেন 
সবজি ও ফল সম্পর্কে । বিশেষভাবে কলা, 
আনারস ও পার্ধত্য অঞ্চলের ফল ও সবজির জন্য 
এর কয়েকজন সহকারী আছেন যথাক্রমে চু চুড়ার 
রাজ্য কদলী গবেষণাক্ষেত্রে, শালবাড়ী রাজ্য 
আনারস গবেষণাক্ষেত্রে ও কালিম্পং খামারে। 
ইক্ষু সম্বন্ধে গবেষণার জন্য সহকারী ইক্ষু বিশেষজ্ঞ 
আছেন বামনডাঙ! রাজ্য ইক্ষু গবেষণাক্ষেত্রে | 
কৃষি রসায়নবিদ। টালিগঞ্জ, রাজ্য কৃষি গবেষণা- 
লয়ে বিভিন্ন মৃত্তিকা অঞ্চলে বিভিন্ন «coq 
উপযোগী অজৈব সারের প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা 
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করেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্তিকা পরীক্ষা 
করেন। সহকারী জৈব রসায়নবিদ জৈব সারের 
প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা! করেন। টালিগঞ্জ রাজ্য 
কৃষি গবেষণালয়ে অবস্থিত কীটতত্ববিদ ও fer- 
রোগবিদ যথাক্রমে শস্তের কীটশক্র সম্পর্কে 
গবেষণা করে তার কবল থেকে শস্তরক্ষার উপায় 
উদ্ভাবন করেন এবং শস্তের বিভিন্ন রোগের 
তাৎপর্য নির্ণয় করে و‎ সংরক্ষণের সুনির্দিষ্ট 
উপায় নির্ণয় করেন | বিশেষভাবে ধানের কীটশক্র 
সম্পর্কে গবেষণার জন্য চু চুড়া রাজ্য ধান্য গবেষণা! 
ক্ষেত্রে সহকারী কীটতত্ববিদ আছেন। 

এর! ছাড়াও, প্রত্যক্ষভাবে ফসলের বিষয়ে 
সংশ্লিষ্ট al থাকলেও রাজা কৃষি বিভাগের ভূমি- 
সংরক্ষণ শাখা! ও ইঞ্জিনীয়ারিং শাখাও নানাভাবে 
উৎপাদন বাড়নোর গবেষণা করে চলেছেন। ভূমি 
সংরক্ষণ শাখা মাটির ক্ষয়রোধের নানা উপায় 
সম্পর্কে গবেষণ। করেন এবং ইঞ্জিনীয়ারিং শাখা! 
উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেন। 

সবশেষে উল্লেখ করা যায়, সমাজ-অর্থনীতি 
ও মূল্যায়ন শাখার। এর সকল প্রকার 
গবেষণার ভিত্বিম্বরূপ। এর! পরিসংখ্যান ও 
অর্থনীতির সাহায্যে সকল রকম গবেষণায় সাহায্য 
করেন, গবেষণার যথাধথ মূল্যায়ন করেন এবং 
উন্নত কৃষি সম্প্রসারণে কৃষি ও কৃষক সম্পর্কে 
গবেষণা FTIR | 

রাজ্যসরকারের কৃষিবিভাগ ছাড়াও, পশ্চিম 
বঙ্গে ভারত সরকারের কয়েকটি গবেষণা সংস্থা, 
বিশ্ববিদ্ালয়। ware প্রভৃতিও এই রাজ্যের 
কৃষি বিষয়ে নান। রকম গবেষণা! করে থাকেন। 


৩৬ 


ভারতীয় কৃষি গবেষণা! পরিষদের অধীনে পাট- 
চাষ গবেষণা সংস্থা বারাকপুরে পাট সম্পর্কে 
গবেষণ| করেন। উক্ত পরিষদের অধীনে ভারতীয় 
কেন্দ্রীয় সুপারি সমিতির জলপাইগুড়ি জেলার 
মোহিতনগরে, এবং ভারতীয় কেন্দ্রীয় তামাক 
সমিতির কোচবিহারের দিনহাটায় গবেষণাক্ষেত্র 
রয়েছে। শশ্যশক্র ভাইরাস সম্বন্ধে পরিষদের 
গবেষণাগারটি কালিম্পঙে অবস্থিত | 

এ ছাড়া, শিবপুরের ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে, 
কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি? উদ্ভিদবিদ্যা ও পাট 
কারিগরী বিভাগগুলিতে, প্রেসিডেন্সী কলেজের 
উদ্ভিদ ও রসায়ন বিভাগে, কল্যানী বিশ্ববিদ্ঠালয়ের 
কৃষি শাখায়, কলিকাতার ay বিজ্ঞান মন্দিরে? 


যাদবপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চা সংসদে, আলিপুরে * 


রয়েল এপ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে ও 
ভারতীয় পাটকল সঙ্ঘের গবেষণাগারেও বহু 
গবেষক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত আছেন। এই 
রাজ্যের কৃষি বিভাগে, এদের গবেষণালব্ধ 
অভিজ্ঞত! ছাড়াও NIY রাজ্যের গবেষণা © 
অনুধাবন কর! হয় । এমন কি, বৈদেশিক গবেষক- 
দের কার্ধপ্রণালী সম্বন্ধেও রাজ্য কৃষি বিভাগকে 
সচেতন থাকতে হয়। এঁদের অভিজ্ঞত। থেকে 
রাজ্য কৃষি বিভাগ নানাভাবে উপকৃত | 
উদাহরণস্বরূপ বল! যায়, সম্প্রতি পাটের 
জে, আর, ও,-৬৩২ নামে যে উন্নত জাত দেখা 
যায়, সেটি উদ্ভাবিত হয়েছে বারাকপুরের পাট 
চাষ গবেষণাগারে । কো-৩১৩, কো-৫২৭, 
কো-৪১৯ ইত্যাদি কোয়েম্বটুর জাতের আখের 
উন্নয়ন হয়েছিল কোয়েম্বটুর RFI গবেষণা- 


গারে। উন্নত মানের এন/পি-৭১০। ৭৮১, ৭৯৮ 
, ইত্যাদি গমের উদ্ভাবন হয়েছে নয়াদিল্লীর পুসায় 


d অবস্থিত ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের 


পরীক্ষাক্ষেত্রে। অতি সম্প্রতি আই, আর-৮ 
জাতীয় অধিক ফলনশীল যে সঙ্কর ধান এ রাজ্যে 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্কর ধানের উদ্ভব 
হয়েছিল ফিলিপিনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক xia 
গবেষণা সংস্থায়। শস্য সংরক্ষণের যাবতীয় 
রাসায়নিক পদার্থ আমরা পেয়েছি বৈদেশিক 
রাষ্ট্রসমূহের গবেষণার ফলেই | 

কৃষির উত্তরোত্তর উন্নতি করতে গেলে, কৃষি 
সম্বন্ধে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণার দরকার | 


—— 
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অভিজ্ঞ গবেষকদের কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে আকু্ট 
করতে হবে; এবং গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণা- 
AG ফলাফল কাজে লাগাতে হবে। তারজন্ত 
ব্যাপক প্রচারের দরকার | তা না হলে গবেষণার 
স্থফলগুলি উপযুক্তভাবে কাজে লাগানে! যাবে 
all বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণকর্মীরা এ কাজে 
এগিয়ে এসেছেন। কুষি-প্রচার শাখাও জনগনকে 
বিজ্ঞানাশ্রয়ী আধুনিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী 
ও উৎসাহী করে তুলেছেন। এইভাবে গবেষক, 
সম্প্রসারণ Bal ও কৃষকের একান্তিক চেষ্টায়, অন- 
লস শ্রমে ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কৃষির উন্নতি সম্ভব হবে, 
দেশের ধন বাড়বে এবং দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে | 


কয়েকটি কীটনাশক ও রোগ প্রতিরোধক ওষুধের দাম বেশী লাগবে 


ŠTO ও এনডিন কেনার জন্য সরকার এতদিন কৃষকদের যে সাহায্য দিতেন, 
তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে CHEN হয়েছে এবং কপার অক্সিক্লোরাইডের (যেমন ব্লাইটক) 


ক্ষেত্রেও সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। 


ওষুধগুলির দাম ঃ 


১। Sw 


২। এনডিন ২০% ই-সি :-- 
৩। কপার অক্সিক্লোরাইড --- 


বর্তমানে উপরোক্ত 


৩'৭৮ টাকা প্রতি কেজি 
১৭"১৩ টাকা প্রতি লিটার 
৭'০৯ টাকা প্রতি কেজি 








বাংলার উৎসব তালিকার CO কম নয়। 
বৈদিক; লৌকিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নান৷ 
উৎসবে বাংল! শ্রীমতী । নবান্ন বাংলার একটি 


এঁতিহাময় গ্রামীণ উৎসব। শ্রেণী বিচারে 
লৌকিক উৎসবের তালিকাতেই এর ঠাই। 
আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য আনন্দ ও সুখ | 
আনন্দময় জীবনের সঙ্গে কৃষ্টির একট! নিবিড় 
যোগ রয়েছে । ওদিকে শাস্ত্রের পুথি পত্তর বলছে 
ভূমাই সুখ ৷ তার মানে স্ুখই ত্রহ্ম আনন্দই 
ব্ৰহ্ম | অথচ একথাও না মেনে উপায় নেই যে, 
অন্নই ব্ৰহ্ম । অন্ন যদি ব্রহ্ম হয়, আবার ব্রহ্ম যদি 
আনন্দ হয়, তাহলে অন্নই তে। আনন্দ । অন্ন 
থেকেই যদি আমাদের জীবন এবং জীবনের 
আনন্দরূপই যদি আমাদের কৃষ্টি হয়, তাহলে 
মানতে হয়, AHA সঙ্গে কৃষ্টির যোগ খুব গভীর | 
আনন্দময় জীবনের জন্যে অন্ন ফলানো, 
অন্নের ফসল তোলা, নতুন ফসলে জীবনের নির্মল 


আনন্দোংসব করা__এ সবের মধ্যেই কৃষ্টি 
পরিচয়। সার! পৃথিবীতেই ক্ষুধার ফসল তুলে *. 
আনন্দময় জীবনের উৎসব করার রেওয়াজ 
রয়েছে। দেশ-দেশীস্তরে এই উৎসবের নাম 
নামান্তর | শ্যামলী বাংলায় এর নাম নবান্ন | 

আধুনিককালে ত্রিপুরা! বাংল! কৃষ্টির মধ্যে 
মিশে গেছে। আধুনিক ত্রিপুরার কৃষ্টি, সভ্যতা ও 
ভাষ! ইত্যাদি সব কিছুই এককথায় বাংলার 
কৃষ্টি। কিন্তু বাংলার কৃষ্টির ছাচে তৈরি এই 
ত্রিপুরার আরেকটি মৌলিক arte আছে। ত্রিপুরার 
পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের জীবনে যে লৌকিক 
রূপ, তার একটি সহজ মাধুর্য আছে। 

ত্রিপুরা কিরাত বা ইন্দো-মঙ্গোলয়েদদের 
রাজ্য। ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে যে লোক- ® 
উৎসব, লোকগীত-গাথা ও সংস্কৃতি রয়েছে, তা 
ত্রিপুরার মৌলিক কৃষ্টিকেই প্রকাশিত করছে। 

ত্রিপুরার পার্বত্য জীবনে নবান্ন উৎসবটি হয় 


৩৮ 


সাধারণতঃ আশ্বিন কাতিকে। আমনের ফসল 
তুলে বাংলার অষাণে বা পৌঁষে নবান্ন হয়, কিন্ত 
ত্রিপুরায় জুমের ধান ভাদ্র আশ্বিনে কেটে ঘরে 
তোল! হলে আশ্বিনে বা কাতিকে নবান্ন উৎসব 
কর! za! ত্রিপুরী ভাষায় নবান্ন খাওয়াকে 
 'মাইকাতাল চাঅ’ বল! হয়। 

নবান্ন খাবার আগে বাংলাদেশে যেমন 
লক্ষ্মীপূজে| হয়ে থাকে, তেমনি ত্রিপুরাতেও 
নবান্নের আগে রন্দক পূজো হয়। রন্দক 
পূজোর দিন ছুটে! মঙ্গলঘট পিটালির আলপনায় 
চিত্রিত করে রাখা হয়। সিছুরের লেখায় আকা 
হয় স্বস্তিকা চিহ্ন | হাতে কাট সুতোয় ফুলের 
মাল! পরিয়ে দেয়! হয় ঘটের গলায়। নতুন 
* চালে ঘট ছুটি ভরে নিয়ে তার ওপরে কয়েকটি 
পাথরের কুচি গুজে দেয় পাহাড়ীর! ৷ ঘট দুটোর 
একটি ধান্যের দেবী ‘মাইলুমার’, আরেকটি 
কার্পাসের দেবী 'খুলুমা'র। কচি কলাপাতার 
ডগা কেটে তার ওপরে বসানে! হয় ছুটি ঘট । 
কলাপাতার খালি জায়গায় রাখ! হয় ফুল। কলা 
পাতার টুকরোতে আতপ চাল দিয়ে সাতটি carey 
দেয়া হয়। দেয়া হয় আতপ চালের পিঠে ও 
পায়েস | 

পুরুতের নাম অচাই। রন্দক পূজোতে বলি 
দেবার GUD ডাকা হয় অচাইকে। তিগ্রা ভাষার 
মন্ত্র পাঠ করে অচাই ছুটি মুরগি বলি দেবে। 
> মুরগি বলি দিয়ে রক্তের CHE] কলাপাতায় ফেলে 
দেয় অচাই ৷ যদি রক্তের রঙ টকটকে লাল হয় 
তবেই শুভ লক্ষণ | তাছাড়া মুরগির পেট কেটে 
অস্ত্র বের করা হয়। যদি অস্ত্রের পাতলা 
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পরদ। ছেঁড়া থাকে তাহলে অশুভ আশঙ্কায় শিউরে 
ওঠে গৃহস্থ | এই শুভাশুভ লক্ষণ দেখার পর 
তঅচাইকে মদে আপ্যায়ন করার পাল! । মদ 
পেয়ে অচাই পুজোর ফল ঘোষণা করবে। أ‎ 
কাটাবার জন্যে মানত করার দরকার থাকলে 
উপদেশও দেবে। 

রন্দক পূজোর পর কালীপুজে। | ত্রিপুরী 
উৎসবে বল৷ হয় মতাই কতর পূজে! । বাড়ির 
বাইরে চারটি খুঁটির ওপরে কাপড় দিয়ে তার 
ভেতরে পূজোর বাঁশ পোতা হবে। বাঁশের 
সামনে ঘট | ধারে পাশে ধূপদীপ আলপনা । 
নৈবেদ্য সাজিয়ে দেয়৷ হবে সেখানে । বলির 
জন্যে তৈরি থাকবে হাস বা পাঠা । পুজোর পর 
সেই ঘট কুলোর ওপর বসিয়ে রন্দকের পাশে 
এনে রাখ হয়। 

নবান্নের দিন ত্রিপুরীর! গৃহকোণের দেবীকেও 
ACH করে। এই দেবীর নাম ‘নকছু মতাই’ । 
গৃহকোণের দেবীকে ABW রাখলে ঘরে শাস্তি 
থাকে__এ বিশ্বাস ওরা রাখে । সেদিনেরই 
আরেকটি পূজার নাম TRS জুম এক 
ধরণের চাষ। জুমে তৈরি লাল FR ধানের 
চালকে বলা হয় “মামি আর নতুনকে বলে 
‘কাতাল’। মামিকাতাল মানে নতুন বিন্নির 
চাল। তা থেকেই “মামিতা' | 

মামিত৷ পুজোয় সমুদ্র দেবতার পুজো কর! 
হয়। ছোট Re কেটে সমুদ্রের প্রতীক তৈরি 
হয়। “RACY পুজোয় অনেক দেবদেবীর পূজে 
হয় বলে, হাস মুরগিও অনেক দরকার হয় 
“মামিতা'য়। বাঁশের চোঙ্গায় ভাত রান্না হয়। 


বনুদ্ধর। £ উনবিংশ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা 
নতুন RAT চালে মদ তৈরি করে দেয়৷ হয় 
দেবতাদের । বাশের চৌঙ্গায় পেসাদী মদ 
আমাদের fafaa মতো বিলোনো হয় নারী- 
পুরুষের মধ্যে | 

নবান্ন উৎসবের সঙ্গে ত্রিপুরার পাহাডীদের 
নাড়ির টান। জুমের ফসল তুলে সারা পাহাড়ী- 
পাড়া খুসিতে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। খুসির 
নতুন ফসল মুখে তুলবে ওরা এক আনন্দোৎসবের 
মধ্যে দিয়ে। বেদ বিধির বালাই নেই। লৌকিক 
আচারের মধ্যেই বেদের দেবদেবী একাকার হয়ে 
গেছে। পাহাড়ী লৌকিক পূজে| উৎসবে বেদের 
লক্ষ্মী কালী সমুদ্র ইত্যাদিরও yew হয়। আবার 
ধান্য দেবী, কার্পাস দেবী, গৃহকোণের কল্পিত। 
দেবী, wae দেবী ইত্যাদিরও ye হয়। 
উৎসবে নৃত্যগীত ও AAA রয়েছে বেশ। 
বয়সের বাধা বিপত্তি নেই। বালক বৃদ্ধ যুবক 
যুবতী নারী পুরুষ উৎসবের আনন্দের বন্ধনে এক 
হয়ে যায়। সকাল থেকে রঙ বেরঙের সাজে 
পোষাকে পাহাড়ী অলংকারে জীকালো হয়ে ওর! 
ভীড় করে পূজার উঠোনে | বাড়ি বাড়ি 5 
হয় মদ মাংসের | অতিথি সমাগমে মুখর হয়ে 
ওঠে উঠোন। শুরু হয় ANG! ছড়া কেটে 
গানে গানে যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা রস-রোমন্থন 
করে। প্রেমের পাহাড়ী রোমান্টিকতার এক 
আশ্চর্যরূপ । 

এই রোমান্টিক রসিকতায় অচাই 3 FTO 
বেশ একট! বড় ভূমিক! রয়েছে। অচাইকে 
নিয়ে নানা রসিকতার ছড়া রচনা হয । এই ছড়া 
বা গানকে বলা হয় 'মামিতা'র গান। শুধু 


Re 


রসিকতাই নয়, নানা উপদেশ ও নীতিকথাও এতে 
আছে। গৃহস্বথামী একটি গানে অচাইকে ডেকে 
বলছে। 

ওয়ান্দাল এংছানি ছুমুই। 

নখা তলানি চুমুই, 

খানা ফং আইঅয় মতাই রুমানি 

অচাই অংফাইদি কুমই | 
তারমানে, ভালো বাঁশি যেমন মৃত্তিঙ্গা বাশ ছাড় 
হয় না? মেঘ ছাড়া যেমন আকাশ সুন্দর হয় না, 
তেমনি “অচাই' ছাড়াও পুজে! সুন্দর হয় না। 
তাই কালকে ভোরে আমার বাড়িতে তুমি এসে 
পূজো কর অচাই | 

গৃহস্থ অচাইর বৌকেও 5 করছে। 

অচাইর বৌকে ডেকে বলছে গৃহস্থ, 

গাইরিং থকম। মাকুমাই বুবুগ 

বাবু বাইছুইমা রাইবুক্‌ 

কুমুই-কতর'ব ছাক অচাই অংখায় 

জগাল্যা ফাইদি বাই'ব। i 
অর্থাৎ টঙ ঘরের নীচেই যেমন ঘরের ভিত্তি থাকে, 
ইছুরের ঘোর! ফেরার কাছেই যেমন তার গর্ভ 
থাকে, Atal যেখানে বসে বেত তোলে তার কাছেই 
যেমন বেতের চাছ পরিত্যক্ত অংশগুলে! থাকে, 
তেমনি ও দিদি, তুমিও বোন ইয়ের কাছাকাছি 
থাকবে। কাল যখন বোনাই অচাই হয়ে পৃজে 
করবে, তখন তুমিও এসে পুজোয় হুলুধ্বনিকারিনী * 
হও | 

একট! গানে অচাই গৃহস্বামীকে বলছে, 
Tap Ne ছাকালথুরি-ফাং 
বাওই পুংহকা উআং। 


د 


নকছাক। দগলাম য়াখলি খুপাং 

রন্দক বগ ছাম| মাইলুম! ছংফাং। 

তা-ম ALBAN নকৃফাং ? 
তোমার ঘরের পেছনে উঠোনের কাছে 
সোনাল গাছে উআং পাখি ডাকছে। অমঙ্গল 
ঘনিয়ে আসছে এ ডাকে | আবার এদিকে ঘরের 
শিয়রে পুব দিকে দরজার প্রথম ধাপে রন্দক 
পূজার আয়োজন হয়েছে। অর্থাৎ মঙ্গল! 
মালক্ষ্মী তোমার ঘরে এসে দীড়িয়েছে। গৃহস্থ 
তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন? 

একটি গানে গরীব গৃহস্থ স্বজনদের বলছে, 
রাজ! পূজে| করেন দুর্গা দেবীর । আর গরীব 
মজুরদের দেবতা “মামিত।' | রাজ। বলি দেন 
॥ মহিষ, কাঙালর৷। সাদা মোরগ বলি দিয়েই পূজো 
করে। আমার উৎসবের উপযোগী সারিন্দাও 
নেই, চং প্রেংও নেই, তার জন্যে অর্থাৎ আমার 
অভাবের জন্যে আমি ছুঃখও করি 21 | 

আমি গরীবের ছেলে । কোনোমতে সংসার 


> 
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চলছে। মায়ের আদর্শ নিয়ে স্ত্রী সংসার রক্ষা 
করে চলেছে। এমন গরীবের ঘরে তোমরা 
এসেছ উৎসব করতে, অথচ সারিন্দা আনোনি, 
বাশি আনোনি। তোমাদেরই তো awi 
কর! উচিত। 

পুজোর পর মদ্ধপানরত স্ত্ীপুরুষ TAT ও 
ছড়ার মধ্যে রাত ঘনিয়ে এলেও আনন্দ করে। 
যে অন্ন সার! বছরের ক্ষুধার সুধ|; শ্রমের সাফল্য 
এবং বেঁচে থাকার আনন্দের উৎস, সেই নতুন 
অন্ন মুখে তুলতে পাহাড়ীরা একট! সীমাহীন 
আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে । ওদের অলিখিত 
“CHS সেই একই কথ।। অন্ন থেকে জীবনে 
বেঁচে থাকা; জীবনেই আনন্দের প্রকাশ, আনন্দ 
থেকে ফসল ফলানো এবং নতুন ফসল থেকেই 
জীবনের অন্ন। কৃষিকেন্দ্রিক এই আনন্দোতসবের 
মধ্যে পার্বত্জীবনের এক কৃষ্টি আজো! বেঁচে 
আছে, a নাগরিক জীবনে করুণ হয়ে নিভে 
যেতে দেখা যাচ্ছে ক্রমেই | 





৪৯ 





জাপানের কৃষি 


জাপানের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব ক্রমশ 
কমে এলেও আজও শিল্পোন্নত এই দেশের জাতীয় 
অর্থনীতিতে কৃষি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
দখল করেছে। 

১৯৬৩ সালে ডিসেম্বর মাসে নেওয়া পরি- 
সংখ্যান অনুযায়ী জাপানে ৫,৮২৮,০০০ কৃষি 
পরিবার এবং কৃষি-নির্ভর জনসাধারণের সংখ্যা 
৩১১৭১১০০* তথ! মোট জনসংখ্যার wea] 
৩৩০ ভাগ | 


জাপানের ৫,৮২৮,০০০ কৃষি পরিবারের 
অবশ্য শতকরা ২৩৯ ভাগ সম্পূর্ণভাবে কৃষি- 
কাজের উপর নির্ভর করে। আর শতকরা ه'دت‎ 
ভাগ উৎপাদন শিল্পে বা চাকুরীতে আংশিক সময়ে 
কাজ করে এবং শতকর! ৪২২ ভাগ মূলতঃ 
অ-কৃষি শিল্পের উপর জীবন নির্বাহ করে। 


হিসাব করলে দেখা যাবে যে, সরকারের 
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দশম বাধষিক পরিকল্পনার শেষে কৃষি-নির্ভর জন- 
সাধারণ সমগ্র দেশের জনসংখ্যার মাত্র ২৩'৭ 
ভাগ হবে। জাপানে কৃষির জমি আজ কৃষকের 
অধিকারে । দেশটি পর্তসঙ্কুল। সেই কারণে 
চাষের জমির পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত | জাপানের 
মোট এলাকার ১৬৪ ভাগ বা ১৪ মিলিয়ন একর 
জমিতে কৃষি কাজ হয়। আর ব্যক্তিগত খামারের 
আয়তন গড়ে কোন ক্ষেত্রেই আড়াই একরের 
বেশী নয়। তুলনামূলক বিচারে জাপানের খামার 
গড়ে থ|ইল্যাণ্ডের খামারের ই অংশ, জার্মানীর & 
অংশ আর যুক্তরাষ্ট্রের ৯৮ অংশের সমান। 


চাষযোগা জমি ব্যাপকভাবে চাষ কর! হয় 
আর চাষযোগ্য জমির প্রতিটি বর্গ ইঞ্চিতেই ফসল 
ফলে। জাপানী কৃষক প্রতিটি চাষযোগা 
জমিতেই গভীরভাবে চাষ করে। এমন কি 65 
বা পাহাড়ের গায়ে বিরাট বিরাট সিঁড়ির মত ধাপ 
তৈরি করেও চাষ আবাদ কর! হয়। 


জাপানে কৃষির উপযোগী জমির পরিমাণ এত 


ছোট যে মাত্র হোকৃকাইডে। ছাড়া অন্য কোথাও 
ট্রাক্টর বা অন্যান্য কৃষি যন্ত্রের সাহায্যে চাষ FA 
- CART| হোক্কাইডোতে চাষের উপযুক্ত জমির 
পরিমাণ অনেক বেশী। জমির পরিমাণ ছোট বলে 
কৃষিব্যবস্থ! যাস্ত্রিকীকরণে বাধা হয়নি। জাপানে 
কৃষকরা কলের লাঙ্গলেই চাষ করেন | কৃষিক্ষেত্রে 
ঘোড়ার ব্যবহার শ্রম-পশ হিসাবে ক্রমশই কমে 
যাচ্ছে | 


ধানই দেশের প্রধান শস্ত। তারপরে গম 
আর বালি। দক্ষতা, উন্নত কলা-কৌশল ও 
রাসায়নিক সারের ব্যাপক প্রয়োগে Baia দেশের 
গড় ফলনের চেয়ে জাপানের খামারুগুলিকে 
পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ و"‎ উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত 
"` করেছে। জাপান, চীন ও এশিয়ার অন্যান্য 
দেশের ধান উৎপাদনের মোটামুটি অনুপাত যথা- 
ক্রমে ৩:২ :২-১ | গত দশকে জাপানে যখন ১২ 
মিলিয়ন টনের কাছাকাছি ধান ফলে, তখন তা 
দৈবাৎ ঘটনা! বলেই মনে হয়েছিল । আজ কিন্ত 
এই ফলনই স্বাভাবিক ঘটনা | 


৪৩ 


বস্মুন্ধর! £ পৌষ £ ১৩৭৪ 


চারণভূমির অভাবে জাপানে কিন্তু গৃহপালিত 
AVA সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। ১৯৬৩ সালে 
গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল ১,১৪৫,০০০; মাংস 
সরবরাহযোগ্য পশু ছিল ২,৩৩৬,৭০০ ; শুকর 
ছিল ৩,২৯৬,০০০ আর মুরগি ছিল ৯৮ মিলিয়ন | 
জাপানের জনসাধারণের খাগ্যরীতির বিবর্তনের 
সঙ্গে গবাদি পশুর সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়ছে। 
কারণ, ছুপ্ধজাতীয় ate আর মাংসই আজকাল 
জনসাধারণ বেশী পরিমাণে খাচ্ছেন | 


গত কয়েক বছরের মধ্যেই জাপানের কৃষি 
উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে । কৃষি 
পদ্ধতির পরিবর্তনে রেশম উৎপাদন যেমন দ্রুত 
কমে যাচ্ছে, ফল উৎপাদন বিশেষ করে মান্দারিন, 
কমলা, আপেল ও স্ট্রবেরী উৎপাদন তেমনি 
অনেক বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে নানাধরণের ফল 
জাপানে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে | অনেক রকমের 
ফল আজ বিদেশে রপ্তানিও হচ্চে। বিশেষ করে 
মান্দারিন কমলা এবং পীচের রপ্তানিই সবচেয়ে 
বেশী। 


[ “আজকের জাপান? থেকে | 


এ বছরে প্রচুর ফলনের হুযোগ নিয়ে রাজ্য 
সরকার কৃষকদের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি কেনার 

ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি “কৃষি শিল্প 
করপোরেশন” গঠনের প্রস্তাব করেছেন। এই 
করপোরেশন গঠনে আধিক সাহায্যের জন্য কৃষি 
কমিশনার শ্রীগুরুদাস গোস্বামী ইতিমধ্যে একাধিক 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করেছেন | 

প্রকাশ, ব্যাঙ্ক এ ব্যাপারে আধিক সাহায্যের 
প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। করপোরেশন 
গঠন কর! হলে, এখান থেকে বিশেষ করে পাম্প, 
ট্রাক্টর, পাওয়ার সেট প্রভৃতি কৃষকদের afai- 
জনক শর্তে দেওয়! যাবে। 

কৃষি কমিশনারের মতে এই করপোরেশন 
গঠিত হলে শিল্পে মন্দাভাব কিছুটা! কমে যাবে। 
তিনি বলেন, প্রতি বছর এই রাজ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি 
কেনার জন্য মাত্র ৬০-৬৫ লক্ষ টাকা বাজেটে 
বরাদ্দ কর! হয়। অথচ একটি জেলার 51571 
কমপক্ষে এক কোটি টাকা | 
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কমিশনার আরও জানান, রাজস্থানের মরু 
ভূমিতে এক হাজার দেড় হাজার ফুট মাটির নীচ 
থেকে জল বের করে কৃষি কাজে লাগানো হচ্ছে। 
এই রাজ্যে মাত্র ২* ফুট মাটি কাটলে জল পাওয়া 
সম্ভব৷ শুধু যন্ত্রপাতির অভাবে ত| কর! যাচ্ছে 
না। করপোরেশন গঠিত হলে এই সব স্থযোগ 
পাওয়া যাবে। 


রামপুরহাটে অধিক ফলনশীল ধানের oh 


বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় এ 2 
বছর ১* হাজার একরের অধিক পরিমাণ জমিকে 
অধিক ফলনশীল ধান চাষের আওতায় আন! 
হয়েছে। 

ছুনিগ্রামের রামপুরহাট ২ নং ব্লকে সম্প্রতি 
অধিক ফলনশীল ধান চাষের ব্যাপারে একটি 
আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে । ডঃ এ, টি, 
সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই 
আলোচনা সভায় প্রায় ২ হাজার কৃষক উপস্থিত 
ছিলেন। 

সভায় বল! হয়েছে যে, অধিক ফলনশীল ধান 
চাষের ফল এবছর যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক হয়েছে | 

এবং খাগ্ঠোৎপাদন বাড়িয়ে তোলার জন্যে আগামী 
বছর অধিক ফলনশীল ধান চারের এলাকা আবে 
বাড়িয়ে দেয়া হবে। 


و 


+ £ উনবিংশ বর্ষ : ৯ম সংখ্য! 
বধমানে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প 


© পশ্চিমবাংল! সরকারের কৃষি বিভাগের 
পরিচালনায় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের সাহায্যে বর্তমান 
বছরে বর্ধমান জেলায় Gace একর জমি সেচের 
স্থযোগ লাভ করেছে বলে সংবাদে প্রকাশ | এই 
কাজের জন্যে ব্যয়ের পরিমাণ ১০,৭০,*০০ টাঁকা। 
c উত্তোলক সেচ প্রকল্পের অধীনে রাজ্য 
সরকারের কৃষি বিভাগ ভাগীরথী, অজয়, বাঁক! 
এবং খড়ি নদীর তীরে ২৪ অশ্বশক্তির ৩৫টি পাম্প 
বসিয়েছিলেন। এগুলো ছাড়া, পাঁচটি উত্তোলক 
সেচ পাম্পও ডি,ভি,সি,র প্রধান নালায় বসানো 
হয়েছে জল তোলার জন্যে । উত্তোলক সেচ 


> ٩ 


পাম্পের সাহায্যে প্রায় ১১,২৫০ একর জমিতে 
সেচ দেয়া হয়েছে। 

বর্তমানে বর্ধমান জেলায় ৩৫টি গভীর নল- 
কৃপের সাহায্যও সেচের ব্যবস্থা করায় আরও 
প্রায় ৩,০০০ একর জমিতে সেচ দেবার সুবিধা 
হয়েছে | তাছাড়া, আরও ৩০টি গভীর নলকৃপ 
শীত্রই বসানো হবে বলে আশ! করা যাচ্ছে। 


aero হিসাবে জলজ আগাছা 


পশুখাছ্ের জন্য সম্প্রতি ছজন ব্রিটিশ কৃষি 
গবেষণা কর্মীর দৃষ্টি জলজ আগাছার দিকে 
আকৃষ্ট হয়েছে। জলজ আগাছা অধিকাংশ 
দেশেই কোন উপকারে আসে না, বরং এগুলিকে 
উৎপ|ত হিসাবেই দেখা হয়। কিন্তু সত্যিই কি 


8৫ 


এগুলি একেবারে অকাজের, না কি এগুলিকে 
কাজে লাগানো যায়? 1 
গাছপাল। সাধারণভাবে পশুর খাগ্য । কিন্তু 


ব্রিটিশ কৃষি গবেষক ই, সি; এস, লিটল্‌ এবং 
আই, ই; হেনসন জলজ আগাছা থেকে জলের 
পরীক্ষা করছেন। জলজ আগাছার জলীয় অংশ 
কমিয়ে ফেলায় তার খাগ্ঠাবস্থার কোন ক্ষতি হবে 
না। কিন্তু পশুর পেট-ভরা! খাবার দিতে গেলে 
সাধারণ আগাছার দ্বিগুণ জলজ আগাছা দিতে 
wi : | 

rene হিসাবে ome উদ্ভিদ ব্যবহারের 
প্রধান সুবিধা এই যে, এগুলি নিজের থেকে 
জন্মায়, চাষ করতে বা দূর থেকে বহন করে 
আনতে হয় না। 

জলজ আগাছা! থেকে পশুখাগ্ভ তৈরি করা 
কঠিন নয়। আগাছাগুলি যোগাড় করে পণ্ডকে 
দেবার আগে রোদে শুকিয়ে নিলেই হল । 
সৌভাগ্যবশত গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় দেশে রোদের অভাব 
নেই। i 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ঘাসে যে 
পরিমাণ প্রোটিন বর্তমান, কচুরিপানায়, তার 
অর্ধেক পরিমাণ প্রোটিন থাকে এবং অন্যান্য নান! 
দিক দিয়ে তা অন্যান্য পশুখাষ্ভের মতই | 
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ক্ষয়ে বায় TI | 


চলে--সাষাৰনটি শক্ত খাকে, তাড়াতাড়ি 





আপনার কাপড়- 
fate বার সাবানে চটপট দেদার ফেন! হয় আর সেই 
ফেনায় তেলকালি ও ধুলোময়ল! জড়সুদ্ধ বেরিয়ে TY | 


আপনার কাপ্ড-জাম! ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সন্ত 


ধাপ দেওয়ার সগঞ্ধে ভরে খাকে। | 
fade দিয়ে কাচলে পয়সারও fam হয়। চেয় বেশী দিন 
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ভার "5 
হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পুরুলিয়া! জেলায় ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ 
নীলমণি মিত্র ও বিমান দত্ত 
সবজি বিপণন সমস্যা ও তার সমাধান 
কালিদাস মুখোপাধ্যায় 
একই জমি থেকে তিনটি ফসল তুলুন 
were 
আলোকচিত্র i 
siren xx গাজা 
শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় 
জীবন-বেদ ( কবিতা ) «°° 
মদন চৌধুরী 
nee ih 
লাভবান হোন 
মলয় কুমার সরকার 
সতপতি গ্রামে তিন ফসলী চাষ 
অরুণ কুমার মিত্র 
একরে ৯২ মণ ধান-_ 
( এন, সি, ১২৮১) 
বিশাখাপত্তনমে ভারতের 





With compliments from ; 


Associated Tube Wells (ndia) | 


PRIVATE LIMITED 





12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 


_ New Delhi-1 Calcutta-17 
GS 
Phone : 
46546 & 46547 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 7 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 





“যদি বর্ষে মাঘের শেষ। 
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ | 


স্বফলনের জন্য মাঘের শেষে বৃষ্টির যে একান্ত 
প্রয়োজন ত| এই চলতি প্রবাদ বচনটি থেকেই 
বোঝা যায়। এর থেকে আরও বোঝ! যায় যে 
আমাদের দেশের চাষবাস প্রাকৃতিক অবস্থার 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রকৃতির অনুকূল 
পরিবেশ ভাল ফলনের জন্য একান্ত প্রয়োজন | 


` বর্ষণের সঙ্গে FRA এই সম্পর্ক শুধু 

এদেশেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দেখা! যায়। 
তবে তারা অনেকদিন আগেই একথা বুঝেছেন 
CH চাষবাস শুধু বর্ষণের ওপরই নির্ভর করে না, 


॥ Tad ॥ 
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মাঘ, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


কৃষি পদ্ধতির ওপরও অনেকট। নির্ভর করে। 
তাই তার! প্রকৃতির ওপর চাষবাস সম্পূর্ণরূপে 


` ছেড়ে না দিয়ে, উন্নত চাষ পদ্ধতির পথ নিয়েছেন | 


তাতে যে ফল তার অনেক ভাল পেয়েছেন ত! 
তাদের একর প্রতি গড় ফলন দেখেই বোঝা! যায়। 


আমাদের দেশের বর্তমান খাগ্যঘাটতির দিনে 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাগ্ঠোৎপাদন বাড়ানে। 
একান্ত দরকার। গত কয়েক বছর ধরেই এজন্য 
বিশেষ চেষ্টা কর হচ্ছে। ফলনও আগের 
তুলনায় বেড়েছে, তবে চাহিদার তুলনায় ত 
এখনও যথেষ্ট নয়। তাই সম্প্রতি একটা সিদ্ধান্ত 
Ce হয়েছে, যে চতুর্থ যোজনার বাকী তিন 
করতেই হবে। এজন্য একটি ব্যাপক পরিকল্প 
কর! হয়েছে ও তার জন্য সামনের আধিক বছরে 
দশ কোটি টাক! খরচ হবে বলে স্থির করা 
হয়েছে | 


বৃষ্টি নির্ভর চাষপদ্ধতিতে চাষ করলে এই 
সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব নয়। তাই 
ঠিক হয়েছে যে উন্নত প্রথায় অধিক ফলনশীল 
জাতের বীজ দিয়ে চাষ করা হবে। আগামী 
বছর সাড়ে সাত লক্ষ একর জমিতে এই জাতের | 
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ধানের চাষ কর! হবে। চলতি বছরে সাড়ে তিন লক্ষ 
একর জমিতে এই ধানের চাষ কর! হয়েছিল | 


| উন্নত প্রথায় চাষের জন্য একান্ত দরকার ভাল 
বীজ, সার, সেচ এবং কীট ও রোগনাশক ওষুধ | 
এ বছরে অধিক ফলনশীল জাতের বীজধান গত 
বছরের তুলনায় বেশী উৎপন্ন কর! হয়েছে, যাতে 
আরও বেশী সংখ্যক কৃষক এই বীজধান 
পেতে পারে। 


সেচের জলের সুবিধা কৃষক যাতে পায় 
তারজন্য ছোট বড় সেচ প্রকল্পের সংখ্যা আগের 
চেয়ে অনেক Wits হয়েছে । কিন্তু আরও 
বেশী জমিতে নিবিড়ভাবে চাষ করতে গেলে 
সেচের আরও ব্যাপক ব্যবস্থা! থাকা দরকার | 
` এই পরিকল্পে তাই ছোট সেচের ওপর খুব বেশী 
জোর দেওয়া হয়েছে। অগভীর নলকৃপের 
সখ্য অনেক বেশী বাড়ানো হবে। নদী থেকে 
পাম্প করে জল দেওয়ার ব্যবস্থাও আরও বেশী 
কর! হবে। এ পর্যন্ত যতগুলি গভীর নলকূপ 
যায় তাঁও দেখ! হবে। 


সার আর একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, 


যার ওপর ফলনের কম-বেশী খুব বেশী নির্ভর 
করে। সারের সরবরাহ বাড়াবার জন্য কেন্দ্রীয় 


সরকার থেকে বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু 


এই রাসায়নিক সারের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না 
করে জৈবসার তৈরি করার দিকেও কৃষকদের 
নজর দিতে হবে। জমির উর্বরতা শক্তি বজায় 
রাখতে হলে রাসায়নিক সারের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট 
পরিমাণে জৈবসার দিতেই হবে। 


কৃষকর! যাতে সুবিধাজনক শর্তে ছোট 
ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার সুযোগ 
পায় সেজন্য একটি কৃষি শিল্প সংস্থা স্থাপন করার 
চিন্তাও সরকার করছেন | 


we 


তবে সরকারের একক প্রচেষ্টায় ফলন * 


বাড়ান সম্ভব নয়। কৃষকের সক্রিয় সহযোগিতার 
ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এই পরিকল্পের 
সাফল্য। কৃষকদের কাছে তাই অনুরোধ তার! 
যেন সরকারী সাহায্যের wait নিয়ে এই 
পরিকল্পটি কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। এতে 
তারা নিজের। যেমন লাভবান হবেন তেমনি 
দেশের খাদ্ধসমস্তার সমাধান করে, দেশের 
উন্নতির পথ সুগম করবেন | 
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* * এযাসিঃ এ্যাগ্রোনমিষ্ট (অয়েল সীডস্‌ ) 


বহরমপুর | 
* রিসার্চ এযাসিস্টেন্ট 


পশ্চিমবঙ্গের সরষের উন্নতি নিয়ে গবেষণা 
শুরু হয়েছিল ১৯৫০ সালে বহরমপুরে তৈলবীজ 
গবেষণাকেন্দ্রে। এই গবেষণার ফলে তিনটি 
উন্নত ধরণের সরে ( রাই বি-৮৫, টোরিয়। বি-৫৪ 
এবং বাদামী সরষে বি-৬৫) আবিষ্কার করা 
সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে উন্নত ধরণের সরষের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এই গবেষণাকেন্দে 
শ্বেত সরষের ওপরেও কিছু গবেষণ! শুরু কর! 
হয়েছিল। 

আমাদের দেশে কৃষকরা যে জাতের শ্বেত 
AMA বুনে থাকেন, সেগুলি সাধারণত অল্প ফলন 
দেয় অথবা তার সঙ্গে বাদামী সরষে মেশানে৷ 
থাকে। অধিক ফলনশীল উন্নত জাতের শ্বেত 
সরষের বীজ কৃষকদের দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতের 
শ্বেত সরষে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই 


agaa £ উনবিংশ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা 


পরীক্ষার ফলে একটি নতুন জাতের শ্বেত সরষে 
নাইন-ওয়াই ( 9-y ) পাওয়া গেছে। 

যে ভাবে এই নতুন জাতের সরষেটি পাওয়৷ 
গেছে তার নাম হলো একক চার! নির্বাচন। এই 
প্রক্রিয়াটিতে প্রথমে শ্বেত সরষেগুলি সারিতে 
বোন। হয়েছিল। তারপর যে সব সারিগুলি 
ভাল সেই সব সারিগুলির প্রত্যে টি থেকে 
একটি করে সেরা গাছ বেছে নেয়! হয়েছিল। 
সেই বিশেষ গাছগুলির বীজ দিয়ে আবার সারি 
বোন! হয়েছিল । সেই সারিগুলির মধ্যে আবার 
যেগুলি ভাল সেইগুলি থেকে একটি করে ভাল 
গাছ বেছে নেয়! হয়েছিল। সেগুলিকে ১ নং 
সরষে, ২ নং সরষে, ইত্যাদি নাম দেয়৷ হয়। 





ওয়াই, এস-__নাইন-ওয়।ই জাতের শ্বেত সরিষ। 


বহরমপুরের তৈলবীজ গবেষণাকেন্দ্রে ১৯৬১ 
থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই নতুন জাতের সরযে- 
গুলির ওপর নানা! রকমের গবেষণা! করা হয়। 
যেমন এই জাতের সরষেগুলিকে একই সঙ্গে বুনে, 
সবগুলিতে একই রকম সার দিয়ে ও একই 
রকম ary ফলিয়ে দেখা যায় যে, ৯ নং সরষেটিই 
সবচেয়ে ভাল। 

ফিট ১২০ ফিট মাপের ছোট প্লটে এক‏ من 
একটি জাতের সরষে লাগানো হয়েছিল।‏ 
আকারের চারটি জমিতে‏ ف প্রত্যেকটি জাত আবার‏ 
লাগানো হয়। প্রত্যেক বছরই অক্টোবর মাসের‏ 
মাঝামাঝি ( অর্থাৎ আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ থেকে‏ 
কার্তিকের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ) বীজগুলি বোনা‏ 
হতে।। প্রত্যেকটিতে সমান পরিমাণ সার দেয়া‏ 
হয়েছিল ও সমান TY নেয়! হয়েছিল । এই গাছ-‏ 
গুলির মধ্যে যে গাছটি সবচেয়ে বেশী ফলন‏ 
দিয়েছে সেইটিকেই আমর! শ্রেষ্ঠ বলে মনে‏ 
করছি। এই গাছটি হচ্ছে নাইন-ওয়াই।‏ 
এর ফলন ভাল এবং বীজে তেলের পরিমাণও‏ 
অন্যগুলির চেয়ে বেশী।‏ 

নাইন-ওয়াই এর গাছগুলি ay, সবল ও 
শাখাযুক্ত। গাছের কাণ্ড মোমের মত পাতল৷ 
আবরণ দিয়ে ঢাকা | পাতা বৌটাবিহীন এবং 
অল্প ia আছে। বীজ মস্থণ, মাঝারি গড়নের 
এবং গাঢ় হলদে ABA! নাইন-ওয়াই ৯৫ 
থেকে ১০০ দিনে পাকে। গড়ে হেক্টর প্রতি 
৯০৮১৩ কেজি, অর্থাৎ প্রতি বিঘায় সওয়া তিন 
মণ ফলন পাওয়! গেছে | এই জাতের বীজে তেলের 
পরিমাণ শতকরা ৪৮ ভাগ। 
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লাল মাটির দেশ পুরুলিয়া । দামোদর, 
দারকেশ্বর, কংসাবতী এবং স্থবর্ণরেখ! নদীর উচ্চ 
ভূমিতে এর অবস্থান। তাই বর্ষার সময়ে gfi- 
FOR তীত্রত৷ স্বভাবতই এখানে বেশী। তাছাড়া 
উঁচু-নীচু জমি, অপ্রচুর গাছপালা এবং কৃষকদের 
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ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার‏ اذ 


(ইনফরমেশন ), কলিকাতা | 
২। সয়েল কণজারভেসন অফিসার, পুরুলিয়া 
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ক্ষেতে বালির স্তর জম! এবং জমির কাদার ভাগ 
জলে ধুয়ে যাওয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! নিতে 
হবে। 

পুরুলিয়া জেলায় চাষের জমি আছে মোট 
১৫'৪ লক্ষ একর । এর প্রায় ২২৫ লক্ষ একর, 
অর্থাৎ মোট জমির শতকরা! প্রায় ১৪'৬ ভাগ 
ভূমিক্ষয়ের ফলস্বরূপ আজ পতিত জমিতে পরিণত 
হয়েছে। Watt আজকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
এর দিকে আর অবজ্ঞাভরে চোখ বন্ধ করে থাকা 
চলে না। তাই এখন বিভিন্ন সরকারী সংস্থ। 
ভবিষ্যতের আরও বৃহত্তর ক্ষতিকে রোধ করবার 
জগ ভূমিক্ষয় বন্ধের কাজে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তর ১৯৬১ সালে 
প্রাথমিক প্রকল্প হিসেবে ভূমিক্ষয় নিবারণের এক 
প্রকল্প প্রস্তত করেন! এই প্রকল্পের পরিধি 
ছিল মাত্র seco একর জমি। উদ্দেশ্য ছিল 
প্রকল্প রূপায়নের কার্যকারিতা এবং জনমানসে এর 
প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কর! । এতে দেখ! গেল ফল খুব 
ভালই হচ্ছে | কারণ এ ব্যবস্থায় জনগন যথেষ্ট 
উৎসাহ বোধ করলে! এবং তার! এ ব্যাপারে 
উদ্যম দেখাল প্রচুর। এরপর ১৯৬২-৬৩ 
সালে এখানে একটি “ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ প্রদর্শন” 
প্রকল্প গ্রহণ কর! হয়। আবার ঠিক তার পরের 
বছর “ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ সম্প্রসারণ” প্রকল্প 
বলে একটি নতুন প্রকল্প এখানে চালু কর! হলো | 
ক্রমশঃ এর সঙ্গে তাল রেখে কাজুবাদাম বাগানের 
উন্নতির ব্যবস্থাও Pal হলে! ১৯৬৪-৬৫ সাল 
থেকে। তারপর ১৯৬৬-৬৭ সালে এই আলাদ। 
আলাদ। প্রকল্পগুলিকে একত্র করে নাম 


দেওয়া হুলো! “ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ পাইলট” 
প্রকল্প | 

এই নতুন প্রকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হলে! ভূমি- 
ক্ষয় নিবারণের ব্যবস্থা করা এবং তার সঙ্গে 
জমিতে Sy Sta পরিমাণ বাড়িয়ে পতিত জমি 
পুনরুদ্ধার করে সেখানে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা 
কর | 

এই উদ্দেশ্যে নিয়লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
হয়েছে : 

১) কণ্ট,র বাঁধ দেওয়া; 

২) ধাপে ধাপে বাঁধ দেওয়া ( graded 
terracing ); 

৩) জমির খাত ( gullies ) ভরে ফেল! ; 

৪) অতিরিক্ত জল উপচে পড়তে পারে 
এভাবে কাচা বা পাকা বাধ (meal; 

৫) জল ধরার জন্য পুকর কাট; 

৬) বনের এলাকা বাড়ানো ও ঘাস 
লাগানো; 

৭) ফসল ফলানোর জন্য প্রদর্শনীক্ষেত্র 
পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় সার, বীজ ও 
আনুষঙ্গিক জিনিস সরবরাহ | 

এ সব ব্যবস্থার বেশীর ভাগই কংসাবতী, 
দারকেশ্বর এবং স্থবর্ণরেখার উচ্চভূমি অঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ রয়েছে | কাজের অগ্রগতির দিক দিয়ে 
বিচার করলে দেখা যায় যে এর সাফল্য খুব নগণ্য 
ময়। যেমন ধরুন ১৯৬৩-৬৪ সালে ২২৫০ একর 
জমিতে কণ্টুর বাঁধ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 
সেখানে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ কর! যায়নি, প্রকৃত 
কাজ হয়েছে ১৯৮৮ একর জমিতে | তবে সে 


বছর এ জমিতে চাষ Fai হয়নি। ১৯৬৪-৬৫ 
সালেও লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬২০০ একর জমি, প্রকৃত 
7 সাফল্য এসেছে ৪৪৫০ একর জমিতে এবং সে 
বছর মোট ৭১২ একর জমিতে চাষ কর! হলে! | 
কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে ভূমি সংরক্ষণের 
সাফল্য আসতে লাগল অনেক বেশী। সে বছর 
লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪২৯* একর, কিন্তু প্রকৃত সাফল্য 
সেই লক্ষ্যকে ছাপিয়ে গিয়ে হলে! ৬২২১ একর | 
শস্যও ফলানো হলে। ৩৯১৪ একর জমিতে | 
১৯৬৬-৬৭ সালে ৪১০৬ একর জমিকে FPI 
বাধ দিয়ে পুনরুদ্ধার কর! হয় এবং ফসল ফলানে৷ 
হয় ৩৯৪৫ একর জমিতে | তাহলে এক বছরের 
মোট হিসেবে দেখা যায় যে মোট ১৬,৭৬৫ একর 
জমিতে কণ্ট,র বাঁধ দিয়ে পুনরুদ্ধার করা হয় এবং 
ফসল ফলান হয় এর অর্ধেক পরিমাণ জমিতে | 
ঠিক এ একই ভাবে সাফল্য এসেছে জমির খাত 
ভরে ফেলার বাপারেও। ১৯৬৩-৬৪ সালেই 
এ কাজে হাত দেয়া হয় এবং এ সময়ের থেকে 
১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে মোট ৪৮৪টি খাত ভরে 
ফেল! হয়। এই চার বছর সময়ের লক্ষ্যমাত্রা 
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ছিল কিন্তু মোট ৩৮১টি। এই ব্যবস্থার ফলে মোট 
৬৫ একর জমিতে কাজুবাদামের নতুন বাগান 
কর! সম্ভব হয়েছে। 

ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সমস্ত জমি 
চাষের আওতায় আনা হয়েছে, CH সব জায়গায় 
উঁচু জমির ফসল লাগান হচ্ছে। যেমন, আউশ 
ধান, দেশী ও 7 ভুট্টা, বাদাম? বিরি কলাই, 
তিল, বরবটি, রাড আলু, Rl, শন, বিভিন্ন 
জাতের ঘাস, গুয়ার, শাকসবজি প্রভৃতি | আর 
খাত বন্ধ করে যে সমস্ত জমি পুনরুদ্ধার কর! হয়েছে; 
সেখানে শুধুই আমন ধানের চাষ করা! হচ্ছে। 

এখানকার কাশীপুর থানার জুরগুরুভির 
শ্রীসসরেশকিশোর লাল সিং দেও তার ক্ষয়প্রাপ্থ 
ভূমির ১৫ একর জমি ক্ষয় প্রতিরোধ প্রদর্শনক্ষেত্র 
স্থাপন করার জন্য দান করেন। এখানে একটি 
আদর্শ প্রদর্শন ক্ষেত্র গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা 
হয়েছে | স্থানীয় কুষকর! বিশেষ উৎসাহ নিয়ে 
এ সমস্ত লক্ষ্য করছেন এবং তাদের অভিমত ও 
নির্দেশ দিয়ে সব সময় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য 
করছেন। 


অনেক খরচপত্র করে বেশী সার ও ভাল বীজ 
দিয়ে অনেক সবজি ফলাবার পর হয়ত দেখ! গেল, 
বাজার দর এত পড়ে গেছে যে, বেশী ফসল তুলেও 
মোট আয় অনেক জায়গায় কমে গেছে। বেশী 
খরচটা বাড়তি লোকসান হলো। এর কারণট। 
কি? আমর! কি দরকারের তুলনায় বেশী সবজি 
ফলালাম? এ প্রশ্ন অনেক উৎপাদকই করে 
থাকেন। 

এ প্রসঙ্গে একট! কথা আগেই জান! ভাল 
যে, দরকার কথাট। আপেক্ষিক। ছু মাসের 
দরকার মেটাবার জন্য যে সরবরাহ প্রচুর, এক 
বছরের দরকারের তুলনায় তা আবার অত্যন্ত 
কম। আবার গ্রামের বাজার যখন যথেষ্ট সবজিতে 
sf আর দাম খুব কম তখনই হয়তে| অন্য 
কোনও গ্রামের বা জেলার বাজারে সবজির বেশ 
অভাব এবং দামও বেশ বেশী দেখা যেতে পারে | 

ফসল বেশী উৎপন্ন করে দাম যখন দেখা! যায় 
অনেক পড়ে গেছে, তখন মনে Seyi স্বাভাবিক 
যে হয়তে। চাহিদার তুলনায় ফলন বেশী হয়েছে। 
কিন্তু দেখ! গেছে যে প্রতি বছরই প্রচুর পরিমাণে 
সবজি অন্য রাজা থেকে আমদানি কর! হয়েছে, 
দেশের ফসলে কুলোয়নি। 

শুনলে অবাক হতে হয় যে প্রতি বছর গড়ে 
প্রায় চার লক্ষ মণ সবজি আমাদের অন্য রাজ্য 
থেকে আনতে হয়। এর মধ্যে টমেটোই আসে 
প্রায় দেড় লক্ষ মণ মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশ থেকে | 
প্রায় ১ লক্ষ মণ পটল আসে বিহার ও উত্তর- 
প্রদেশ থেকে। Ol ছাড়া বাঁধাকপি, ফুলকপি; 
FUSS, বেগুন এসবও যথেষ্ট আসে | 


আপাততৃষ্টিতে ব্যাপারটা অবাক হবার 
মতোই | কেননা, এক দিকে দামের অভাবে 


মাঠের টমেটো! আমর! গোরুকে দিয়ে খাওয়াচ্ছিঃ œ 


আবার অন্য দিকে বাইরে থেকে দেড় লক্ষ মণ 
টমেটো আমদানি করছি। 

এ ব্যাপারটা! বোঝার আগে বুঝতে হবে, 
চাহিদার তুলনায় সরবরাহ যথেষ্ট al কম; ত 
নির্ভর করে কতখানি সময়ের চাহিদার কথা৷ আমর! 
ভাবছি। 
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সবজি একটি মরসুমী ফসল। এক একটি সবজি 
কয়েক মাস মাত্র পাওয়| যায়, কাজেই সেই 
কয়েক মাসের দরকারের তুলনায় যদি ফসল বেশী 
হয় তাহলে এই বেশী যতট। হবে দামও ততট। j 
পড়ে যাবে, পরে তাতেও সবট| বিক্রি হবে al | 
অথচ কয়েক সপ্তাহ আগে বা পরে যখন স্থানীয় 
মরসুম থাকেনা তখন অন্ত রাজ্যের আমদানি 


সবজি আগুন দরে বিক্রয় হয়। এই টমেটোর 
কথাই ধরা যেতে পারে। গত পূজোর সময় 
/ কলকাতায় NAB টমেটো ১'৫০--২*০০ কেজি 
দরে বিক্রি হচ্ছিল। দর আর নামেন । হঠাৎ 
শীতের মাঝামাঝি যখনই দেশী টমেটো! উঠলো! দর 
হু হু করে নেমে গেল। মরস্ুমের শেষের দিকে 
গ্রামাঞ্চলের দর আরও তাড়াতাড়ি কমে; কিন্ত 
কলকাতার খুচরো। দূর বরং কিছুটা! বেড়েই যায়। 

এর কারণ হলো! পচনশীল জিনিসের বেলায় 
এই রকমই হয়। যে সব ফড়ে মাল নিয়ে আসবে 
তারা সকলেই জানে যে দিনের দিনই তাদের 
আনা মাল বেচে ফেলতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক 
বাজারেরই মোটামুটি দৈনিক চাহিদ। আছে। এর 
” বেশী মাল যদি এসে পড়ে আর রেখে বেচার যদি 
কোনও সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে যে কোন দামে 
ফড়েদের বেচে ফেলতে হয়। আর এতে তাদের 
ক্ষতিও হয়। এই ক্ষতি রোধ করার জন্য চাহিদার 
চেয়ে বরং কিছু কমই তার! নিয়ে আসে। এতে 
তাদের ছু ভাবে লাভ হয়! কম সরবরাহের জন্থা 
বাজারে দাম বেশী পায়, আর কম কেনার জন্য 
প্রচুর মাল নিয়ে বসে থাকা কৃষকদের কাছে বেশ 
কম দামেই মাল কিনতে পারে। 
ফড়েদের মধ্যে জোট থাকাতেই এট সম্ভব FA | 

এ সমস্যার সমাধান বলতে গেলে আগে একটা 
কথ! বলতে হয়। আমাদের একটা সাধারণ 
` GFE একই সময়ে গতান্গগতিকভাবে একই 
ফসলের চাষ করা | অথচ সব সবজির চাষই 
একটু এগিয়ে পেছিয়ে কর! ষায়। পুরো 7 
শুরু হবার আগে এবং TIT শেষ হবার পরে 


সাধারণতঃ 


PIAM £ মাঘ £ ১৩৭৪ 


বাজারে সেই সবজির দর সাধারণতঃ IAAI 
দরের চেয়ে অনেক বেশী থাকে, একথা সকলেই 
জানেন। কাজেই বেগুনই হোক, পটলই হোক 
সব এক সময়েই উঠবে এমন ভাবে চাষ ন| করে, 
যদি এমনভাবে করা যায় যে, কিছু মাল খুব 
আগেই তোল! যায় আবার কিছু মরস্থমের যথেষ্ট 
পরে তোল! যাবে ١ তাহলে যদিও মরস্থমের সময় 
দাম খুব কমে যাওয়ায় কিছুটা! লোকসান হয়ে যায়, 
তবুও তার আগে ও পিছে খুব বেশী দরের সুবিধে 
নিয়ে বেশ কিছুটা লোকসান পুষিয়ে নেওয়া যায়। 
চাই কি মোট লাভ এতেই বেশী হতে পারে। 
কাজেই আমাদের চাষের সময়ন্থুচীটা একটু 
অদল বদল করে নিলে ভাল হয়। একটা 
উদাহরণ CHEN যায় : কৃষকের! বেশীর ভাগই 
তাদের চেনাগুনে! পুরোনো বাজারেই মাল নিয়ে 
যান, নতুন বাজারের খোঁজ রাখা বা সেখানে 
বেচার চেষ্টা কর! Stal পছন্দ করেন না । কয়েক 
বছর আগে বেগুনের মরস্থমের সময় মালদার 
এক গায়ের এক বড় কৃষক তার চিরপরিচিত 
ইংলিশ বাজারে বেগুন বেচে লোকসান হচ্ছে বলে 
আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করায় আমি বলি এ 
পুরোনো ইংলিশ বাজারেই সব বেগুন না বেচে, 
কয়েক মাইল দূরেই আর একটা! বড় বাজার ধন- 
কৈল হাটে বেচেন না কেন। রাস্তার যোগা- 
যোগও ভাল, ওখানে দামও বেশী । তিনি আমার 
প্রস্তাবও নিয়েছিলেন এবং পরে আমাদের 
জানিয়েছিলেন যে সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে মণ 
প্রতি প্রায় এক টাকা বেশী লাভ Sta হয়েছিল। 
এই রকম ভাবে বাজার বদলের ফল ভালই 


বসুন্ধরা : উনবিংশ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা 


হয়। কেনন! পুরে। মরস্ুমের সময়েও সব 
অঞ্চলে একই রকম ফসল নাও হতে NTA | 
ফলে যখন পরিচিত বাজারে দাম পড়তির দিকে, 
তখন অন্য কোনও দূরের বাজার উঠতির দিকেও 
হতে পারে । অবশ্য যদি সেখানকার ফসল বা 
আমদানি তখন ভাল Al থাকে | 

কিন্তু যখন সব বাজারের দামই পড়তির মুখে 
তখন কৃষকরা কি করবেন? এ কথাট! মনে রাখতে 
হবে যে, সবজি বিক্রির সমস্যাটাই হচ্ছে, এট! 
একটা TAIN ও পচনশীল ফসল। কাজেই মরস্থমের 
সময় এর সরবরাহ চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী, 
কিন্তু তারপর অনেক কম। Woah এ সমস্যার 
সমাধান হুচ্ছে সবজি সংরক্ষণ অর্থাৎ অসময়ে 
ব্যবহারের জন্য সবজি রেখে দেওয়া ৷ সবজি 
সংরক্ষণের নান| ধরণ আছে। যেমন কাধাকপি 
শুকিয়ে রাখা যেতে পারে, টমেটো! রস করে রাখ! 
যেতে পারে | অনেক বাড়ীতেই বাঁধাকপি, ফুল- 
কপি শুকিয়ে রাখ! হয় বটে, কিন্তু তাতে বৈজ্ঞানিক 
প্রধা অনুসরণ কর! হয় না বলে শুকনে। কপি 
গন্ধ হয়ে যায় এবং রান্না করার পরেও তাতে স্বাদ 
থাকেনা | এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি 


বিপণন শাখা! সবজি সংরক্ষণ পদ্ধতি শেখাবারও 


ব্যাপক ব্যবস্থা করেছেন। শিলিগুড়ি, ঝাঁড়গ্রাম, 
বারুইপুর ও কলকাতায় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 
খোল! হয়েছে । এই সব কেন্দ্রে সংরক্ষণ প্রণালী 
জনসাধারণকে হাতে কলমে শেখানে। হয়। এ 
ব্যাপারে শিক্ষণের জন্যে কোন বেতনতে| লাগেই 
راد‎ বরং কিছু বৃত্তি দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের । এ 


ছাড়! কয়েকটি ভ্রাম্যমান শিক্ষাসংস্থা! আছে, যার! 
গ্রামের ভেতরে ঘুরে ঘুরে কৃষক গৃছিনীদের এই 
কাজ শিখিয়ে দেয়। তা ছাড়া কলকাতায় একটি ৯. 
কম্যুনিটি ক্যানিং সেপ্টার আছে যেখানে নামমাত্র 
মজুরি দিয়ে সবজি ও ফল সংরক্ষণ করিয়ে নেওয়া 
ara | 

মরস্থমের সময় কৃষক অনেক সময় বাজারের 
খুচরে! দামের চেয়ে কম দাম পেয়ে থাকে । এই 
দামের তফাতের কারণ হচ্ছে সবজি তাজ! অবস্থায় 
রাখার কোনও স্ববন্দোবস্ত নেই ৷ Stel ঘরে আলু 
প্রায় ৬-৭ মাস বেশ তাজ। অবস্থায় রাখ! যায়। 
সব রকম সবজি অবশ্য ঠাণ্ডা ঘরে তেমন ভাল 
থাকেন৷, আর আলুর মতে! এত বেশী সময় খুব 
কম সবজিই রাখ! চলে ١ তবু দেখা গেছে অনেক ~ 
সবজি ২-৩ মাস পর্যস্ত ভালভাবেই থাকতে পারে 
তাপ মাত্রার অদল বদল করে। কলকাতার 
পাইকারর! যাতে ঠাণ্ডা ঘরে সবজি রাখতে পারেন 
তারজন্য সরকার থেকে চেষ্টা কর! হচ্ছে | 

যে সব পাইকারর! দিনের দিন মাল এনে 
ব্যাচে এবং কৃষকের ওপরই বেশী নির্ভর করে, A 
সব পাইকারদের জন্যেও বাবস্থা করা হয়েছে। 
বাজারের কাছাকাছি সবজি রাখার উপযোগী 
ছোট ছোট drei ঘর অল্প খরচে তৈরি করার 
জন্য বাজার মালিকদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাকা 
ধার দেবার বন্দোবস্ত করছেন। এতে দিনের দিন 
সমস্ত আন! মালই পাইকারদের বাধ্য হয়ে বেচতে 4 
হবে না, পরের দিনের জন্য রেখে দিতে পারবে, 
আর তাতে কৃষকদের অনেক Brel হবে | 





Se 


আমাদের দেশের USES দূর করতে 


== গেলে শুধু খরিফ শস্তের ওপর নির্ভর করলেই 


চলবে না, রবি শস্তের ওপরও জোর দিতে হবে। 
এবং সেই সঙ্গে হাঁস মুরগি পালন, মাছের 
চাষ প্রভৃতির ওপরও 4 গুরুত্ব দিতে হবে। 
আমাদের যে শুধু চাল গমেগই অভাব ওই নয়, 
সবজি, তেলবীজ; ডাল, Wini ABS দৈনন্দিন 
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিরও ঘাটতি আছে। আর 
এই সব ঘাটতি পূরণের জন্য অমর! আজও অন্য 
দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে আছি। তাই আমাদের 
শুধু অধিক ফলনশীল ধান; গম; FBI প্রভৃতির 
চাষ বাড়ানোর দিকে নজর দিলেই হবে না; 
একই জমিতে যেখানে সম্ভব বিভিন্ন শস্তের চাষ 
করারও চেষ্টা করতে KA | 

একই বছরে একই জমিতে বিভিন্ন শস্তের 


বীজ উন্নয়ন আধিকারিক, বর্ধমান | 


১১ 





COAT ৫ 


A 


চাষ কি কি ভাবে করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে 
নীচে আলোচন! কর! হলে! : 

ক। সেচ প্রাপ্ত উচু ও মাঝারি আমন 
ধানের জমিতে ( অর্থাৎ সাধারণ জাতের আমন 
ধান কাটার পর ) £ মেক্সিকান গম, তিল, সঙ্কর 
কুট, রাঙ্গাআলু, চান| বাদ।ম, Cowie মুগ, 
মটর, পেঁয়াজ, আখ, চৈতালী সবজ যথা, 
বেগুন, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, ঢে রস, প্রভৃতি | 

খ। সেচ বিভীন উচু ও মাঝারি আমন 
ধানের জমিতে : খেসারি, বরবটি, ছোলা চৈতালী 
মুগ, তিসি প্রভৃতি | 

এইসব শস্তের বীজ, আমন ধান কাটার 
অন্ততঃ ১৫ দিন আগে জমিতে ভাল রস থাকতে 
থাকতে ছড়িয়ে দিতে হয়, এঁ অল্প রসেই গাছ 
বেড়ে ওঠে ও ফলন একর পিছু গড়ে ৬ 


agaa £ উনবিংশ বর্ষ £ ১*ম সংখ্যা 


থেকে ৮ মণ FA | 
পায়রা শস্য | 

গ। সেচ প্রাপ্ত নীচু সাধারণ আমন 
ধানের জমিতে: বোরে। ধান, মেক্সিকান গম, 
সঙ্কর ভুট্টা, বরবটি, তিল, পেয়াজ, কুমড়ে| গ্রভৃতি। 

ঘ। সেচ বিহীন নীচু সাধারণ আমন 
. ধানের জমিতে : খেসারি, ছোলা, চৈতালী মুগ 
প্রভৃতি অন্যান্য পায়র। শস্ত | 

Sl সেচ প্রাপ্ত পাট ও তাইওয়ান জাতের 
ধানের নীচু জমিতে; সাধারণ আমন ধান, 
তাইওয়ান জাতের অধিক ফলনশীল ধান, সঙ্কর 
ভুট্টা, মেক্সিকান গম, বরবটি, মটর প্রভৃতি | 


এসব ফসলকে বল! হয় 


চ। সেচ প্ৰাপ্ত আউশ ধান, পাট ও 
তাইওয়ান ধানের উচু জমিতে: এন, সি বা 
মেক্সিকান গম, আলু, সঙ্কর ভুট্টা, যব, সরষে; * 
শীতের সবজি যেমন কপি, মটরশুঁটি, বীট, 
গাজর, লেটুস, বেগুন, টমেটো, কচু, পেয়াজ 
প্রভৃতি | 

ছ। সেচ বিহীন আউশ ধান, পাট ও 
তাইওয়ান জাতের ধানের উচু জমিতে : গম, যব, 
সরষে, ছোলা, Tal, তিসি প্রভৃতি | 

সেচপ্রাপ্ত এলাকায় এক বছরে একই জমিতে 
কি করে তিনটি শস্যের চাষ করা যেতে পারে ত! 
পরের পৃষ্ঠায় দেখানো হোল : 
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মাঘের শীতে মায়ের কাথা | শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


এই মাঘমাসে উত্তরবায়ু যায় বয়ে যায় 
কাজলদিঘির পাড়ের. কুটির গাছের ছায়ায়--. 
™ কি সেথায় রঙিন স্থতোয় বুনছে কীথা--- 
আমার মনে মায়ের জন্য আসন পাতা | 
সামনে বাগানবাড়ির মাঠে সর্ষে হলুদ 
স্মেহের আবির ঝরছে যেন, সুখের দূত 
পায়রাগুলি নাচছে নতুন খড়ের চালে 
মাঘমাসের এই শীতসকালে। 

ঘরের পাশে উঠছে বেড়ে সবজিচার! 
মায়ের হাতের পরশ পেয়ে ধন্য তারা" 
সোনার ধানের মরাই ছুয়ে চড়,ইগুলি 
খই ফোটানোর মতন যেন হাকছে বুলি, 
লাঙল-গরু পরমানন্দে জাবর কাটে... 

এ বুঝি কে মাছ ধরেছে পুকুরঘাটে--- 
যতই কেন দূর কুয়াশায় তেড়ে আস্মক 
ভয় শুধু ভয় শীতের কামড় ভূতের মুখ, 
তবু কাউকেও ভয় করি না নক্সিকাথা 
মায়ের স্মৃতি যখন আমার বুকে ÑN | 





জীবন বেদ | মদন চৌধুরী 


অন্ধকার জীবনের ভাঙা সিড়ি ভেঙে 
ক্লান্ত আমি। আলোর siete! 

যে আলোয় সান সেরে 

ফেরে পাখী নীড়ের সন্ধানে। 

বসে আছি বেলাভূমে অক্ষম, একাকী 
মৃত্যুর নিঃশ্বাসে পোড়ে জীবনের বেদ। 
RN হোলে। সব আয়োজন-__ 
শঙ্খলিত ছুটি হাত অবশ অনড়? 
বেকার জীবনে জ্বলে আকাশ-প্রদীপ। 
প্রাণের দেবতা আজ অন্ধ বধির 
রক্তের বিন্দু ঘিরে ঝড়ের মাতন ! 
অথচ বাঁচার স্বপ্ন সুচারু ভুবনে। 


সহসা তাকিয়ে দেখি_ 

মেঘের চুম্বন পেয়ে আকাশ অস্থির, 
মাটির দর্পণে ভাসে 

ফসলের পূর্ণ অবয়ব। 








অভাব কথাটা আমাদের খুব COAL | রকমারী 
অভাবের মধ্যে পুষ্টিকর খাগ্যের অভাবই আমাদের 
বিশেষভাবে চিন্তিত ও বিচলিত করে তুলছে। 
উপযুক্ত প্রোটিনের অভাবে আজকাল আমাদের 
সকলকেই কিছু ন! কিছু অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে | 

আধুনিক প্রথায় মুরগি চাষ করলে কত সহজে 
এবং অল্প আয়াসে আমাদের এই নিদারুণ অভাব 
অনেকটা মেটানো যায়, সে সম্বন্ধে অনেকেই আজ 
সজাক | আজকাল তাই বহু সরকারী ও বে- 
সরকারী প্রতিষ্ঠান মুরগি পালন করছেন । এমন 
কি শহর এবং গ্রামেও অনেক বাড়িতে মুরগি 
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পালন বেশ লাভজনক হয়ে উঠছে। বর্তমানে এই 
মূল্য বৃদ্ধির দিনে মুরগি পালনকে একটি অন্যতম 


১ বিকল্প আয়ের পথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 


পালন পদ্ধতি 


বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুরগি পালন কর! যেতে 
পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক বিজ্ঞান- 


বন্ুন্ধর। : উনবিংশ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা! 


ভিত্তিক এবং সহজ সরল একটি পদ্ধতির নাম 
` ডিপলিটার পদ্ধতি। এই পদ্ধতির কতকগুলি 
বিশেষ সুবিধা আছে : 

১। অল্প শ্রমে একসঙ্গে অনেক মুরগি 
পালন কর! যায়। 

২! অল্প জায়গা এবং অল্প অর্থের প্রয়োজন 
+ 

৩। কাক, বেজী, শেয়াল, কুকুর প্রন্থৃতির 
উৎপাত ব। আক্রমণ থেকে সহজে বাচ্চা ও ডিম 
রক্ষ। Fal যায়। 
٠١ ৪। মুরগির উচ্ছিষ্ট এবং মল প্রভৃতিকে 
সংরক্ষণ করে ভাল জমির সার হিসাবে ব্যবহার 
কর! যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই সার 
সাধারণ গোবর সারের চেয়ে প্রায় তিনগুণ ভাল | 

6 প্রতিটি মুরগির প্রতি বিশেষভাবে নজর 
CHER যায় এবং তাতে সময়ও অনেক কম লাগে | 

৬। প্রচণ্ড শীত এবং প্রবল বর্ষার হাত 
থেকে মুরগিকে রক্ষা! কর! সহজ হয়। 

৭। মুরগির ঘরে 515 হয় না এবং তাদের 
স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। 


স্থান নির্বাচন 
চাষ বা পশুপালনের ব্যাপারে স্থান নির্বাচন 
একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । সে হিসাবে মুরগি 


পালনের জন্যেও উপযুক্ত স্থান বাছাইয়ের বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। সাধারণতঃ খোলামেল! ও প্রচুর 
আলোবাতাসপূর্ণ জায়গাই মুরগির বাসের পক্ষে 
উপযুক্ত । এইরূপ পরিবেশে মুরগির শরীর ও 
স্বাস্থ্য ভলি থাকে। 


`r 


ডিপলিটার 


ডিপলিটার পদ্ধতিতে মুরগি চাষ করতে হলে 


প্রতিটি মুরগির জন্য চার বর্গফুট জায়গাই যথেষ্ট | 
20° ফুট লম্বা! এবং ১০“ ফুট চওড়া একটি ঘরে 
একসঙ্গে ৫০টি মুরগি অনায়াসে রাখা যেতে 
পারে। এই পদ্ধতিতে ঘর তৈরির ছু'একটি নিয়ম 
আছে। প্রথমে মাটি থেকে দেড় ফুট উঁচুতে এই 
ঘর তৈরি করা! দরকার। কারণ মাটির সঙ্গে 
লাগোয়া ঘরে ইদুর, ছু চো প্রভৃতি মুরগির ঘরের 
মেঝেতে গর্ত করে অনেক সময় মাটি তোলে | 
তার ফলে অসাবধান বশতঃ এ গর্তে পা দিলে 
ইদুর মুরগির পা কেটে দিতে পারে। তাছাড়া 
ডিম فى‎ গর্তে পড়ে যেতে পারে | তাতে ডিমের 
অপচয় হয়। তা ছাড়। মুরগির খাবার নষ্ট হয়। 

অল্প খরচের মধ্যে ঘর বলতে বাঁশের কাঠামে। 
ও মাচ! Creal খড়ের ছাউনির ঘরই বোঝায়। 
আজকাল অধিকাংশ সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানেই এই জাতের ঘরের খুব বেশী প্রচলন 
হয়েছে। ঘরটি সবশুদ্ধ ৫ ফুটের কাছাকাছি উচু 
হবে। তবে 8+ ফুট হলেও কোন ক্ষতি হয়ন| | 
এখানে ৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট ঘরের নমুন। দেওয়! 
হোল। 

প্রথমে বাশের কাঠামোর উপর মুলি বাশের 
চাটাই দিয়ে ঘরের মেঝে তৈরি কর! যেতে পারে | 
তারপর মেঝে থেকে ৫ ফুট উঁচুতে চারিদিকের 
বাশের খুটির সাথে ছাদের ছাউনি চাপান যেতে 
পারে। মেঝে ও ছাদের মাঝের ফাকটুকু সব- 
টাই জাল-তার দিয়ে ঘিরে একপাশে শুধু একটি 
দরজা রাখ! দরকার | প্রয়োজনমত এ দরজা 


> 


+ 


چ 


দিয়ে মুরগির ঘরে জল ও খাবার 7313315 ইত্যাদি 
কাজের সুবিধা হয়। এবার মেঝেতে ৯” ইঞ্চি 
খড় ও কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে লিটার a মুরগির 
বিছানা প্রস্তুত করতে gA | 

এই পদ্ধতির একট! অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 
হল, এই লিটার বা বিছানা । সাধারণতঃ শুকনো 
খড় টুকরে! টুকরো! করে কেটে বা! শুকনো কাঠের 
গুঁড়ো ছড়িয়ে এই বিছানা তৈরি কর! হয়। 
মুরগি বিছানার ওপর ইচ্ছামত চলাফেরা করে 
তার পরিত্যক্ত মল বা উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি এ বিছানার 
ওপর ত্যাগ করার পর পা দিয়ে আচড়িয়ে CAF | 
ফলে ঘরে কোনোরূপ গন্ধ হয় না। বলা বাহুল্য 
সপ্তাহে ২-১ দিন তারের 5159| দিয়ে ঘরের 


সমস্ত লিটারগুলিকে চড়িয়ে সমান করে দিলে‏ دا 


5 


ভাল হয়। মাঝে মাঝে এক আধ দিন এ 
লিটারের ওপর শুকনে! চুনের গুড়ে! ছিটিয়ে 
দিলে ভাল হয়। এক বৎসরের পুরোনো লিটারকে 
কিছুদিন মাটিতে গাদ! দিয়ে রেখে তারপর فى‎ 
সার প্রয়োজনমত জমিতে ছড়িয়ে দিলে মাটির 
তেজ ATG | 

মুরগির ঘরের মধ্যে কয়েকটি খাবারের জায়গা! 
এবং কয়েকটি জলের পাত্র রেখে দিলেই মুরগি 
প্রয়োজনমত জল ও খাবার খেয়ে স্বাধীন ভাবে বেঁচে 
থাকতে পারে। মুরগি নির্জন এবং কিছুটা অন্ধকার 
জায়গায় ডিম পাড়তে ভালবাসে । তাই ঘরের 
এক পাশে ১২ ফুট উঁচুতে ১২ ফুট লম্বা দুটো 
কাঠের টুকরোর ছুই পাশে একটি তার টাঙ্গিয়ে 
তার সাথে বস্তা টাঙ্গিয়ে দিলে তলার অন্ধকার 
জায়গাতে মুরগি শান্তিতে ডিম পাড়বে | মোটামুটি 
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TIN : মাঘ : ১৩৭৪ 


ডিপলিটার পদ্ধতির ঘর নির্মান এবং প্রয়োজনীয় 
নিয়মকানুন সম্বন্ধে এইটুকুই যথেষ্ট | 
মুরগি নির্বাচন 

মুরগি মাত্রেই ডিম পাড়ে | তবে কম বেশীর 
প্রশ্ন আছে। মুরগি পালনের ব্যাপারে ভাল মুরগি 
নির্বাচন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এ ব্যাপারে লেগহর্ণ 
এবং আর-আই-আর-_এই ছু'জাতের মুরগিই 
ভাল। মুরগি চার থেকে সাড়ে চার মাস বয়স 
থেকেই ডিম পড়তে শুরু করে | একটানা অনেক- 
গুলি ডিম পাড়ার পর সামান্য কয়েকদিনের জন্য 
ডিম বন্ধ করে আবার ডিম পাঁড়তে শুরু করে। 
প্রথম বছর ডিম খুব ভাল দেয়। দ্বিতীয় বছর 
অপেক্ষাকৃত কম ডিম দিলেও ভাল খাবার দিলে 
তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তফাত হয় না | 


Ng 


মুরগি চাষের প্রথমেই দেখ! দরকার IY যেন 
উপযুক্ত হয়, যাতে মুরগি স্বস্থ জীবন এবং উপযুক্ত 
ডিম দেওয়ার শক্তি পায়। - 

মুরগির atare মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা 
যায়। 

১। দান! খাবার, ২। মিশ্র ব! গুড়ো খাবার। 
দানা খাবার বলতে গম ও SRI বুঝায়। আর 
মিশ্র খাবার বলতে গম ও ভুট্টা, বাদাম, খইল, 
ffA, ঝিনুক, শুকনে| মাছের গুড়ো, চিটাগুড়; 
লবন, ভিটামিন এবং আরে! কয়েক রকম ওষুধ 
মিশিয়ে এই খাবার তৈরি হয়। আজকাল অনেক 
সরকারী প্রতিষ্ঠানে এই খাবার বিক্রি করা হয়। 
পরিণত বয়স্ক একটি মুরগির জন্য দিনে চার আউন্স 


ayaa] £ উনবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


খাবার প্রয়োজন । সেজন্য সপ্তাহের বা মাসের 
প্রয়োজনীয় খাবার একসঙ্গে কোন কাছাকাছি 
প্রতিষ্ঠান থেকে যোগাড় করলে খাছ সমস্যার হাত 
থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এ ছাড় 07 
দিনে অন্ততঃ এক আউন্স পরিমাণ শাক খাওয়ান 
দরকার | পালং, পু ই; লেটুস প্রভৃতি শাক মুরগির 
পক্ষে খুব উপযোগী কারণ তাতে যথেষ্ট সবুজ ভিটা- 
মিন থাকে 1 এই ভিটামিন মুরগির শরীরের উত্তাপ 
ও শক্তির জন্য দরকার। এ ছাড়া মাঝে মাঝে এ 
মিশ্র খাবারের সঙ্গে কাচ! পেয়াজ কুচিয়ে দিলে ভাল 
হয়। পেঁয়াজের অতিরিক্ত ঝাঁঝের ফলে অনেক 
রকম সংক্রামক রোগের হাত থেকে মুরগি সুস্থ 
থাকে | দিনে তিন থেকে চারবার মুরগির খাবার 
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দেয়। দরকার | একসঙ্গে খাবার দিলে অকারণে 
নষ্ট হয় এবং তাতে বাড়তি খরচও 53 | 


পানীয়ের প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা» 


দরকার যে, পানীয়ের পাত্র যেন রোজ পরিষ্কার 
করা হয়। তা ছাড়! পাত্রটিকে এমন একটি 
জায়গায় রাখ! দরকার যেখানে রোদের তাপ না 
লাগে। কারণ গরম জল পানের ফলে অনেক 
সময় খুব কঠিন রোগ দেখা দেয়। AI ও 
পানীয় সম্বন্ধে তাই বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার | 


রোগ ও তার প্রতিকার 


আমাদের দেশে যে কয়টি প্রধান ও মারাত্মক 
রোগ দেখা দেয় এবং মহামারী আকার ধারণ করে 


ফি 









A 


তার মধ্যে রাণীক্ষেত এবং কলেরাই প্রধান। 
সখের বিষয় আজকাল সরকারী পশুচিকিৎসা- 


| PFE £ মাখ £ ১৩৭৪ 
কলেরা 
এ রোগ অনেক সময় অসাবধান বশতঃ দেখা 


Ae থেকে বিনা খরচায় বিশেষ قود‎ সঙ্গে এই দিয়ে থাকে। এই রোগ দেখ! দিলে মুরগি 


~—--- 


সমস্ত রোগের প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা কর! 
হয়েছে। সাধারণতঃ ৬ সপ্তাহ বয়স হলে রাণী- 
ক্ষেতের টিক! দেওয়া! হয়। একবার টিক! নেওয়ার 
পর فى‎ মুরগির আর এই রোগ হয় না। ৬ মাস 
বয়স হলে মুরগিকে কলেরার টিকা দেওয়| হয়। 
এই টিক! নেওয়ার পর সেই মুরগির আর কলের! 
হয়না | তাই সময়মত সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্রে 
খবর পাঠালে সেখান থেকে উপযুক্ত চিকিৎসার 
ব্যবস্থা কর! হয়ে থাকে। 


ক্রিমি রোগ 


ক্রিমি Gite আমাদের দেশে কম aq 


এই রোগ হলে মুরগির শরীরের ওজন ভীষণ কমে 


যায়। মাঝে মাঝে মলের সঙ্গে ক্রিমি বের হয়। 


বহুদিন পর রক্তশূন্য অবস্থায় ঝিমোতে দেখা যায়। 
বলাবাহুল্য এই রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থার দেরী 
হলে মুরগি বাঁচান অসম্ভব হয়ে পরে। এই 
মারাত্মক রোগের হাত থেকে মুরগিকে রক্ষা! করা 
কিন্তু আদৌ শক্ত নয়। মুরগিকে ২৪ ঘণ্টা 
উপবাসে রেখে ফিনোথিয়াজিন ফেনোৌভিস নামে 
ওষুধ প্রতি মুরগিকে *'৫ গ্রাম পরিমাণ খাওয়ালে 
এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রতি 


॥ মাসে অন্ততঃ একবার এই ওষুধ খাওয়ান 


দরকার | 
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পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত মল ত্যাগ করে এবং শরীরের 
তাপ বেড়ে যায়। এই রকম অবস্থায় প্রতি বড় 
মুরগিকে রোজ সালফাগুয়াডিন নামক ওষুধ 
( মাত্রা £ ২ বড়ি) খাওয়ালে প্রতিকার হয়। 
সাধারণতঃ পরপর তিন দিন খাওয়ানোর পর এই 
রোগ সম্পূর্ণ সেরে যায়। 

বসন্ত রোগও আমাদের দেশে আব্ধকাল দেখ! 
যায়। এই রোগ হলে সেই মুরগিকে সঙ্গে সঙ্গে 
আলাদ! কর! প্রয়োজন। কারণ এ রোগ ভীষণ 
ছোয়াচে। মুরগির মুখে, ডানার নীচে, পায়ে 
এবং পিঠে বসন্তের গুটি দেখা দেয়। সাধারণতঃ 
২ মাসের কম বয়সের মুরগিরই এই রোগ বেশী 
হয়। পটাশ পারমাঙ্গানেট জলে গুলে তুলোয় 
ভিজিয়ে মুরগির গায়ে ও পায়ের বসন্তের গুটিতে 
লাগিয়ে দিলে এই রোগ সেরে যায়। তাছাড়! 
বসন্ত দেখ! দিলে জলে فى‎ ওষুধের ২-৪টি দানা 
ফেলে দিয়ে সেই জলও মুরগিকে পান করতে 
দিলে ভাল হয়। 

সকলের শেষে তাই বলতে চাই যে ay ও 
সতর্কতার সঙ্গে মুরগি পালন করলে আপনি যথেষ্ট 
লাভবান হবেন। শুধু ডিম বা মাংসই যে পাবেন 
তা নয় ডিপলিটারের পদ্ধতিতে মুরগি পালন 
করলে আপনার জমির জন্যে বেশ কিছু পরিমাণে 
সারও ATTA | 
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সতপতি বর্ধমান জেলার কালনা-২ নং উন্নয়ন 
সংস্থার অন্তর্গত একটি গ্রাম । এখানকার বেশীর 
ভাগ লোকই এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে। চাষবাসই 
এদের একমাত্র উপজীবিক।। এক বছর আগেও 
এই গ্রামে কোন রকম সেচের বন্দোবস্ত ছিল না | 
গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি বড় জলাশয় আঁছে। 


সহকারী বীজ উন্নয়ন আধিকারিক, কালন!। 
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তার থেকে পাম্প মেশিনের সাহায্যে জল তুলে 
কিছু জমিতে আলু ও সবজির চাষ কর! হোত I 
পাম্প মেশিনে জল তুলে সেচ দিতে বেশী খরচ 
হয় বলে মুষ্টিমেয় কিছু কৃষকই কেবল এই 
স্থযোগ নিতে পারতেন। 

গত বছর সরকারী উদ্ভোগে এখানে একটি 


গভীর নলকূপ কর! হয়। কৃষকেরা! এই সেচের 
জলের পূর্ণ সদ্যবহার করেন। রবিখন্দে ৪০ 
একর জমিতে আলু, ৫ একরে অধিক ফলনশীল 
‘Ta, ২* একর জমিতে ফুলকপি ও বাঁধাকপি 
এবং ৫ একর জমিতে BID শাকসবজি, AF 
ইত্যাদির চাষ করেন। নলকৃপের জলের সুষ্ঠু 
ব্যবহারের জন্য একটি পরিচালনা কমিটি তৈরি 
করা হয় এবং শ্রীমনমোহন চৌধুরী ( মণ্টুবাবু) 
তার সভাপতি নির্বাচিত হন। oie 
বিশেষ চেষ্টায় গভীর নলকূপ এলাকায় ব্যাপক- 
চাবে তিন ফসলী চাষ শুরু হয়। 

| এখানে ছলার এবং সি,এইচ-৪৫ আউশ 
_নের আবাদ ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে এবং 
মূলত বেলে ও বেলে দোয়াশ মাটি 
লে আমন চাষের সুযোগ খুবই কম। এখান- 
وار‎ কৃষকেরা সাধারণতঃ আউশ ধানের ওপরই 
| | এক জমি থেকে অন্ততঃ দুবার 
আউশ ধান তোলা হয়। এ গ্রামের দাউদ শেখ 
ভাল সবজি উৎপাদক | তার কপি ও লংকা এ 
।অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। লংকায় তিনি বিঘা প্রতি 
৬** টাকারও বেশী লাভ করে থাকেন। 

গত শীতকালে প্রথম এই গ্রামে শুরু হয় 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ। শ্রীচৌধুরীর 
একান্ত চেষ্টায় ১° একর জমিতে তাইচুং নেটিভ-১ 
এর চাষ হয়। এই চাষের বৈশিষ্ট্য ছিল যে ধারা 
۸ 
ع‎ 
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বসুন্ধরা : মাঘ £ ১৩৭৪ 
তাইচুং এর চাষ করেছিলেন তাদের ف‎ মাঠে 
নিজস্ব কোন জমি ছিল a1 ١ Boyt আগ্রহশীল 
কৃষকদের নিয়ে একটি সমিতি তৈরি করে, বিত্তশালী 
কৃষকদের কাহ থেকে একর প্রতি ৩০২টাক। 
ভাতায় ১০ একর জমি নেন। সমিতির AYA 
এই দশ একর নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে একর 
প্রতি টাঃ ৪৫০১ হারে আবাদ খরচ সমিতিতে জমা 
দেন। শ্রীচৌধুরীর পরিচালনায় ও উন্নয়ন সংস্থার 
কৃষিকমীঁদের তত্বাবধানে এই ১০ একর জমিতে 
তাইচুং এর চাষ আরম্ভ হয়। ফসল কাটার সময় 
সমিতির সদস্য ও BID কৃষকর! উপস্থিত 
থাকেন। ১০ একর জমিতে গড়ে ৫* মণ করে 
ধানের ফলন হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে 
প্রচুর উৎসাহ দেখ! ata খরিফ মরস্থমের 
আগে ৩০ একর জমিতে আউশ ধানেরও চাষ 
হয়। 

সতপতি গ্রামের অধিবাসীদের গভীর 
নলকৃপের সদ্ধবহারের চেষ্টা ভবিষ্যতে বাংলার 
VO স্বয়স্তরতার আলোক সূচনা করছে বলে 
মনে করা যেতে পারে। 

শ্রীচেধুরীর মতে এই সাফল্যে এই-ও 
শ্রীঅর্পনকুমার সাহা ও Sey দত্ত এবং 
জে-এফ-এ শ্রীনুরুল সুদার অবদানও কম নয়। 

নলকৃপের সাহায্যে আবাদী জমির পরিমাণ 
বর্তমানে ১২৫ একর | 
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সারা ভারতে ব্যাপক আন্দোলন চলেছে কি 
করে আমর! Aico স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি । জন- 
সংখ্যার দ্রুত অগ্রগতি রোধ কর! সম্ভব হচ্ছে না | 
তাছাড়া জমির পরিমাণ যা ছিল তাই থাকবে। 
আমাদের একমাত্র অবলম্বন একর প্রতি ফলন 
বাড়ান। এই প্রচেষ্টাকে মূলধন করে ১৯৬৬ সাল 
থেকে তাইওয়ান জাতীয় ও দেশীয় অধিক ফলন- 
শীল ধান চাষ কৃষকদের মধ্যে প্রচলন করার চেষ্টা 
শুরু হয়েছে। 


মুশিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার 
মহীসার গ্রামের কৃষক মহম্মদ রাইসুদ্দিন উন্নয়ন 
সংস্থার মাধ্যমে এ খবর পান ও এন, সি” ১২৮১ 
জাতের ধান চাষ আরম্ভ করেন। এ বছর তিনি 
একর প্রতি ফলন পেয়েছিলেন ৫১ মণ। তাতে 
উৎসাহিত হয়ে ১৯৬৭ সালের খরিফ মরম্থমে তিনি 
একটি ভাল জমি বেছে এন, সি, ১২৮১ জাতের 
ধানের চাষ SAAS করেন। 


তিনি ব্লক থেকে আয়োজিত ধান চাষের 
জেল! কৃষিবিদ, মুশিদাবাদ 
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প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়ে উন্নত প্রথায় চাষের 
নিয়মাবলী সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা নেন। 
উন্নত চাষের প্রণালী ও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে 
এ বছর চাষ করে তিনি এন, সি, ১২৮১-এ একরে 
ফলন পেয়েছেন ৯১ মণ ৩৮ সের । তার এই | 
আশাতীত সাফল্যে শুধু মহীসার গ্রামবাসীই নন, 
0৮742 
খড়গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা থেকে খবর পাওয়া গেল 
যে মহীসার গ্রামে এন, সি, ১২৮১ খুবই ভাল 
হয়েছে। জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক মহাশয় 
ফসল কাটার সময় থাকবেন বলে আগ্রহ প্রকাশ 
করলেন। সেইমত গত ২৮শে ডিসেম্বর আমর! 
মহীসার গ্রামে যাই। জমির মালিকের সঙ্গে 
আমরা জমি দেখতে গেলাম। ধানগাছগুলে! : 
দূর থেকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল । দেখেই মনে 
হল ফলন খুব ভাল হবে। ধানগাছগুলোর 
উচ্চত। হবে প্রায় পাচ ফুটের মত। একদিকে 
সামান্য কিছু অংশ ধানের ভারে শুয়ে পড়েছিল, 
বাকী সবটাই দীড়িয়ে। q 


| 
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৪০ বর্গ মিটার মেপে তার ভেতর থেকে ধান 
কাট। হল। এই এলাকার মধ্যে মোট ঝাড়ের 
aN ছিল ১২৯৫টি, প্রতি গোছায় গড়ে ১০টি 
করে শীষ ও একটি ধানের শীষে প্রায় ২০০টি 
ধান পাওয়া গেল। ধান বেশ পরিপুষ্ট, আগড়। 
ধান নেই বল্লেই চলে । ধান কাটার পর খামারে 
নিয়ে ঝাড়াই মাড়াইয়ের পর ওজন করে পাওয়া 
গেল ৩৪ কেজি ৩০০ গ্রাম, যার একর প্রতি 
পরিমাণ হল ৩৪ কুইণ্টাল ৩০ কেজি বা ৯২ মণ | 


মহম্মদ রাইসুদ্দিনের চাষের পদ্ধতির একট। 
বিবরণ নীচে দেয়া হল। 


মহীসার গ্রামের জমি বেশ নীচু; গ্রামের 
ধোয়ানি জমির ওপর দিয়ে চলে যায়। সাধারণ 
ধান চাষে এই ধরণের জমিতে কোন সারই 
দেয়! হয় না। জমির রঙ কালে! ও মাটি এটেল 
প্রকৃতির | 


বীজতলা 


সাধারণ আমন ধানের বীজতলার মত এর 
বীজতল! কর! হয়েছিল । কোন জৈব সার দেয়৷ 
হয়নি। মরস্থমের গোড়ার দিকে অনাবৃষ্টির জন্য ৫৯ 
দিন বীজতলায় চারাগুলোকে রাখতে হয়েছিল | 
û বীজতলায় বীজ বোনা হয় ১। ৬। ৬৭ তারিখে। 


` জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 
৫ থেকে ৬ বার জমিতে চাষ দেয়৷ হয়েছিল | 
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জমি স্বাভাবিকভাবেই উর্বর, তাই আর কোন জৈব 
সার প্রয়োগ কর! হয়নি। রাসায়নিক সার 
ইউরিয়া, সুপার ফসফেট ও মিউরিয়েট অব 
পটাশ ব্যবহার কর! হয়। নাইট্রোজেনের পরিমাণ 
একরে ৪০ পাউণ্ড হিসেবে ২ বার$ ফসফেট ২০ 
পাউণ্ড হিসেবে ও পটাশঘটিত সার একরে ২০ 
পাউণ্ড হিসেবে, শেষবার কাদানোর সময় দেয়া 
হয়। 


অনাবৃষ্টির জন্য রোয়ার কাজ ৩০শে জুলাইএর 
আগে কর! হয়নি। প্রতি গোছায় ৩ থেকে ৪টি 
চারা বসান হয়। চার! লাইনেও বসান হয়নি | 
লাইন করে চার! বসান শুরু হয়েছিল, কিন্তু 
মহম্মদ রাইনুদ্দিন কাজ আরম্ভ করে অন্যত্র চলে 
যাওয়ায় TEA তাদের খুশীমত এলোমেলো- 
ভাবে চার! বসিয়ে যায়। বেশী দিন বীজতলায় 
থাকার জন্য চার! গাছগুলো বেশ লম্বা! হয়ে 
যায়। 


শন্তের পরিচর্যা 


রোয়ার ৩০ দিন পর দ্বিতীয় দফায় ইউরিয়া 
প্রয়োগ করে জমিকে ঘেটে দেয়! হয়। 


সেচ 


সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি | ১৫ই নভেম্বর 
নাগাদ কাছের একটি পুকুর থেকে একবার সেচ 
দেয়! হয়। فى‎ সময় ধানগাছগুলোতে দান। ধরতে 
শুরু করে। 


২৫ 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ : ১*ম সংখ্যা 


রোগ ও পোকা 

রোগ ও পোকার কোন প্রাদুর্ভাব দেখ! যায়- 
নি, কোন প্রকার কীটনাশক ওষুধও ব্যবহার 
কর! হয়নি। ছোট ছোট বাবুই পাখী পাকা ধান 
দেখে খুবই আকৃষ্ট হয়েছিল তারা শীষ থেকে 
বেশ কিছু ধান খেয়ে গেছে। 


মহীসার গ্রামের মহম্মদ রাইস্ুদ্দিনের উপরোক্ত 
চাষের প্রণালী থেকে এইটুকু বলা যায় যে এন, 


সি, ১২৮১ জাতের ধান থেকে অতি অল্প আয়াসেই 
বেশী ফলন পাওয়া যেতে পারে। যদি তিনি 
উন্নত চাষ পদ্ধতি আরও ভালভাবে অনুসরণ কর 
তেন তবে এর চেয়েও বেশী ফলন পাঁওয়। অসম্ভব 
ছিল না। সঠিকভাবে জমি বাছাই কর! খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । মহীসার গ্রামের অন্যান্য কৃষকেরা এই 
সাফল্যে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়েছেন। আশ! কর! 
যায় আগামী মরসুমে এন, সি জাতের ধানের 
চাষ ف‎ অঞ্চলে আরও ছড়িয়ে পড়বে | 





অধিক খান্ঠোগুপাদনে-__ 


আপনার জমির জন্য “জারিসকোমায়া” হাত-পাম্প ব্যবহার করুন 


Gram : “PUMPDELER” 
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প্রস্তুতকারক : 
এইচ, এম, সিরাজ এণ্ড কোং 
৩৪; স্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ 
ফোন £ ২২-২৫০২ 








ভারতবর্ষ কৃষির দেশ | অথচ 215-317 
| দেশও ভারতবর্ষ | নান! প্রকল্প আর পরিকল্পনার 
পথে আমাদের দেশ কৃষি উৎপাদন এবং খাদ্যে 
স্বয়ং নির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে | AI- 
ঘাটতির অভিশাপ-মুক্তি ভারতের একান্ত কামন! 
এবং AE! আরে খাদ্য বেশী পরিমাণে 
উৎপাদনের প্রয়োজন রয়েছে, তারজন্য | 

অধিক উৎপাদনের জন্যে যে যে উপাদান 
একান্ত জরুরী, তার মধ্যে সার অন্যতম প্রধান। 
উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক সারের চাহিদ। এ দেশে 
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প্রচুর; যদিও যোগান অপ্রচুর ١ অধিক ফলনশীল 
জাতের নান! শস্তের চাষ কখনোই সফল হতে 
পারে না। যদি না আমর! সারে স্বয়ং নির্ভর 
হতে পারি। সারের অভাবে অধিক খাগ্যোৎ- 
পাদনের লক্ষ্য অসারে পরিণত হয়ে যেতে পারে। 
একথা বস্তুতঃ মিথ্যে 513 | 

সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের 'বশাখাপত্তনমে 
ভারতের সার সমস্তার সমাধানের FY 
কোরোমণ্ডেল, সার কারখানার সদ্য উদ্বোধন 
অনুষ্ঠান পালন হলো! । . ভারতের উজ্জল কৃষি 
সম্ভাবনার এ এক নতুন Ball এ সংবাদ 
আশার এবং আনন্দের | | 

ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমোরারজী 
দেশাই বিগত ১০ই ডিসেম্বর ভারতের বৃহত্তম এবং 
সম্ভাবনাময় এই সার কারখানাটির উদ্বোধন 
করেছেন। ভারত ax আমেরিকার কৃষিশিল্প 
প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রয়াসে এই সার কারখানাটি 
তৈৰির খরচ হয়েছে ৪৮৪ কোটি টাক! । বর্ষণ 
মুখরিত পরিবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীদেশাই 
বৃষ্টিকে শুভ সূচনা বলে মন্তব্য করেছেন। যথাযথ 
বৃষ্টি এবং সার-__এ দুয়ের সমন্বয়েই ভারতের 
খা্ঠসঙ্গতি উজ্জল হয়ে উঠবে বলে তিনি মনে 
করেন। 

কারখানাটির অবস্থান ভারি মনোরম। 
চারধারে পাম গাছের FH! অদূরে সবুজ 
Basal | পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই সার 
কারখানাটির কাছেই রয়েছে বন্দর । বন্দরের 
কাছে বলে কাচ! মাল আমদানির বা কারখানার 
জন্যে প্রয়োজনীয় জ্বালানী তেল পাবার © 


রয়েছে অনেক। বিশাখাপত্নমের মত একট! 
সেরা বন্দর-নগরে অবস্থিত এই সার কারখান৷ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে গোটা এলাকাটিকেই 
শিল্পায়িত করে তুলতে পারবে বলে মনে হয়। 
চীন দেশে একটি প্রবাদ আছে: কোনো 


ক্ষধার্তকে একটি মাছ দিলে, সে একদিন টিকে 


থাকতে পারবে, কিন্তু তাকে যদি মাছ উৎপাদনের 
প্রণালীই শিখিয়ে দেয়! যায়, তাহলে সে অনেক 
দিন টি'কে থাকতে পারবে । কোরোমণ্ডেল সার 
কারখানার প্রসঙ্গেও একথা! এসে যায়। দেশের 
খাছাসঙ্কট থেকে রেহাই পেতে বিদেশ থেকে সার 
ও খাদ্য আমদানি করাটা হয়ত সহজ বলেই মনে 
হবে। কিন্তু খাছ উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে যদি 
নিজের দেশেই সার উৎপাদন কর! যায়, তাহলে 
বোধহয় আরো ভাল এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধান 
মেলে। এই সার কারখানা! সেই সমাধানই 
fara | 

এই সার কারখানার “গ্রোমোর” সারের 
সাহায্যে আরো! বেশী উৎপাদন করতে পারলে 
আমাদের দেশ কৃষি থেকেই বছরে অতিরিক্ত 
৩০ কোটি টাক! আয় করতে পারবে । তাছাড়। 
আরে! বড় কথ! হচ্ছে, এই উৎপাদনের ফলে 
বছরে অতিরিক্ত ৮ মিলিয়ান লোককে খাওয়াবার 
ব্যবস্থাও হবে। এই সার কারখানায় ৭০০ 
কমীঁকে সার তৈরির কাজে শিক্ষা! দেওয়| হবে | 

কারখানাটি তৈরি করতে দেশীয় জিনিসই 
ব্যবহার করা BAS! এই কারখানায় শুধু 
p কোটি টাকার চটের থলিই ব্যবহার কর! হবে 
প্রতিবছর | তাছাড়া জ্বালানী গ্যাস এবং ভারতে 


২৮ 


کال 


তৈরি অন্তান্য রাসায়নিক জিনিসও ভারতের 
অন্যান্য শিল্পের ভাল বাজার গড়ে তুলতে 
পারবে। সার কারখানা থেকে তৈরি অন্যান্য 
জিনিসের সাহায্যে সিমেন্ট, প্রা্টিক, Naa পাত 
এবং নান! রকম নরম পানীয় ইত্যাদি সাহায্যকারী 
শিল্পেরও গড়ে ওঠার সম্ভাবন| থাকবে। 
মিশ্রসার এবং ইউরিয়া আকারে কোরো- 
মণ্ডেল সার কারখান! বর্তমান বছরে ৮০,০০০ 
টন নাইট্রোজেন এবং ৭৩১০০ টন ফসফেট 
উৎপাদন করবে | ভবিষ্যতে আরে! উন্নত ও 
অধিক শক্তিসম্পন্ন সার এমন কি দরকার হলে 
পটাশ সার তৈরি করবে বলে এই সার কারখান! 


THA £ মাঘ : 8 
আশা করে। ৮০,০০০ টন নাইট্রোজেন বর্তমানে 
উৎপাদন করলেও, ভবিষ্যতে ১৯৭২ সালের মধ্যে 
উৎপাদন লক্ষ্য ঠিক হয়েছে ২,৩৫,০০০ টন এবং 
এ্যামোনিয়াম ফসফেটের উৎপাদনও হবে 
২,৬০,০০০ Fa | 

বিশ্বের সের! সার তৈরি করে যথাসম্ভব কম 
দরে কৃষকদের দেয়।-__এই সার কারখানার লক্ষ্য 
বলে মন্তব্য করেছেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী ভি, 
সি, হিল। কারখানার চেয়ারম্যান শ্রীভারতরাম 
বলেছেন যে, এই কারখানার উৎপাদন বছরে প্রায় 
১৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে 
পারবে | 


বর্ধমান জেলায় অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্য কর! গেছে, এ বৎসর অধিক ফলনশীল; 
বিশেষ করে লারমারে। জাতের গমে অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই ফুল ধরছে । অনুসন্ধান 
করে দেখ! গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অগ্রিম ফুল আসার মূল কারণ 


গ্রধানতঃ ৩টি £ 


১) সাম্প্রতিক উচ্চ তাপমাত্রা, 


২) অনুমোদিত পরিমাণে সার প্রয়োগ ন! করা, 


৩) মাটিতে রসের অভাব। 


অধিক ফলনশীল গমের ধার চাষ করেছেন, তাদের গমে অগ্রিম ফুল 
আসলেও আশানুরূপ ফলন পাওয়ার পথ এখনও রুদ্ধ হয়ে যায়নি। এখন 


তাদের কর্তব্য : 


১) জমিতে অনুমোদিত পরিমাণে সার প্রয়োগ; ও 
২) জমিতে উত্তমরূপে জলসেচন কর! | 


২৯ 





আবছুল অহিদ মোল্লাকে আপনারা অনেকেই 
চিনবেন ail কিন্ত বর্ধমান জেলার জামালপুর 
বকের অনেকেই অহিদ মোল্লাকে চেনেন। 
অহিদ মোল্লার মত প্রগতিশীল অনেক কৃষক 
যুবককে আপনারাও হয়ত চেনেন। আপনি 
নিজেও হয়ত অহিদের চেয়ে ভাল কৃষক | 

তবু অহিদের কাহিনী আপনাদের আজ 
বলছি। কারণ অহিদকে আমি চিনি। আপনা- 
দের কারও সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার 
হয়নি | 

অহিদকে দেখে কিন্তু শিক্ষিত কৃষক সম্পর্কে 
আপনার ধারণ! বেমালুম পাপ্টাতে হবে। না 
দেখলে আপনার বিশ্বাসই হবে ন| যে, বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র অহিদ নিজের হাতে চাষের 
কাজে নেমেছেন। মাঠে যখন কাজ করেন, 
তখন অহিদ আর BID কৃষকে কোন তফাৎ 





আপনি খুঁজে পাবেন না । কেবল কৃতিত্বের সঙ্গে 
বি-এ পাশই করেননি, অহিদ ছু বছর আইনও 
পড়েছিলেন। কিন্তু ধার রক্তে রয়েছে চাষের 
নেশা, আইনের কচকচি তার ভালে! লাগবে 
কেন! তাই ওসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মাটির টানে 
তিনি গ্রামে ফিরে চাষের কাজেই আত্মনিয়োগ 


অহিদের বয়স কিন্তু বেশী নয়। মাত্র ২৫। 
কিন্তু এ বয়সেই চাষের বিভিন্ন বিষয়ে তার যা 
অভিজ্ঞতা, তা সচরাচর দেখা যায় না। প্রতিটি 


ফসল চাষের উন্নত পদ্ধতি, তাদের উন্নত বীজ, 
সার, শস্তারক্ষ। প্রভৃতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য 
তার নখদর্পণে। 

১৯৬৩ সাল থেকে তার পিতার চাষ তিনি 





ba 


সপ তার লেগেই আছে। 


দেখাশুন! করে আসছেন। তার পিতা জীবিত 


এবং এখনও কর্মক্ষম | তিনি কিন্তু গতানুগতিক, 


চাষের পক্ষপাতী | তাই ছেলের সঙ্গে থিটিমিটি 
ছেলে যখনই কোন উন্নত 
বীজ বপন 7| উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করতে চান, 
তখনই বাধা আসে পিতার কাছ থেকে। 

গত বছর ছেলে কিন্তু পিতার বাধ্য হলেন 
ন|। তিনি প্রায় জোর করেই ২ একর জমিতে 
তাইচুং নেটিভ-১ জাতের ধানের চাষ করলেন। 
তাইচুং নেটিভ-১ فى‎ গ্রামে আনকোরা নতুন। 
পিত! কিছুতেই রাজী হবেন না, ছেলে কিন্তু 
এ জাতের চাষ করবেনই | আর করবেনই বা ন 
কেন? অহিদ যে আগের বোরো! মরস্ুমে বর্ধমান 
ফার্মে এ ধানের চাষ দেখে গেছেন। তিনি 


বর্ধমান ফার্মে re একর 
ঠক 


দেখেছেন 





বহ্ুন্ধর! : মাঘ : ১৩৭৪ 


প্রতি ৭০ মণ ফলেছে। এখানেই থামলেন না, 
আর যে ৮ একর ধানের জমি তাদের ছিল তাতেও 
অহিদ উন্নত দেশী জাত, যেমন নাগর!) ভাসা- 
মানিক, ঝিংগাশাল; চূৰ্ণকাঠি প্রভৃতি রয়ে 
দিলেন। 

তিনি ধানের জন্য ৪ ফুট চওড়া! উচু বীজতল! 
করলেন। সবাই অবাক। ধানের চারার জন্য 
এত পরিশ্রম কেউ করে নাকি? কিন্তু অহিদ ত 
কারও কথা শোনবার পাত্র নন। বীজতলায় 
ওষুধ ছেটালেন। গ্রামের সবাই বললেন, সেকি 
কথা, পোক নেই, মাকড় নেই শুধু শুধু ওষুধ 
ছিটিয়ে পয়সা নষ্ট কেন? অহিদ বোঝালেন, 
রোগপোকা লাগতে কতক্ষণ ? তাছাড়া রোগ- 
পোকা লাগলে যে ক্ষতি হবে ত| কিন্তু পরে ওষুধ 
ছিটিয়েও ফিরে Aten যাবে না। তাই এই 
9:17 
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বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা 


প্রতিষেধকের বাবস্থা ৷ মানুষ যেমন কলেরা, বসন্ত 
রোগের টিকা নেয়, এও অনেকটা সে রকম। : 
কেবল তাই নয়, তিনি বীজতলায় সারও 
দিলেন। এও গ্রামের কৃষকদের কাছে নতুন 
লাগল। অহিদ বললেন, বীজতলায় © 
অপরিহার্য, কারণ অপুষ্ট শিশু যেমন বড় হয়ে 
স্বাস্থ্যবান হতে পারে না, ঠিক তেমনি অপুষ্ট 
চারাঁও বড় হয়ে আশানুরূপ ফলন দেয় না। 
__ তারপর এল ধান রুইবার পাল|। অহিদ 
` সারি করে ধান রুইলেন। দেশী ধান ৯ ইঞ্চি x 
৬ইঞ্চি করে আর তাইচুং নেটিভ-১ রুইলেন 
> ইঞ্চি X ৪ ইঞ্চি করে। ডি-ভি-সি ক্যানাল থেকে 
জল ছেড়ে দিয়েছে | সবাই ব্যস্ত, যেমন তেমন 
করে ধান রুইতে লাগলেন। অহিদ তাঁদের 
সারিতে রুইবার উপকারিতা বোঝালেন । তিনি 
বললেন, সারিতে রুইলে যে শুধু নিড়েন খরচ 
কমবে তাই নয়, ধান নিড়ানি ay চালিয়ে মাটির 
ভিতরে বায়ু চলাচলও সুগম হবে 5| ধানের 
মূলের সুষ্ঠু বাড়ের পক্ষে অপরিহার্য । কেবল তাই 
পোতা হয়, যার ফলে ফলন অনেকটা ATG | 
জমি তৈরির সময় তিনি সুপারিশমত সার 
প্রয়োগ করলেন এবং পরে চাপান সারও দিলেন। 
শস্যরক্ষার কাজেও তিনি অবহেল। করেননি। 
স্থপারিশমত তিনি প্রতিশেধক হিসাবে প্রতিবার 
ওষুধ ছিটিয়েছেন। 


তিনি ফলন কত পেলেন তা জানতে । ফলন 


তিনি ভালই পেলেন। তাইচুং নেটিভ-১ ধানে 
একর প্রতি তিনি ২৩ কুইণ্টাল করে ধান পেলেন 


এবং আগের বছর থেকে ১০ একর জমিতে তিনি _. 


মোট ১৪৫ মণ ধান বেশী পেলেন। চারিদিকে ey 
ধন্য রব পড়ে গেল। কিন্তু পিত! কি করলেন? 

তিনি তৎক্ষণাৎ ছেলেকে পুরস্কৃত করলেন 
নতুন সাইকেল দিয়ে। 

অহিদের উৎসাহ চতুগুণ বেড়ে গেলে! | 
গত বোরো! মরস্থমে তিনি ৫ একর তাইচুং 
নেটিভ-১ ধানের চাষ করেছেন এবং প্রতি একরে 
গড়ে ৬০ মণ করে ফলন পেয়েছেন। এবার 
কিন্তু তার প্রতিবেশীরা আর ভুল করেননি। 
তারাও অহিদের দেখাদেখি বোরো চাষ করছেন, 
অবশ্য ধারা সেচের জলের বাবস্থ! করতে” 
পেরেছেন। অহিদ বললেন, এই খরিফ جود‎ ” 
গ্রামের সকল মাঝারি জমিতে তাইচুং নেটিভ-১ 
জাতের চাষ এবং সকল জমিতেই চাষের উন্নত 
পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা তিনি করছেন | 

ধারা অহিদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যের পথে 
এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এদের মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখ করতে হয় স্থানীয় বি-ডি-ও শ্রীদেবলনাথ 
বন্থুঠাকুরের নাম । এ-ই-ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব 
সিংহ ও স্থানীয় গ্রামসেবক- এরা ছুজনও 
অহিদকে অক্রাস্তভাবে সাহায্য করেছেন | , 

আমরাও সবাই যদি চেষ্টা করি, তাহলে 
আমাদের হাতে বর্তমানে উৎপাদন সহায়ক যে সব , 
সম্পদ আছে, তার সদ্ব্যবহার করেই শস্তের ফলন” 
আমর! নিশ্চিতভাবে অনেকটা বাড়াতে পারি। 





৩২ 





বেলে দোয়াশ fer পলি দোয়াশ মাটিতে 
পেঁয়াজের ফলন ভাল হয়। বেশী মাত্রায় জৈব 
সার দিয়ে এটেল মাটিতেও পেঁয়াজের চাষ কর! 
যায়, তবে এতে ফলন খুব ভাল হয় না। হালক। 


বেলে মাটিতে উপযুক্ত জৈৰ সার দিয়ে চাষ করলে 
পেয়াজ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। জমিতে যেন 
কোনমতেই জল A জমে | 

বোনার সময় 


পশ্চিমবাংলায় যে পাটনাই ও ছাচি জাতের 
পেয়াজ দেখা যায় তার বীজ থেকে চার! তুলে 
অথব! গেঁড় লাগিয়ে চাষ কর! যায়। 

সমতল অঞ্চলে শীতকালে এবং পাহাড় 
অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে পেঁয়াজের চাষ কর! হয়। খুব 
বেশী গরমে ব| খুব বেশী ঠাণ্ডায় পেয়াজ ভাল 





হয় না। আবার মরস্থমে we ইঞ্চির বেশী বৃষ্টি 
পেঁয়াজের পক্ষে ক্ষতিকর | 

শ্রাবণ থেকে কাতিক মাস পর্যন্ত বীজ ও 
Baty মাস পর্যন্ত গেঁড় লাগানে| যায়। এছাড়া, 
মাঘ ও Seq মাসে, যেসব জমিতে সেচের 
ব্যবস্থ। আছে, সেখানে আমন ধান কাটার পরও 
চার! রোয়! যায়। 


বীজের পরিমাণ 

কাঠা প্রতি ৩*-৩৫ গ্রাম বীজ ও প্রায় ১২ 
কেজি গেঁড় লাগে। 
বীজতলা 


বীজতল! ৪ ফুট চওড়া এবং জায়গ। 51 
১০ থেকে ২০ ফুট লম্বা! এবং মাটি থেকে ৩-৪ 
ইঞ্চি উচু করা দরকার। ছুটি বীজতলার মাঝে 


৩৩ 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ১০ম সংখ্যা 


হাত খানেক ফাক থাকলে বাঁজ্তলার পরিচর্যা 
করার gf হয় এবং জল নিকাশও ভাল হয়। 
একবিঘ। জমিতে পেঁয়াজ FAG ২০১৫৪ ফুট 
মাপের চারটি বীজতল! দরকার | 

২০১৫৪ ফুট মাপের একটি বীজতলায় ২০০ 
গ্রাম আমোনিয়াম সালফেট এবং ১০-১২ কেজি 
গোবর সার দিয়ে চষে মাটি ধুলোর মত করুন। 
এর দিন দশেক পরে ৩০ ভাগ বীজের সঙ্গে ১ ভাগ 
পারাঘটিত ওষুধ ভালভাবে মিশিয়ে ৪ ইঞ্চি দূরে 
সারি করে মাটির আধ ইঞ্চি নীচে লাগান | 
এরপর পাতলা করে মাটি দিয়ে বীজগুলি ঢেকে 
দিন। জমিতে যাতে রসের অভাব al হয় সেজন্য 
প্রথমে ৩-৪ দিন অস্তর ও পরে সপ্তাহে একবার 
বীজতলায় সেচ দিন। আগাছা যাতে না জন্মায় 
এবং রোগের আক্রমণ না হয় সেদিকে নজর 
রাখবেন। বোনার ৬-৭ সপ্তাহের মধ্যে চারাগুলি 
রোয়ার উপযুক্ত হবে। 


জমি তৈরি -ও সার দেওয়! 


প্রথম চাষের পর বিঘা পিছু ৬-৭ গাড়ী জৈব 
সার দিয়ে ৪-৫ বার সোজাস্থজি ও আড়াআড়ি চাষ 
দিয়ে এবং আগাছা ভাল করে বেছে নিয়ে মই দিয়ে 
জমি চৌরস করে নিন। পেঁয়াজ গাছের নাইট্রোজেন, 
ফসফেট ও পটাশ এই তিন রকম ATII দরকার ; 
শেষ চাষের আগে বিঘা পিছু ৫* কেজি সুপার 
ফসফেট, ২৫ কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ এবং 
৩৭ কেজি আমোনিয়াম সালফেট দিন। এছাড়া 
f পিছু ১৩-১৪ কেজি গন্ধক গুঁড়ো ব্যবহার 
করলে পেঁয়াজের AS ও ফলন দুই-ই বাড়ে | 


৩৪ 


জমি তৈরি ও সার দেবার পর আল দিয়ে 


জমি ছোট ছোট টুকরোয় ভাগ করে নিন। এতে 7 


সেচের ও জল নিকাশের সুব্ধিা হয়। একবার 
হালকাভাবে সেচ দিয়ে সাবধানে বীজতলা থেকে 
চার! তুলে এনে রুয়ে দিন। চারার শেকড়ের 
যেন কোন ক্ষতি al হয়। মোটা ও তাজ। 
চারাগুলি লাগান। সারি থেকে সারির মাঝে 
তিন ইঞ্চি এবং দুটি চারার মাঝে চার ইঞ্চি ফাক 
রাখুন। চারাগুলি মাটির ১-১$ ইঞ্চি গভীরে 
রুইবেন। চারার শেকড় যেন কাদায় লেগে থাকে 
এবং AG মাটির ওপর থাকে। অবশ্য বীজের 


জন্য চাষ করলে প্রতি চারার মাঝে ৬ ইঞ্চি এবং _. 


সারির মাঝে ১৫ ইঞ্চি ফাক রাখবেন। 


সেচ 


গ্রীষ্মের পেঁয়াজে সেচের পরিমাণ নির্ভর করে 
বৃষ্টিপাতের ওপর ١ শীতকালে জমির অবস্থা বুঝে 
১০-১২ বার পর্যন্ত সেচ দেবেন। তবে সেচ 
হালক! ও ঘন ঘন SEA] ভাল । প্রতিবারে এক 
ইঞ্চি সেচ যথেষ্ট । প্রথমে ৪-৫ দিন অন্তর ও 
পরে ৭-১০ দিনের মাথায় সেচ দেবেন। শেষ 
সেচটি দেবেন পেয়াজ তোলার ৩-৪ দিন আগে | 


নিড়ানি ও পরিচর্যা 


x 
7 


প্রথম অবস্থায় খুরপি ও নিড়ানি ব্যবহার # 


করে আগাছ! পরিষ্কার করুন। সাধারণত: 
পেঁয়াজের চাষে ছু'তিনবার আগাছা পরিষ্কার কর! 
উচিত। চার! লাগাবার একমাস পরে বিঘা পিছু 


৩৭ কেজি আযমোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দিয়ে 
জমিতে নিড়ান দেবেন। 


Tar 


পেঁয়াজের বড় শক্র চোষি (thrips) পোকা | 
এদের আক্রমণে গাছ শুকিয়ে যায় ও পাতাগুলি 
সরু নলের মত হয়ে যায়। জলে-গোল! co 
শতাংশ শক্তিযুক্ত বি-এইচ-সি ১-২ কেজি অথবা 
একর পিছু ২০০-৩০০ সি,সি,এনড্রিন ২০% ই-সি 
বা ১৫০-৩০০ fx, fH, ম্যালাথিয়ান ৫০% ই-সি 
৪০-৫০ গ্যালন জলে গুলে ছিটিয়ে দেবেন। ধসা 
রোগেও পেঁয়াজের ক্ষতি হয়। এর হাত থেকে 
ফসল রক্ষার জন্য গাছ বড় হলে ২-৩ বার তামা- 


7 ঘটিত ওষুধ ২ কেজি ১০০ গ্যালন জলে মিশিয়ে 


২১ দিন অন্তর স্প্রে করবেন | 


ফসল তোলা 
পেয়াজ মোটামুটি ৪-৫ মাসের FAA | 


৩৫ 


TINT : মাঘ £ ১৩৭৪ 


শতকর! ৭৫ ভাগ ফসলের পাতার ডগ! হলদে 
হয়ে ঢলে পড়লেই পেয়াজ তোল! শুরু করবেন | 


ফলন 


পেঁয়াজের ফলন নির্ভর করে জমি, ফসলের 
পরিচর্যা, জলসেচ ইত্যাদির উপর। সেচের 
সাহায্যে চাষ করলে বড় জাতের পেঁয়াজ একর 
পিছু ১৫০ মণ আর ছোট জাতের ৯০ মণ ফলন 
পাওয়া যায়। কেবলমাত্র বৃষ্টির জলের সাহায্যে 
চাষ করলে ৬*-১০* মণ পেয়াজ পাওয়া ষায়। 


বীজ সংগ্রহ 


পেঁয়াজের কলির মাথায় এক রকম সাদ! 
রঙের বীজকোধ হয়। এই বীজকোষের মধ্যে বীজ 
থাকে। বীজ সংগ্রহ করতে হলে ভাল ভাল গাছ 
বেছে এই কলিগুলিকে পাকাতে হয়। পরে কোষ- 
গুলি কেটে এনে বীজ বের করে ভাল করে শুকিয়ে 
মুখ-আটা কৌটায় 9 করে রেখে দিতে হয়। 





ইংলণ্ডের গ্রামে 
ছোটদের কৃষিকর্ম শিক্ষা! 


‘বেটি জারমান 


কারিগরি প্রগতি ও শিল্পায়নের ফলে শহর- 
গুলি সম্প্রসারিত হয় এবং বাড়ীঘরের সংখ্য। 
এমনি বেড়ে ata যে? শিশুরা গ্রামকে জানার 
স্থযোগই পায় al | 

দক্ষিণ-পূর্ব ইংলণ্ডের এসেকসের কৃষক মিঃ জন 
ওরম্যান সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করেছেন। তিনি 
মনে করেন শহরের শিশুরা গ্রামকে জানতে ন৷ 
পারায় অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্য 
এই শিশুদের জন্য তিনি কিছু করতে 78 
করেন। 

মিঃ ওরম্যান একদিন সোজ! চলে যান স্থানীয় 
স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের নিয়ে তার ফার্মে ক্লাস করার প্রস্তাব 
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কর্তৃপক্ষ সানন্দে সম্মত হয়ে যান। 
তারপর তিনি একটি পুরোনো গোলাবাড়ি পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন করে নেন। ব্ল্যাকবোর্ড টাঙিয়ে, কিছু 


FTAA | 


ডেস্ক পেতে এবং নান! মাপের একগাদ| গামবুট _ 
যোগার করে রীতিমত কৃষি ক্লাস শুরু করে দেন 


তিনি। মিঃ ওরম্যান জানিয়েছেন; “এখানে 
কোন সাজিয়ে গুছিয়ে দেখানোর ব্যাপার নেই। 
ছেলেরা এখানে দেখতে পায় একটি সাধারণ 
ফার্মের কাজকর্ম কেমনভাবে চলে | যখন আমরা 
লাঙল দিই তখন তারা তা দেখে | যখন আমর! 
ওষুধ ছড়াই; তখন কেন 5518, তার! তা জেনে 
নেয়।” 


স্কুলের পাঠ্য বিষয় 


মিঃ ওরম্যান গত ছু বছর ধরে এভাবে ক্লাস 
নিচ্ছেন। পরীক্ষামূলক প্রাথমিক স্তর পার হবার 


4 


পর এখন স্থানীয় স্কুলগুলি সরকারীভাবে এই .£ 


কৃষিশিক্ষাকে অন্যতম পাঠ্য বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। মিঃ ওরম্যানের সামনে একমাত্র সমস্ত 


হল তিনি এই ক্লাসের জন্য সপ্তাহে চার দিন সময় . 


দিতে পারছেন, অথচ তার এলাকার বাইরের বহু 
স্কুল এই ক্লাসে যোগ দিতে ইচ্ছুক | 


J মিঃ ওরম্যান নিজের কাজ ভালবাসেন এবং 


সে সম্পর্কে কথাবার্তা বলতেও ভালবাসেন। 
শিশুর! এখানে এসে খুব কম সময়ের মধ্যে ফার্ম 
জীবনের বাস্তব পরিচয় লাভ করে, 2| আর কোন 
উপায়েই সম্ভব নয়। 


দুধ উৎপাদন 

পিকনিক লাঞ্চের পর ক্লাস বসে ফার্ম ইযার্ডে। 
সেখানে “ফ্যানি' নামের এক অতি শাস্ত গরু দুগ্ধ 
দোহন শিক্ষা দেবার কাজে মডেলের কাজ PTA | 
এখানে দুধ দোয়াবার বাস্তব শিক্ষা সহজেই পেতে 


y পারে ছেলেমেয়েরা | 


ফ্যানিকে' দোহন করার দৃশ্য শিশুরা খুব 
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উপভোগ করে থাকে | “ফ্যানি' খেতে খেতে দুধ 
দেয় এবং শিশুর! বুঝতে পারে দুধ দোয়া খুব 
সহজ কাজ নয়। মিঃ ওরম্যান তাদের শিখিয়ে 
দেন কোন গরু কেন বেশী দুধ দেয়। 


লিখিত পরীক্ষা 


গোয়াল থেকে ছাত্ররা চলে আসে দুধ শোধন 
যন্ত্রের কাছে এবং এখানে তারা৷ জেনে নেয় কেন 
দুধকে Shel কর! হয়। 

ছাত্রদের অনেক কিছু জান! হয়ে গেছে বুঝতে 
পারলে মিঃ ওরম্যান তাদের লিখিত পরীক্ষা নেন। 
ছেলের! স্কুলে ফিরে এলে স্কুলের শিক্ষকরা দেখেন 
তাদের ছাত্ররা ফামিং সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে 
গেছে এবং আরও অনেক কিছু জানবার জন্য 
উৎসুক | 








শরীরতন্ত্রগত কীটনাশক ধানের ফড়িং-এর 
সমস্তা। সমাধান করতে পারেন | 


উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসলের প্রচলন এবং 
চাষ পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির 
কতকগুলি নতুন সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য | 
সমস্ত৷ দেখ! দেবার আগেই এইসব বিষয়ে চিন্তা 
করতে হবে এবং সম্ভাব্য সমাধানের সন্ধান করতে 
হবে। 

গত বছর, একটি প্রজাপতি জাতীয় কীটশক্র 
বাজরার শিষের মারাত্মক ক্ষতি করেছিল। আগে 
এই ফসলের ওপর এর ক্ষতি করার ক্ষমতা প্রায় 
নজরেই আসেনি। এই বছরে রাজস্থানের 
কোটায় গমের ওপর এক জাতের গুবরে পোকার 
(কিটোক্নিম! ব্যাসালিস ) আক্রমণের ফলে; 
ফসল রক্ষার জন্য বিমানে কীটনাশক ছেটাবার 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটি আর একটি দৃষ্টাস্ত 
যেখানে একটি প্রায় অনামী CHA গমের পক্ষে 
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মারাত্মক হয়ে দাড়ায়। জোয়ারের বেলায়ও 
নানান কীটশক্রর প্রধান্য এবং অত্যন্ত মারাত্মক- 
ভাবে তাদের আক্রমণের খবরও আমরা জানতে 
পেরেছি। কীটবীদ এবং প্রজননকারীর একটি 
দল, যার! জোয়ারের ওপর MIIN করেছেন 
তারাও মনে করেন, যে সব কীটশক্রর ওপর 
আগে নজর দেওয়! হয়নি, যেমন ডা টাছিদ্রকারী 
পোকা, ডাটার পোকা, লেদ। পোকা, ডাশ 
ইত্যাদি বর্তমানে প্রধান কীটশক্র হয়ে দাড়িয়েছে। 

ধানের ate, বেঁটে জাতগুলি প্রচলনের 
সঙ্গে সঙ্গে, কীটশক্রর অবস্থারও অনেক পরিবর্তন 
হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে কীটবিদদের কাছ থেকে 
সংগ্রহ কর! সূত্র থেকে জানা গেছে যে, অধুনা 
ভারতের বহু অঞ্চলে ফড়িং-এর মারাত্মক আক্রমণ _ 


হয়েছে | এই আক্রমণ বিশেষভাবে বেঁটে জাত- X 


গুলির ওপরই তীব্র আকারে হয়েছে। 6 
বেশী বিভিন্ন প্রজাতির ফড়িং এর দ্বারা এই 
আক্রমণ ঘটেছে। এর মধ্যে প্রধানগুলি হচ্ছে 
সোগাট। ফুস্সিফেরা, on: প্যালস্সেন্স, টেট্টি- 
গোনিয়েল্ল! CAF: নেফোটেটিক বাইপাং - 
টাস, এবং নীলাপারভাট। লুগান্স। 

ফড়িংগুলি গাছের রস শোষণ করে ধানের 
ফসলের ক্ষতি করে এবং যখন তাদের সংখ্যা খুব 
বেশী থাকে, তখন সমস্ত ফসলই সম্পূর্ণ শুকিয়ে 
যায়। ফড়িং-এর স্বভাব অন্যান্য কীটশক্র থেকে 
ভিন্ন এবং কি ধরণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা 


নেওয়! হবে তার সঙ্গে এর খুব বেশী সম্বন্ধ আছে। ./ 


এদের স্বভাবের পার্থক্য হলো :- 
যখন ফসল প্রায় পেকে আসে সাধারণত: 


এরা খুব বিশেষতাবে সংখ্যা বৃদ্ধি করে তখনই 
এবং সমস্ত ফসলটি ধ্বংস FTA | 


৬: এদের বেশীর ভাগ প্রজাতি গাছের গোড়। 


থেকে খেতে Blas করে। এই জায়গায় কদাচিত 
কীটনাশক পৌঁছতে পারে, বিশেষ করে ফসলের 


বাড়ের শেষ অবস্থায়। এবং এর ফলে 
সাধারণ রাসায়নিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা! কার্যকরীও 
হয় না। 


রাসায়নিক প্রয়োগের ফলে, এর! উত্তেজিত 
হয় এবং এক গাছ থেকে আর এক গাছে প্রায়ই 
সরে যাওয়ার কারণ ঘটায়, যেটা স্বাভাবিক 
অবস্থায় ঘটে না। যে সব ফড়িং ভাইরাস 
রোগের বাহক, তাদের ক্ষেত্রে এই স্বভাব অত্যন্ত 
7 মারাত্মক । কারণ রাসায়নিক প্রয়োগে উত্তেজিত 
এই ফড়িংগুলি এক গাছ থেকে আর এক গাছে 
সরে গিয়ে বেশী গাছে রোগ ছড়িয়ে দেয়। 

যেহেতু এই কীটগুলি শোষক জাতির অন্তর্গত 
এবং তার! সাধারণতঃ গোড়া থেকে খেতে আরম্ভ 
করে, সেজন্যে শরীরতন্ত্রগত ( সিসটেমিক) 
কীটনাশক বেশ সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা 
যেতে পারে। 
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ডাইমেক্সনের (একটি শরীরতন্ত্রগত কীট- 
নাশক ) ক্রিয়া সবচেয়ে দ্রুত এবং এই কীটনাশক, 
মাটিতে প্রয়োগের ৪ ঘণ্টার মধোই, শতকরা ৯০টি 
পাতার ফড়িং এর মৃত্যু ঘটায়। শুধু তাই নয় 
ওষুধ প্রয়োগের ৫ দিন পরে ডাইমেক্সনের 
অপেক্ষাকৃত কম অবশিষ্টাংশের ক্রিয়া থাকে। 
যেসব ক্ষেত্রে গাছের বাড়ের শেষের দিকের 
কীটশক্র দমনের জন্য রাসায়নিক প্রয়োগের 
প্রয়োজন, সেখানে কাটা ফসলে কীটনাশকের 
অবশিষ্টাংশের সমস্য। দেখ! দেবে। ব্যবহারের 
উপযুক্ত অন্য জাতিরূপের কীটনাশক মনোনয়ন 
করার সময় এই বিষয়গুলি অবশ্যই মনে রাখতে 
হবে। 

এই সমস্তার আর একটি সমাধান হচ্ছে 
ফড়িং আক্রমণ প্রতিরোধকারী প্রকারের ধানের 
উন্নয়ন। কীটশক্রকে দমন করার পক্ষে এটি 
হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি। একটি প্রতি- 
রোধকারী প্রকার একবার যদি তৈরি করা যায়, 
তবে AD কৃষকের! সহজেই গ্রহণ করতে পারেন, 
যার জন্য কোন কারিগরি জ্ঞান অথবা বাড়তি 
অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় 2| | 


( ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ ) 
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গম ও ছোলার মিশ্রচাষ একক চাষের 
চেয়ে ভাল 


যেসব এলাকায় রবি মরস্থমে সেচের ব্যবস্থা! 
নেই সেখানে আলাদ। করে গম ও ছোলার চাষ 
al করে মিশ্র চাষ হিসাবে একই সঙ্গে চাষ করলে 
লাভ বেশী হয়। 

কোটায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ 
গবেষণাকেন্দ্রে CHA গেছে যে যখন গম ও ছোল! 
আলাদা! করে চাষ কর! হয়েছে তখন এদের ছুটির 
ফলন ADEA গেছে একরে ১২৬ কেজি হিসাবে | 
কিন্ত যখন একসঙ্গে চাষ কর! হয়েছে তখন ফলন 
হয়েছে একরে ১৭৮ কেজি হিসাবে । গম ও 
ছোল। আলাদ। করে চাষ করে লাভ হয়েছে 
যথাক্রমে ১৫ টীকা ও ১০ টাকা কিন্তু একসঙ্গে 
চাষ করে লাভ হয়েছে ৩০ টাকা | 

মিশ্র চাষ হিসাবে ওখানে গম ও ছোলা পর 
পর সারিতে চাষ করা হয়েছিল। এতে ফসল 
কাট। ও মাড়াই এর সুবিধা হয়। 

মিশ্র চাষের আর একটা সুবিধা! হল একটা! 


ফসল নষ্ট হলেও কৃষক অন্য ফসলটি WES: 
পাবেন। ছোল! আবার ef জাতীয় ফসল 
বলে এর চাষে জমির 5435| বাড়ে | 
সেচ-বিহীন এলাকার কৃষকেরা গম ও ছোলার 
মিশ্র চাষ করলে লাভবান হতে পারবেন | 


পশ্চিমবঙ্গে আত্ম উদ্যান পণ্ডিত 
প্রতিযোগিতা, ১৯৬৭ 


১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যভিত্তিতে BII y 
পণ্ডিত প্রতিযোগিত| অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আম “ 


বাগানের যথোপযুক্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণে 
a3 নেয়ার জন্যই এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থ। | 
মুখিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ ২নং ও ভগবান- 
গোল! ১নং সংস্থা থেকে মোট পাঁচজন প্রতিযোগী 
যোগদান করেছিলেন। জেলার তরফ থেকে 
প্রতিযোগীদের আমবাগান পরীক্ষা! করে মোট 
তিন জনের নাম পাঠানে। হয়েছিল। রাজ্য 
পর্যায়ের বিচারকমণ্ডুলী তিনজন প্রতিযোগীর 
আমবাগান দেখেন। এদের মধ্যে রঘুনাথ ২নং 
উন্নয়ন সংস্থা থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করে। প্রথম পুরস্কার ৫০০১ টাকা « 
পেয়েছেন জোতকমল গ্রাম নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ 
দত্ত ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০. টাকা পেয়েছেন 
বয়র! গ্রামনিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ata | 


সখ 


প্রগতির জন্যে প্রকল্প 


দেশের ছোট FAVA কেমন করে সাধারণ 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বাড়াতে পারেন তা 
দেখানোর জন্য ব্রিটেনে “প্রগতির জন্য যন্ত্র” 
প্রকল্পের সুচনা করা হয়েছে। 

এই প্রকল্পের পরিচালন! করছেন ইন্টার- 
মিডিয়েট টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ | 
এই গ্রুপের লক্ষ্য হল সস্তায় উন্নয়নশীল দেশের 
উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্ত সরঞ্জাম তৈরি 
করায় উৎসাহ দেওয়া | 

এই গ্রুপে ছোটখাটো কৃষি যন্ত্রপাতির একটি 
সচিত্র সংকলন তৈরি করেছেন। সংকলনের বেশীর 


+ ভাগ we ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়াররা গ্রীষ্মমণ্ুলের 


অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি করেছেন | 

এই যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে ধান ঝাড়াই কল, 
চীনাবাদাম ও নারকেল ছাড়ানোর হস্তচালিত 
33 | 


আলুর রোগ বিষয়ে গবেষণায় সাহায্য 


সিমলার কেন্দ্রীয় আলু গবেষণ! কেন্দ্রের 
গবেষণালদ্ধ ফল থেকে আলুর উৎপাদন বাড়ানো! 
এবং সার্থক সংরক্ষণের সূত্র APM যেতে পারে। 

এখানে গবেষণ! হচ্ছে কিভাবে আলুকে 
‘ব্রাউন ad’ ও “চারকোল রট’ রোগ প্রতিরোধী 
করে তোলা যায়। পাঁচ বছরের WY গবেষণার 
খরচ যোগাবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার । মোট খরচ 
ধর! হয়েছে ৩,৮২,৪৭৮ টাকা | 

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই ছুটি রোগই 


৪৯ 
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প্রচুর আলুর ক্ষতি করে থাকে। “ব্রাউন ap’ 
সাধারণত নতুন আলুতে হয় এবং ৩০০০ থেকে 


৫০০* ফুট উঁচুতে পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর 


প্রদেশ, আসাম, নীলগিরি এবং বিহার, মহারাষ্ট্র 
ও মহীশূরের মালভূমি অঞ্চলের আলুর ফসলে 
দেখা যায়। 

চারকোল রট’ এক খারাপ ধরণের ছত্রাক 
রোগ। সাধারণত সংরক্ষণের সময় আলুর এই 
রোগ হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন কোন 
জায়গায় এজন্য ASFA ৭০ ভাগ আলু নষ্ট তয় | 

গবেষণার ফলে যদি রোগ-প্রতিরোধী আলু 
তৈরি করা যায়_-তবে এ বিষয়ে সব খবর আলু- 
চাষীদের দেওয়া হবে। এর থেকে তারা সারা 
বছর ধরে ভাল জাতের আলু জোগান দিতে 
পারবে। 


সমাজ শিক্ষ। কেন্দ্রের উদ্বোধন 


গত ২১শে নভেম্বর, '৬৭ বিষ্ণুপুর ১নং ব্লকের 
অন্তর্গত হাট! গ্রামে একটি সমাজ শিক্ষ। কেন্দ্রের 
উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
বিষ্ণুপুর ১ নং ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক 
শ্রীদিলিপ কুমার দাসগুপ্ত এবং প্রধান অতিথি ও 
বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে 
বিশিষ্ট সমাজকর্ম SATE নস্কর ও পঞ্চায়েত 
সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীতড়িৎ কুমার ঝা | 

বকের সমাজ শিক্ষা সংগঠক শ্রীগোরাঙ্গ 
বিহারী রায় তার উদ্বোধনী ভাষণে বয়স্ক 
শিক্ষার প্রসার ও পল্লীবাসীর নিরক্ষরত| দূর করার 
কাজে সকলকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জাঁনান। 


ayaa £ উনবিংশ বর্ষ £ ১ম সংখা। 


কৃষির উন্নতি এবং গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজ শিক্ষা! কেন্দ্রগুলির 
প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলে তিনি উল্লেখ 
করেন। 


বীরভূম জেলায় অধিক ফলনশীল গমের চাষ 


বীরভূম জেলায় রবিখন্দে অধিক ফলনশীল 
মেক্সিকান জাতের গমের চাষের জন্যে এক বিস্তুত 
কার্যসূচী নেয়! হয়েছে | তারজন্যে সদর মহকুমায় 
১৫ হাজার একরের বেশী জমি ঠিক কর! হয়েছে 
এবং ব্লক অফিস থেকে প্রয়োজনীয় বাঁজ সরবরাহ 
কর! হয়েছে। 

কৃষকদের মধ্যে সার সরবরাহের ব্যবস্থাও 
কর! হয়েছে। ময়ুরাক্ষী প্রকল্প থেকে hel 
সেচের জল ছাড়াও সেচের জন্যে ৪টি ছোট ছোট 
প্রকল্প AAS করছেন কৃষি বিভাগ | 


চাষে ফলন বাড়াতে 
আধুনিকভাবে তৈরি একমাত্র বি, ই, ডব্লিউ পাম্প-ই 
সে চাহিদ! সাফল্যজনকভাবে মেটাতে পারে। 
সেলিং এজেন্ট : fe ষ্টীল ক্রাফট এজেন্সিজ 
১০৯নং নেতাজী সুভাষ রোড, রুম নং ২১, 
(১ম তল) কলিকাত।-১ 
গ্রাম : Sadianak 


প্রস্তুতকারক : বিশ্বকর্মা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস 





করিমপুর ব্লকে অধিক ফলনশীল 
শস্যের চাষ 


aia জেলায় করিমপুর ব্লকের অস্তর্গত হট- 
পাড়ায় স্থানীয় কৃষক শ্রীশচীন্দ্রনাথ মাহাতে৷ 
তার পাচ একর জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের 
ধানের চাষ করেছেন। একর প্রতি উৎপাদন 
হয়েছে প্রায় ৪০ মণ। 

তিনি দুই একর জমিতে অধিক ফলনশীল 
গমের চাষ করেও খরিফ এবং রবি খন্দে সবশুদ্ধ 
১১২ মণ ফলন পেয়েছেন। এক্ষেত্রে সেচের 
জন্যে শুধু অগভীর নলকৃপ ব্যবহার করা হয়েছিল। 


তাইচুৎ ধানের পরীক্ষামূলক চাষ + 


যদিও পুরুলিয়া জেলার মাটি তাইচুং এবং 1 
আই-আর-৮ ইত্যাদি উন্নত জাতের ধান চাষের 


জমিতে জল একান্ত প্রয়োজন। 


ফোন 2 ৪৭-২৬৩৮ 


৩৩বি, হরিশ চাটাজ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬ 


r 


~ 
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পক্ষে অনুকূল নয়, তবুও পরীক্ষামূলকভাবে ছোট 
ছোট প্রটে এ জাতের ধান চাষ করে এই জেলায় 


উৎসাহজনক ফল পাওয়া গেছে। 


আরশ! ব্লকের প্রগতিশীল কৃষক শ্রীরাধেশ্যাম 
খৈতান স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের 
নির্দেশে পরীক্ষামূলকভাবে ১৫ একর জমিতে 
তাইচুং এবং ছুই একর জমিতে আই-আর-৮ 
ধানের চাষ করেছেন। 

সাধারণতঃ এই এলাকায় একর প্রতি ধানের 
ফলন ১৫ মণ হয়ে থাকে । কিন্তু শ্রীখৈতান একর 
প্রতি গড়ে ৪০ মণ তাইচুং ধানের ফলন পেয়েছেন। 
আই-আর-৮ থেকেও প্রায় ve মণ ফলন পাওয়। 
যাবে বলে আশা করা যায়। জেল! কৃষি অফিস 


~~ 
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থেকে فى‎ ছুই জাতের বীজধান সরবরাহ কর! 
হয়েছিল | 

স্থানীয় প্রথায় একর প্রতি চাষের খরচ ১৫০ 
টাকার বদলে তাইচুং এবং আই-আর-৮ ধান 
চাষের জন্যে উন্নত প্রথায় একর প্রতি প্রায় ৩৫০ 
টাকা খরচ পড়েছিল | 

একরে অতিরিক্ত ২** টাকা খরচ করে প্রতি 
একরে ২৫ মণ অতিরিক্ত ফলন পাওয়া গেছে। 
তাইচুং ধান সম্বন্ধে এই উৎসাহজনক ফল স্থানীয় 
কৃষকদের মধ্যে আগ্রহের 7902 করেছে ١ আগামী 
মরন্থুম থেকে পরীক্ষামূলকভাবে এইসব অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান চাষের জন্যে কৃষি বিভাগ 
জমির এলাক। বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন। 













7 oy) j 
E UNI (৬৮7২ "AM 


| & বা, 


শোষক পৌক। (Mango Hopper) থেকে সাবধান। 


শোষক পোকা আমের মুকুলের মহাশক্র 
মুকুল আসার সময় ও ফল ধরার সময় প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে এক কেজি শতকরা 
৫০ ভাগ শক্তিযুক্ত ( জলে-গোলা! ) ডি-ডি-টি ১০০ গ্যালন জলে গুলে প্রতি গাছে ৩ থেকে ৫ গ্যালন 
হিসেবে ছিটিয়ে দেবেন। 
এ সম্পর্কে আপনার এলাকার গ্রামসেবক ব! ব্লক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 


YV 


গ্রাম £ এগ্রিকেম ফোন : 98-0089 


FA রসায়ন 


١8/55, aaa স্ট্রীট 
> A 


নানাবিধ রোগ ও কীটনাশক ওষুধ যেমন__বি-এইচ-সি, ডি-ডি-টি, এনডিন, 
ক্লোরোডেন, হেপ্টাক্লোর, ম্যালাথিয়ন, লিনডেন, জিলেব ইত্যাদির প্রস্ততকারক। 
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© zata সঙ্গে আপনার জীবনের গভীর 
ও নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করুন ! 

& কৃষি, সমটি উন্নয়ন, গ্রামীন-শিক্ষ।, 
শিল্প ও অর্থ নীতি, পঞ্চায়েত, পশুপালন, 
সমবায় এবং গ্রাম-জীবনের নানা কথ! 
পৌঁছে দেবে “বসুন্ধরা” আপনার কাছে! 

© ‘ayaa পড়,ন এবং বসুন্ধরা" পড়ান ! 

© কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত বিবিধ 
পুস্তিকা প্রেরণে ( বিনামূল্য ) বসুন্ধরা'র 
গ্রাহকদের অগ্রাধিকার দেয়। হবে! 

© 'বুদ্ধরা' পড়ে দৈনন্দিন জীবনে নানা 
ভাবে উপকৃত হোন ! 


॥ বিশেষ আবেদন ॥ 


আগামী ১৩৭৪ সালের চৈত্রে HRA ১৯শ বর্ষ পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। গ্রাহক, পাঠক ও 
অনুরাগীবর্গের শুভেচ্ছার পাথেয় নিয়ে আসন্ন ১৩৭৫ সালের বৈশাখে ২০শ বর্ষে পদার্পণ করবে 
‘বসুন্ধরা’ | আমাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপে কামনা করছি আমাদের গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাত। 
ও শুভানুধ্যায়ীদের সহান্থৃভূতি ও সহযোগিত] | 


পাঠক ও গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ জানাই, ১৩৭৪ সালের Comm ধাদের গ্রাহক স্বত্ব শেষ 
হয়ে যাচ্ছে, তাঁরা যেন চৈত্রের মধ্যেই নীচের ঠিকানায় বাধিক গ্রাহক চাদ! সডাক তিন টাক! 
পাঠিয়ে ১৩৭৫ সালের জন্যে ‘বস্ুন্ধরা’র গ্রাহক হয়ে যান। 


আপনার সহৃদয়ত| ও সহান্ভূতিই আপনার সেবায় আমাদের অনুপ্রেরণা । যথাসম্ভব 
সত্বর পত্র সংযোগ কামনা করি। প্রীতি ও নমস্করাস্তে__ 











বিনী 
চাদ! পাঠাবার ঠিকান। : f A "ge 
ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (ইনফরমেশন) Rol 
82, গ্রাহামস্‌ রোড কৃষি অধিকর্তা তথ্য ) 
কলিকাতা : ৪০ পশ্চিমবঙ্গ 


জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর 
সদ্য ধোয়ার wate ভরে উঠে। 


নির্মল বার সাবানে চটপট দেদার ফেন! হয় আর সেই 
ফেনায় তেলকালি ও ধূলোময়ল! wore বেরিয়ে ate 
আপনার কাপড়-জামা বাকবাকে তকতকে দেখায়, 9 
ধোপ দেওয়ার VE ভরে ITF | 


নির্মল দিয়ে Store পয়সার সাশয় হয়। চেয় বেদী দিম 
চলে--সাবানটি শক্ত খাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে বায় a) 
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১৩৭৪ 


পুণাব্রত চট্টোপাধ্যায় 

সমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী 
মসলার ইতিহাস 

মুরারী প্রসাদ গুহ 
টমেটোর চাষ 


বিজন দাস 
এই যে ফাগুন আসা (কবিতা ) - 


মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমার মায়ের বুকে ( কবিতা! ) 

হীরালাল সাধক 
রোগপোক! থেকে ধান বাঁচাতেই হবে 

বীরেন্দ্রলাল ভৌমিক 





‘With compliments from এ 


Associated Tube Wells (india) 


PRIVATE LIMITED 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-1 Caleutta-17 


46546 & 46547 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes etc. 








আগামী তিন বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে 
AI 37 করার একটি বিশেষ পরিকল্পন। 
এবছর নেওয়া হয়েছে । AI বলতে শুধু তুল 
জাতীয় খান্ত যেমন ধান ও গমই বোঝায় al | 
অন্তান্ত AI যেমন ডাল, তৈলবীজ এবং 
সবজিও বোঝায়। 

পরিপূরক খাগ্ হিসাবে সবজি খুবই দরকারী 
FAAI বারমাসই আমাদের সবজির দরকার 
এবং সারাবছর ধরে নানাজাতের সবজি এদেশে 
উৎপন্ন করা হয়। বারমাস সবজি উৎপন্ন কর! 


হলেও শীতকালকেই সবজির খতু বল! চলে। 


এ সময় শহরের একটু বাইরে গেলেই দেখা 
যায় সবজির সম্ভার । গাড়ি গাড়ি সবজি কৃষকরা 
নিয়ে আসছে শহরে, কাছের ও দূরের গ্রাম 


ll 434251 ॥ 


১৯শ বর্ষ : ১১শ সংখা! 
ফাল্গুন, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


থেকে। প্রতি রবি মরস্থমে অধিক খাদ্য উৎ- 
পাদনের YD হিসাবে অন্যান্য রবি শস্তের 
সঙ্গে বেশী সবজি উৎপাদনের পরিকল্পও eal 
হয়। এবছরও কৃষকদের অধিক সবজি উৎ- 
পাঁদনের জন্য উৎসাহিত করা হয়, বীজ ও চার! 
বিলি করে। শুধু পরিমাণে বেশী ফলনের ওপর 
জোর দেওয়! হয়নি, উন্নত জাতের সবজি উৎপাদনের 
দিকেও লক্ষ্য দেওয়া Bz | 

ভাল সবজি; বেশী সবজি উৎপাদন করলেই 
দামের প্রশ্ন এসে যায়। বাজারে সবজির 
আমদানি বেশী হলেই দাম কমে যাওয়ার 
সম্ভাবনা | তাতে ক্রেতার সুবিধা হয় বটে কিন্ত 
কৃষকের হয় ক্ষতি। ফলে অধিক উৎপাদনের 
আগ্রহও নষ্ট হয়ে যায়। চাহিদার তুলনায় বেশী 
পরিমাণ সবজি বাজারে এলে অপচয় হয়। 
খাগ্ঠের যেখানে ঘাটতি সেখানে খাদ্য কোনমতেই 
অপচয় হতে দেওয়! উচিৎ নয়। 

কৃষকর। যদি কতকগুলি কাজ করেন তাহলে 
খানের অপচয় যেমন বন্ধ করতে পারেন তেমনি 
অধিক উৎপাদনেও উৎসাহ পেতে পারেন। 

যেমন একসঙ্গে অনেক সবজি বাজারে এলেই 
দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা | কৃষকর! তাই ঠিক 
একই সময়ে সমস্ত রকম সবজির চাষ না করে যদি 


ayaa £ উনবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য! 


কিছু কিছু করে করেন তাহলে বিক্রির জন্য সব 
সবজিই একসঙ্গে বাজারে তাকে আনতে হয় 21 | 
তাতে সবজির দাম পড়ে যাওয়ার ভয়ও থাকে 
ai এখন নাবি ও জলদি জাতের কিছু কিছু 
সবজির প্রচলন হয়েছে। স্থানীয় বি-ডি-ও 
অফিসে কৃষকরা! এ সম্বন্ধে খবর নিয়ে, এই সবজি 
বীজ যোগাড় করতে পারেন। 

দ্বিতীয়তঃ একই বাজারে সমস্ত সবজি বিক্রির 
জন্য না এনে আশপাশের বাজারেও বিক্রি করার 
চেষ্টা করা উচিৎ। তাতেও লোকসানের সম্ভাবনা 
কম থাকে | 

তাছাড়। আছে সবজি সংরক্ষণ Fa । ভাল 
করে সংরক্ষিত করলে অসময়ে 5| ব্যবহার করা 
aq) এভাবে খাদ্যের অভাবও তাতে কিছুট! 
দূর হয়। 

মোটামুটি তিন রকমভাবে খাগ্ সংরক্ষণ কর! 
যায়। প্রথমতঃ রোদে শুকিয়ে, দ্বিতীয়তঃ 
হিমঘরে রেখে ও তৃতীয়তঃ নানা, ধরণের খাবার 
জিনিস তৈরি করে, যেমন আচার, জেলি, 
স্কোয়াশ, জ্যাম ইত্যাদি | 

রোদে শুকিয়ে সবজি সংরক্ষণ খুব সহজে ও 
aata কর! যাঁয়। পরীক্ষা করে দেখ! গেছে 
ফুলকপি, বাঁধাকপি ও অন্যান্য সবজি . রোদে 
শুকিয়ে ঘরে রেখে দিলে কয়েকমাস পরে ত 
ভালভাবে ব্যবহার কর! চলে । এইভাবে রাখলে 
সবজির time ব| সবজির রঙের তেমন কোন 
তারতম্য হয় aii কিভাবে রোদে শুকিয়ে 


\ 


সবজি রাখ! যায় 5| গ্রামের মেয়ের গ্রামসেবিকার 
কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন। 


এরপর বলা যায় হিমঘরের কথা | হিমঘর 


ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে। যদিও আলু রাখার 
জন্যই এই হিম্ঘরগুলি বিশেষ করে তৈরি। 
এখানে FAVA চাইলে সবজিও রাখতে পারেন। 
গত দুবছর ধরে হিমঘরে সবজি রাখার ব্যবস্থা 
কর! হচ্ছে। | 

তাছাড়! মেয়ের! যাতে ব্যাপকভাবে জ্যাম, 
জেলি, আচার চাটনী ইত্যাদি তৈরি করতে 
পারেন তারজন্য খাছ্াসংরক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থাও 
সরকার থেকে কর! হয়েছে। বারুইপুর, 
শিলিগুড়ি, ঝাড়গ্রাম, জলপাইগুড়ি ও কল্যাণী 


| = 


` >- 


এই পাঁচটি জায়গায় প্রশিক্ষণকেন্দ্ খোলা ৩. 


হয়েছে। কোলকাতায় একটি কম্যানিটি ক্যানিং 
সেপ্টারও কর! হয়েছে; যেখানে ফল ও সবজি 
নিয়ে গিয়ে নামমাত্র খরচে সংরক্ষণ করে নেওয়! 
যায়। তাছাড়া ছুটি ভ্রাম্যমান শিক্ষাকেন্দ্র আছে, 
একটি উত্তরবঙ্গে ও অন্যটি দক্ষিণবঙ্গের জন্য | 
খাছ্াসংরক্ষণ কাজটি বিশেষ করে মহিলাদের | 
কৃষক গৃহিনী যদি ফল ও সবজি সংরক্ষণ করতে 
শেখেন তাহলে সবজির অপচয় বন্ধ করতেই তিনি 
সাহায্য করবেন না, কৃষক তার পরিশ্রমের 
উপযুক্ত দাম পাবে? তা তাকে আরও বেশী 
উৎপাদনে সাহায্য করবে | এভাবে অপচয় বন্ধ 


করে ও অধিক উৎপাদন করে কৃষকরা দেশের 


খাগ্যঘাটতি দূর করতে সাহায্য করবেন। 


4 


জাতীয় উপাদান, ভিটামিন ‘বি’ ও ‘সি’ এবং 


= ধাতব পদার্থ রয়েছে বলেই এতো! জনপ্রিয়ত!; বল! 


١ যেতে পারে। 


অথচ জনপ্রিয়ত। সত্বেও আমাদের 
খাগ্যঘাটতির দেশে চাল বা গমের চেয়ে অধিক- 


১ তর উচুমানের খাদ্য আলুর বিকল্প খান্ত হিসেবে 


ব্যবহার কি ঠিকমতো চালু হয়েছে? হয়ত নয়। 
কিন্তু আমাদের খাগ্ঠ-ঘাটতির পূরণের 0 
আলুর ব্যবহার খুবই প্রয়োজন | 

ধান a গমের চেয়ে আলুর একর প্রতি 
উৎপাদিকা শক্তিও অনেক বেশী। কিন্তু এ যেমন 
আশার কথা, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে সমস্যার 
কথা। উপযুক্ত ও ভাল জাতের আলুর বীজ, 
উন্নত OA, রোগপোকানাশক এবং আলুর 


AA উপযুক্ত সংরক্ষণ ও বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদির 





পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে আলুর কদর পৃথিবীর 
প্রায় সব জায়গাতেই । পশ্চিমী দেশে পরিমাণের 
দিক থেকে চাল এবং গমের চেয়ে আলুর স্থানই 
খাছ্যা-তালিকায় বেশী মর্যাদা পায়। ইউরোপে 
কয়েকটি দেশে আলুকে প্রধান খাদ্যও বল! হয়। 

কিন্তু এই জনপ্রিয়তা কেনই বা? আলুতে 
শর্করা উপাদান ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে আমিষ 





কল্যাণী বিশ্ববিষ্ঠালয় 


২ দিকে লক্ষ্য না দিলে আলুর খাদ্য হিসেবে 


প্রচলনের পথ সুগম হবে al | 
ভারতীয় কৃষি গবেষণ। সংস্থা এসব সমস্যার 
দিকেই লক্ষ্য রেখে নিজেদের বহু বছরের গবেষণার 





TRH £ উনবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণ শাখার মাধ্যমে প্রচার করে 
থাকেন। এতে আলু উৎপাদক কৃষকর! নানা- 
ভাবে উপকৃত হচ্ছেন সন্দেহ جم‎ কৃষি গবেষণ। 
সংস্থার প্রয়াসের পরোক্ষ ফল হিসেবেই আমাদের 
দেশে আলুর চাষ ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। 
আলুর এই উৎপাদন বেড়ে ওঠার পেছনে গবেষণা 
সংস্থ! ও কৃষকদের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র ও 
রাজ্যের কৃষি দপ্তরের তৎপরতাও উল্লেখ্য | 
আলুর একর প্রতি উৎপাদন বাঁড়াবার পথে 
প্রধান বাধ! হোল নিকৃষ্ট মানের বীজ এবং বিভিন্ন 
রোগ ও পোকার উপদ্রব। নান! জাতীয় রোগ 
ও পোকার আক্রমণে আমাদের রাজো প্রতি 
বছরই কয়েক কোটি টাকার আলুর ক্ষতি হয়ে 
থকে। রোগ পোকার এই আক্রমণ বন্ধ করে 
ফলন বাড়াতে হোলে শুধু সরকারী তৎপরতাই 
নয়, কৃষকদেরও আলুর চাষ সম্পর্কে আরও বেশী 
জানতে হবে, শুনতে হবে এবং সতর্ক হতে হবে। 
আলু fee আমাদের দেশীয় ty নয়। 
আলুর মাতৃভূমি হল ল্যাটিন আমেরিকার দেশ- 
গুলি। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপে 
1 আলুর প্রবেশ ঘটে কিন্তু পুরোপুরি চাষ শুরু হয় 
আঠারো! শতকে । আমাদের দেশে আলুর প্রবেশ 
ঘটে সতেরে! শতকের প্রথম ভাগে এবং চাষ শুরু 
হয় বিংশ শতকের প্রথম ভাগে। দীর্ঘ ৩০-৪০ 
বছর চাষের প্রচলন হলেও এদেশে এতদিন 
ব্যাপকভাবে চাষ সম্ভব হয়নি, আলুর নিজন্ব 
কতকগুলি সমস্যার জন্য। উষ্ণ অঞ্চলে আলুর গুটি 
সাধারণতঃ ধরতে চায় না। তাপমাত্র! বেশী হলে 
আলুর উৎপাদন ও সংরক্ষণও শক্ত হযে দাড়ায় 


এবং বীজও নিকৃষ্ট ধরণের হয়ে থাকে । কোনও 
এক জাতের বীজ সব জায়গাতেই সমপরিমাণ 
আলু উৎপাদনে সক্ষম নয়। 
উৎপাদনের জন্য সেচ ও চাষ পদ্ধতি ভিন্ন 
প্রকারের | 

ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার আলু গবেষণা- 
কেন্দ্রের গবেষকরা স্বাধীনতা লাভের পর গবেষণা 
করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চাষোপযোগী আলুর 
জাত নির্ধারণ এবং এ সব জাতের বিশেষ চাষ 
পদ্ধতি নিরূপণে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের 
রাজ্যের কৃষি গবেষণাকেন্দ্রও এই রাজ্যের 
বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী আলু চাষ পদ্ধতি এবং 


রোগপোকা নিবারণের উপায় সম্পর্কে ধারাবাহিক 


গবেষণা করে চলেছেন। রাজ্য কৃষি দপ্তরের 
হুপারিশ নিশ্চিতভাবে একর পিছু আলুর উৎপাদন 
অনেক বাড়াতে পেরেছে | 

একর প্রতি অধিক আলু ফলনের অস্যাতম 
প্রধান অঙ্গ হল উপযুক্ত প্রাণশক্তিসম্পন্ন বীজ- 
আলু উৎপাদন করা । আলু চাষে সফল হতে 
হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নীরোগ বীজের। 
রোগগ্রস্থ নিকৃষ্ট আলুবীজ ব্যবহারের ফলে আলুর 
উৎপাদন প্রায় ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ ভাগ কমে 
AR | আলু গবেষণাকেন্দ্র এই সমস্যার গুরুত্ব 
উপলব্ধি করে নীরোগ বীজ উৎপাদনে ay নিয়ে- 
ছেন। বীজ উৎপাদন করে সেই বীজ এ'র! পাঠিয়ে 


দেন বিভিন্ন রাজ্যের কৃষি দপ্তরে | রাজ্যের কৃষি দপ্তর _/৫ 


একটি বিশেষ অঞ্চল বেছে নিয়ে এই বীজে আলুর 
প্রজনন ঘটান। সাধারণতঃ পাহাড়ী অঞ্চলগুলিকেই 
অনুকুল তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার জন্য বীজ 


এছাড়া আলু - 


1 


প্রজননের উপযুক্ত অঞ্চল হিসাবে গন্য করা হয়। 
و‎ ভাগ্যবশতঃ এই অঞ্চলে রাজ্যের প্রয়োজনীয় 
»আলু-বীজের খুব সামান্য অংশই উংপাদন কর! 
সম্ভব। বেশীর ভাগ আলু উৎপাদনকারীরা তাই 
নিজেদের ক্ষেত থেকে BAA স্থানীয় বীজব্যবসা- 
কেন্দ্র থেকে আলুবীজ সংগ্রহ করে থাকেন। 
এইভাবে আলুবীজ সংগ্রহ করলে বীঞ্জের স্বাভাবিক 
প্রাণশক্তির প্রশ্নটি প্রায়শঃই উপেক্ষিত হয়ে থাকে | 
এই উপেক্ষার ফলেই আলুর অবক্ষয় রোগ দেখা 
দেয়। তার ফলে আলুর বাৎসরিক উৎপাদন 
ক্রমশঃ নিম্নমুখী হয়। আলুবীজের উৎপাদিক! 
শক্তিকে অব্যাহত রাখতে হলে প্রত্যেক আলু- 
ঢাষীকেই অবক্ষয় রোগ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন 
Seen একান্ত প্রয়োজন | 

আলুশস্তের রোগের কথ! উঠলেই আমাদের 
অবশ্য “জলদি ধস!’ ও “নাবি ধস!” রোগের কথাই 
স্বাভাবিকভাবে মনে আসে। এ কথা অবশ্য 
মেনে নিতে হয় যে, অনুকূল আবহাওয়ায় এ ছুটি 
রোগের লক্ষণ ক্ষেতনিবিশেষে এতই প্রকট হয়ে 
থকে যে, একান্ত অনভিজ্ঞ বাক্তির 72 
এড়ানোও অসম্ভব। কিন্তু আলুর অবক্ষয় রোগ 
কখনও আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টির কাছে ধর! দেয় 
a1 আমাদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরেই এ 
রোগের ক্রিয়াকলাপ। আমাদের অগোচরেই 
এই রোগ আলু বীজের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে 
Neer নেয়। ব্যাথাহত দর্শকের মত আমরা শুধু 
প্রত্যক্ষ করি একর প্রতি আলু উৎপাদনের দ্রুত 
নিয়মান WF | 

আলুর অবক্ষয় ভাইরাস্জনিত রোগ ! বিভিন্ন 


বসুন্ধরা £ ফান্তুন £ ১৩৭৪ 
ধরণের কুটে রোগ” __ল্যাটেপ্ট মোজেয়িকৃ, মাইচ্ড 
মোজেয়িক্‌, Re মোজেয়িক্‌, রুগোজ মোজেয়িক্‌, 
ক্রিংক্ল্‌ মোঁজেযিক্‌ ইত্যাদি এবং পাতা গোটানো 
( লিফরোল্‌ ) রোগ সাধারণতঃ আলু গাছে দেখা 
যায়। ল্যাটেন্ট মোজেয়িক্‌ রোগ স্বাভাবিকভাবে 
বাহক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ক্ষেত্রবিশেষে 
গাছের পাতার ঘন সবুজ আস্তরণটি বিচ্ছিন্ন হতে 
দেখা যায় এবং বিক্ষিপ্তভাবে ঈষৎ হলুদ রঙের 
আবির্ভাব হয়। পাতার এই বর্ণ বৈচিত্রের বিশেষ 
প্রকাশ ঘটে মাইন্ড মোজেয়িক রোগে আক্রান্ত 
গাছের। গ্রিক মোজেয়িক রোগে আক্রান্ত গাছের 
পাতায় বিভিন্ন ধরণের বৈচিত্র দেখা যায়। 
সাধারণভাবে আক্রান্ত গাছের পাঁতা তুলে ধরলে 
গাঢ় হলুদ অথব! পাংশুটে রঙের বলিষ্ঠ রেখা দেখ! 
যাবে পাতার সব শিরাবিহ্থাসের পাশে পাশে | 
মাঝে মাঝে পাতায় গাঢ় কালে! রঙের fare 
(পুড়ে যাওয়। ক্ষতের মত ) দেখা দেয় । আক্রমণ 
খুব বেশী হলে এই বিন্দুগুলি একত্রিত ও সম্প্র- 
সারিত হয় এবং আক্রান্ত গাছের পাতা নাঁবিধস! 
রোগগ্রস্থ পাতার মত দেখায়। রুগোজ ও 
ক্রিংক্ল্‌ মোজেয়িক রোগে আক্রান্ত হলে গাছের 
সজীবত। ও নমনীয়ত। বিনষ্ট হয়, গাছ বিবর্ণ 
আকার ধারণ করে এবং পাতার পরিমাপ ছোট 
হয়ে আসে | রুগোজ মোজেয়িকে আক্রান্ত গাছের 
পাতার TRIG থাকে না। FEA মোজেয়িক্‌ 
রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার আকার বদলে 
যায় এবং সরসতাও থাকে না ١ লিফ রোল্‌ রোগে 


আক্রান্ত হলে গাছের উচ্চত। ও ব্যাপ্তি কমে 


আসে। গাছ সাধারণভাবে বিবর্ণ দেখায়। 
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পাত৷ ক্রমশঃ দুধার থেকে ওপরের দিকে গোটাতে 
থাকে। 

ল্যাটেণ্ট মোজেয়িক্‌ রোগের বিস্তার ঘটে 
যাস্বিক পদ্ধতিতে | চাষের যন্ত্রপাতি, সেচের 
জল, এমন কি কৃষকের জামাকাপড় এবং হাতপ! 
ইত্যাদি আক্রান্ত গাছের সংস্পর্শে এলেই ভাইরাস- 
যুক্ত হয় এবং নীরোগ গাছে উক্ত ভাইরাস্‌্কে 
সংক্রামিত করে। অন্যান্য কুঁটেরোগগুলি এবং 
পাতা গোটানে। রোগ সংক্রামিত হয় বিশেষ 
ধরণের পোকার মাধ্যমে! এই পোঁকাগুলি যখন 
আক্রান্ত গাছের পাতায় বসে রস শোষণ করে, 
তখন ওদের শুঁড় পাতার রসের সঙ্গে সঙ্গে 


ভাইরাস্ও তুলে নেয়। এরপর পোকাগুলি 


নীরোগ গাছের পাতায় বসে রস আহরণ করবার 
সময় ভাইরাস্গুলিকে فى‎ গাছের পাতার কোষের 
মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং রোগের সংক্রমণ ঘটায়। 
এই পোকাগুলি আক্রান্ত গাছ থেকে বর্বস্থায়ী 
আগাছাতেও ভাইরাস্জনিত রোগ সংক্রামিত 
করে এবং ক্রমশঃ বর্ষস্থায়ী আগাছাখুলি ভাই- 
বাসের আধারে পরিণত হতে পারে । যথাসময়ে 
নির্দিষ্টউজাতীয় পোকা আবার এইসব আগাছ। 
থেকে ভাইরাস্দের আলু গাছে সংক্রামিত করতে 
পারে। 

তবে আলু-ভাইরাস্দের প্রধান উৎস হল 
আলুবীজ। আক্রান্ত গাছের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে 


সঙ্গে ভাইরাস্দেরও বংশবৃদ্ধি হয় এবং নতুন 
আলুতেও এদের বিস্তার ঘটে | আক্রান্ত গাছে 
আলুর ফলন অনেক কম হয় এবং আলুও খুব ب‎ 
ছোট আকারের হয়। -রুগ্ন গাছ থেকে উৎপন্ন 
আলু বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হলে রুগ্ন গাছের 
উৎপত্তি হয় এবং ফলন আরও কমে আসে। 
এই রোগ দূরীকরণের একমাত্র উপায় হল নীরোগ 
বীজ ব্যবহার কর!। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
করে পুথকভাবে বীজ আলুর চাষ করলে অনেকাংশে 
নীরোগ বীজ উৎপন্ন কর! যেতে পারে । সাধারণতঃ: 
ছোট পরিমাণের আলুতে বেশী পরিমাণ ভাইরাস্‌ 
থাকে। তাই বীজ উৎপাদনের জন্য মাঝারি 
ধরণের আলু বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। 
নিবিড় চাষ রোগ বিস্তারে Ra ঘটায়। বীজ > 
রোপণের দূরত্ব ৬০ ১১৫ অথবা। ৬০ ১৯২০ AG 
মিটার রাখলে সুফল পাঁওয়! যায়। নিয়মিত 
পোকা নিরোধক ওষুধ ( ডাইসিস্টন্‌ , সলভিরেক্স 
ইত্যাদি) প্রয়োগে রোগবিস্তার অনেকাংশে 
নিয়ন্ত্রিত হয়। নিদ্দিষ্ট সময়ে ( পুস্পোদগমের ১২৭ 
দিন পর ) গাছের অগ্রভাগ বিনপ্টিকরণও রোগ- 
বিস্তারে অন্তরায় হয়। এইসব পদ্ধতি এবং 
অন্যান্য RA চাষ পদ্ধতির সঙ্গে বীজ-আলুর 
জন্য و‎ সংগ্রহ রোগমুক্ত গাছ থেকে নির্দিষ্ট 
সময়ের পূর্বেই সমাধ। করলে বহুলাংশে নীরোগ 
বীজ প্রাপ্তির যথেষ্ট সম্ভবন। থাকে | 


-£ 





MT বেগুন একটি প্রয়োজনীয় সবজি এবং 
(11 । আমাদের দেশে এর ব্যাপক চাষ হয়। চারা 
লাগানোর পর থেকে ফসল তোলার শেষ পর্যস্ত 
at প্রকার কীটশক্র বেগুন গাছের ক্ষতি করে। 
প্রধানতঃ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী এবং মে-জুন মাসে - 
বেগুন লাগান হয়। স্থানীয় জাতের বেগুনের 
চাষই বেশী হয়ে থাকে এবং বীজ উৎপাদন বেশীর 
ভাগ ব্যবসায়ী মহলেই সীমাবদ্ধ | উত্তম পরিচর্যা ও 
শস্তরক্ষ। ছাড়াও ভাল ফলন পেতে হলে প্রথমেই 
প্রয়োজন হয়, ভাল বীজের । 

প্রায় ১২টি বিভিন্ন শ্রেণীর কীট, বেগুন 
গাছকে আক্রমণ করে। এদের মধ্যে কয়েকটি 
প্রধান। বেগুনের কীটশক্রগুলি হল ঃ 


ররর Sie 
ও 
ba প্রতিকার" 
— ডঃ baer Bat 


১। মাজরা পৌক।--এই পোকা! বেগুনের 
সবচেয়ে বড় শক্র এবং বেগুন চাষে প্রধান 
অন্তরায়। চারার প্রথম অবস্থায় এই পোকার 
শুককীট গাছকে আক্রমণ করে ও কচি পাত! নষ্ট 
করে দেয়। ফল ধরার সময় পৌকাগুলি ফলের 
মধ্যে ফুটো করে ঢোকে ও ভেতরের শাঁস খায়। 
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ফলে বাজারে বেগুনের দাম কমে যায়। মাঁজর! 
পোকার আক্রমণে বেগুনে ভিটামিন সি-এর 
পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ পর্যন্ত কমে যেতে দেখা 
গেছে। 

মাজর! পোকার শৃককীট ছোট, মোটা, প্রায় 
আধ ইঞ্চি লম্বা, পাটল বর্ণের ١ পূর্ণাঙ্গ পোকা 
একটি ধূসর বাদামী রঙের প্রজাপতি, সাদাটে 
ডানার ওপর পাটল বর্ণের দাগ আছে। শুককীট 
একটি নৌকাকৃতি ময়ল! রঙের গুটির মধ্যে 
মৃককীটে পরিণত হয়। বেগুন চার! রোয়ার কয়েক 
সপ্তাহ পর থেকে পোকার আক্রমণ আরম্ভ হয়। 
আক্রান্ত পাতাগুলির রঙ ফিকে হয়ে যায় ও ঝুলে 
AG | আক্রাস্ত বেগুনগুলি শৃককীট বার হওয়ার 
ফুটো দেখে সহজেই চেনা যাঁয়। বেগুনের 
ভেতরে শুককীট Ahem গেলে একটু পরীক্ষ। 
করলেই বাইরে বিবর্ণ সাদাটে দাগযুক্ত বন্ধ ফুটোর 
চিহ্ন পাওয়! যাবে। এই ফুটো দিয়ে শুককীট 
বেগুনের মধ্যে চুকেছিল। এই পোকার দ্বারা 
শতকরা ৭০ ভাগ NHS আক্রান্ত হতে পারে। 

এই পোকা দমনের FY ফল আসার আগে 
১৫ দিন অন্তর শতকর! *'২৫ ভাগ ডি-ডি-টি 
ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়। আমাদের 
গবেষণাগারে দেখা! গেছে যে চার! লাগানোর ৩ 
সপ্তাহ পরে প্রথম বার ASFA ১ ভাগ ডি-ডি-টি 
অথবা শতকরা! ০'*৮ ভাগ এনড্রিন ছিটিয়ে দিয়ে 
এবং আরো! ৩ সপ্তাহ পর দ্বিতীয় বার ছিটিয়ে খুব 
ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে আক্রমণের 
লক্ষণ দেখ! যাবার পর থেকেই মাঝে মাঝে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত | 


ক্ষেতটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা প্রথম ও 
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিকার । আক্রান্ত পাতা, 


ফল ও ডালপালা তুলে জ্বালিয়ে বা মাটিতে পুঁতে 7 


দিয়ে নষ্ট করে দিতে হবে। প্রথমে এই ব্যবস্থা! 
করলে পোকার আক্রমণ এই এলাকাতে খুব 
ছড়াতে পারবে না। এর পরে ডি-ডি-টি বা 
এনড্রিন ছেটালে পোকার আক্রমণ আরে! কম 
হবে। প্রয়োজন হলে ১০-১৫ দিন অন্তর ওষুধ 
ছেটান উচিত। 

ডালপালার ae পোকাও বেগুনের 
মারাত্বক শত্র। তবে আমাদের দেশে এর 
আক্রমণ খুবই কম দেখা! যায়। এই পোকার 
শৃককীট ডালের ভেতরের অংশ খেয়ে ফেলে বলে 
গাছ বিশেষ বড় হতে পারে না এবং আক্রান্ত গাছ د‎ 
শুকিয়ে মরে যায়! ফলের মাজর। পোকার মত 
ব্যবস্থা নিলে এই পোকার আক্রমণ রোধ করা 
সম্ভব। ء'‎ 
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এই OHA বেগুনের আর একটি মারাত্মক 
কীটশক্র। পাতার নীচের দিকে এই পোকা 
থোকা থোকা দেখা যায়। এর! পাতার রস শুষে 
নেয়। ফলে পাতার ওপর হলদেটে দাগ দেখা 
যায়। পাতার রস বের হয়ে যাওয়ার জন্য পাতা 
খসখসে এবং কুঁচকে যায়। GB পোকা চারা 


গাছের চেয়ে বড় গাছ বেশী পছন্দ করে। ~* 


পোকাগুলি খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে। 
ফলে একই সময়ে পোকার বিভিন্ন রূপান্তরিত 
অবস্থ! দেখতে পাওয়। যায়। পোকাগুলি পাতার 


নীচে তুলোটে থলের মধ্যে অনেকগুলি ডিম 
পাড়ে। খুব মারাত্মক ধরণের আক্রমণে বেগুন 
গাছের সব পাতাই ডিম ভরি থলিতে ছেয়ে যায়। 


~ ডিম থেকে FIG বের হয়েই খেতে আরম্ভ করে 


AAT 


4 
p 


এবং নিজেদের শরীর মোম জাতীয় জিনিসে ঢেকে 
দেয়। বাংলাদেশে বর্ষাকালে সচরাচর এই 
পোকার প্রাহ্র্ভাৰ বেশী দেখা! যায়। 

শতকর! ০'*৬ ভাগ ম্যালাথিয়ন ছিটিয়ে ভাল 
উপকার পাওয়া গেছে। শতকর। *'২ ভাগ 
বাস্থডিনও এই পোকার আক্রমণ রোধ করতে 
পারে। ডিম থেকে কীড়। বেরোনোর পর কয়েক 
বার ওষুধ ছেটান দরকার | 


WEG পোকা!‏ رت 


এই পোকা পলিফেগাস জাতীয় এবং বেগুন 
ও অন্যান্য কয়েক প্রকার সবজিতে এই পোক৷ 
দেখা! BAA ١ বেগুনে এই পোকার আক্রমণ কখনও 
কখনও মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং গত 
কয়েক বছরে এই পৌকা বেগুনের একটি প্রধান 
শক্র হয়ে দাড়িয়েছে ١ মাকড় পৌক। পাতার 
নীচে দলে দলে থাকে, পাতা ফুটো! করে দেয় 
এবং এই KE দিয়ে পাতার রস টেনে নেয়। 
অনেক পোক! একসঙ্গে আক্রমণ করলে পাতা! 
হলদে হয়ে গাছ থেকে পড়ে যায়। এই পোকার 
আক্রমণ বছরের সব সময়েই হয়, তবে বিশেষতঃ 
বর্ধার পর এবং খরার সময় মারাত্মক আকার 
ধারণ FA | 

সাধারণতঃ গন্ধক জাতীয় ওষুধ মাকড় পোকার 
প্রতিরোধে ব্যবহারে করা হয়। আমাদের 


৯ 


TIM £ ফাল্গুন £ ১৩৭৪ 


গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে দ্রবণীয় 
গন্ধক, কার্বোফেনোথিওন, স্থলকল, ফসফ্যমিডন 
প্রভৃতি ওষুধ এই পোক! সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করতে 
পারে। তবে শতকর! **০১ ভাগ কার্বোফেনো- 
থিওন সবচেয়ে ভাল। কারণ এর ব্যবহারে 
আনুষঙ্গিক কীটশক্র দমন কর! হয় এবং বার বার 
ছেটাতে হয় F | 


81 ei পোকা 


বাঘা পোকার বিভিন্ন জাত আছে। এর! 
পলিফেগাস এবং বেগুন ও এই পরিবারভূক্ত 
Soy গাছ আক্রমণ করে। এই পোকাদের 
রঙ, আকার এবং দাগে পার্থক্য আছে। এর! 
ভাল উড়তে পারে। সেজন্য বিস্তীর্ণ এলাকায় 
এর আক্রমণ হয়। পূর্ণাঙ্গ পোক! ও তাদের ছোট 
ছোট Ful পাতা ও গাছের নরম ডালপালার . 
সবুজ অংশ খেয়ে নেয় এবং বেশী সংখ্যায় আক্রমণ 
করলে গাছের খুবই ক্ষতি হয়। গরমকালে এদের 
বংশ বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয়। সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত 
১৮ দিনেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ডি-ডি-টি, থিওডন, 
ম্যালাথিয়ন বা সেভিন প্রভৃতি যে কোন ওষুধ 
ব্যবহারে এই পোকা দমন কর! সম্ভব | 

উপরোক্ত প্রধান কীটগুলি ছাড়াও বেগুনের 
আরে! কয়েকটি কীটশক্র আছে যেমন শোষক 
পোকা, চোষী পোকা, জাব পোকা প্রভৃতি | 
এইগুলি প্রায় একই ধরণের ক্ষতি করে। তবে 
সাধারণত অল্প সংখ্যায় আক্রমণ করে বলে ক্ষতি 
খুব বেশী করতে পারে না। শোষক পোক 
শতকর! ০১৬ ভাগ ডি-ডি-টি ব্যবহার করে দমন 
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করা যায়। চোষী পোক! একর প্রতি ৭-১০ 
কিলোগ্রাম শতকর! ৫ ভাগ বি-এইচ-সি গুড়ে 


ছড়িয়ে প্রতিরোধ কর! যায়। জাব পোকা 
যে কোন জৈব-ফসফরিক জাতীয় ওষুধের সাহায্যে 
ধ্বংস করা TF | 


৫। নিমাটোড 

বেগুন ও অন্যান্ত সবজিতে নিমাটোডের 
আক্রমণ সম্বন্ধে গবেষণাগারের কাজ আমাদের 
দেশে সম্প্রতি আরম্ভ কর! হয়েছে । মেলয়ডো- 
জাইন জীনাসের অস্তভূক্ত কয়েকটি জাতের 
নিমাটোড বেগুনের খুবই ক্ষতি করে। আক্রান্ত 
গাছগুলির পাত! হলদে রঙের হয়ে যায়। গাছ 
` বাড়ে না এবং ফলনও কম হয়। আক্রান্ত গাছের 
শেকড়ে লম্বা আকারের গাঁট দেখা যায়। মাটিতে 
পটাশ ও ফসফরাসের পরিমাণ খুব কম এবং 
নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী থাকলে এই পোকার 
আক্রমণ বেশী হয় বলে জানা গেছে। যে ক্ষেতে 
নিমাটোড আক্রমণের আশঙ্কা করা হয়েছে Ti 


Se 


আগের ফসল আক্রান্ত হয়েছিল সেই ক্ষেতে 
আবার একই ফসল চাষ করা উচিত নয়। চার! 
লাগানোর এক মাস আগে প্রতি একরে ৯০ 


লিটার ডি-ডি-টি ফিউমিগান্ট ব্যবহার করে * 


আক্রমণ রোধ কর! সম্ভব | 

রাসায়নিক ওষুধের সাহায্যে বেগুন ও অন্যান্ত 
সবজির কীট প্রতিরোধে বিশেষ যত্বের প্রয়োজন | 
বিভিন্ন রাসায়নিক ওষুধের অবশিষ্টাংশ সবজির 
ফলের ওপর কিছুদিন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায় 
থাকে। যেহেতু ফসল একসঙ্গে না তুলে বিভিন্ন 
সময়ে বারে বারে তোল! হয় সেজন্য ওষুধ দিয়ে 
কীটের প্রতিকার একটা সমস্তা হয়ে দ্ীড়ায়। 
দুঃখের বিষয়, ওষুধের অবশিষ্টাংশের বিভিন্ন প্রভাব 
সম্পর্কে ভারতে গবেষণ। খুবই কম কর! হয়েছে। 
কাজেই এ বিষয়ে সঠিক কোন তথ্যাদি না থাকায় 
ওষুধ ব্যবহারের ২-৩ সপ্তাহ পরে ফসল তোলাই 
নিরাপদ | তাছাড়। ব্যবহার করার 5| বাজারে 
নিয়ে যাবার আগে ফলগুলি বেশ ভাল করে 
পরিষ্কার জলে ধুয়ে নেওয়! উচিত। 


[ সার সমাচার থেকে ] 


ভারতে আশের জন্য CF সব গাঁছের চাষ কর! 


হয় তার মধ্যে রেমি অন্যতম । রেমি গাছ থেকে 
উন্নত জাতের তত্তজ আশ পাওয়া! যায়। উদ্ভিদ- 
জাত আশের মধ্যে রেমির আশ খুবই শক্ত, সুন্দর 
ও টেকসই | এর রঙ সাদ! এবং বেশ উজ্জল | 
জান! গেছে, অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষের 
লোকের কাছে রেমি অপরিচিত ছিল না। 
ভারতবর্ষে হিমালয়ের পাদদেশে ও নীলগিরি 
পাহাড়ে অনেক জায়গাতেই রেমি বুনো ঝোপের 
মতো ছড়িয়ে আছে। আসামের কিছু অংশে ও 





উত্তরবঙ্গে রেমি HAG চাষ কর! হয়। বর্তমানে 
জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে মোহিতনগরে 
সরকারী কৃষি বীজ-পরিবর্ধন খামারে পঁচিশ একর 
জমিতে রেমি নিয়ে গবেষণ। কর! হচ্ছে। 55 
ও বয়নশিল্পে রেমির নান! ব্যবহার পরীক্ষামূলক- 
ভাবে সফল হওয়ায় এর চাহিদ। ক্রমেই বেড়ে 
যাচ্ছে। কিন্তু কয়েকটি কীটশক্র রেমির 
লাভজনক চাষের পক্ষে বাধ! ও বিপদস্বরূপ হয়ে 
দাড়িয়েছে। সার, জলসেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা 
যতই কর! হোক না কেন, এদের দমন Al করতে 


> সহকারী শস্ত সংরক্ষণ আধিকারিক, উত্তরাঞ্চল, জলপাইগুড়ি | 
* যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা; উত্তরাঞ্চল, জলপাইগুড়ি | 


৯১ 
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পারলে রেমির চাষ কিছুতেই লাভজনক হতে 
পারে না। এ প্রবন্ধে রেমির কীটশক্রর পরিচয় 
ও প্রতিকারের কথাই বলব | 


উচ্চিংড়ে পোক৷ 


এই পোকা আকারে বেশ বড়। লম্বা সরু 
গুড় আছে। গায়ের রঙ বাদামী এবং এর! বেশ 
লাফাতে পারে। এদের জীবন-চত্ত অসম্পূর্ণ, 
অর্থাৎ ডিম থেকে অপূর্ণাঙ্গ পোক! বেরিয়ে 
আসে। উচ্চিংড়ে পোক! মাটিতে ডিম পাড়ে। 
ডিম থেকে অপূর্ণাঙ্গ পোক! বেরিয়ে এসেই গাছের 
ক্ষতি করতে থাকে | 

এই পোকা! দিনের বেল! মাটির ভেতর দশ 
থেকে বারো! ইঞ্চি নীচে গর্ভের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, 
আর সন্ধ্যার পর গর্ত থেকে বাইরে এসে গাছের 
কচি পাতা ও ডগা কেটে দেয় এবং কিছু গর্ভের 
ভেতর নিয়ে যায় । গর্তের ভেতর ঢোকার সময় 
এরা! গতে'র মুখ ঝুরো৷ মাটি দিয়ে ঢেকে রেখে 
দেয়। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অসংখ্য গত সৃষ্টি 
করার ফলে গাছের গোড়া আলগ! হয়ে অনেক 
সময় গাছ শুকিয়ে ata) শীতের শেষে গরম 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চিংড়ে পোকার উপদ্রব শুরু 
হয়ে যায় এবং সাধারণতঃ মার্চ ও এপ্রিল মাসে 
এই পোকার ব্যাপক আক্রমণ দেখা যায়। 
আবার বর্ষাকালে এই পোকার গর্তে জল ঢোকার 
সঙ্গে সঙ্গে এদের আর দেখ! যায় না | 

মোহিতনগর খামারে পরীক্ষা করে দেখ! 
গেছে যে ৫ শতাংশ অলড্রিন অথব!| ক্লোরোডেন 
অথব! হেপ্টাক্লোর গুড়ো একর পিছু ১২ থেকে 


১৫ কেজি হিসাবে মাটিতে ছড়িয়ে হুইল হে! 5 
অথবা কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে 
এই পোকার উপদ্রব দূর و‎ | 


দয়ে পোকা 


দেখতে নরম ও নিষ্রীয় মনে হলেও এই 
পোকা রেমি গাছের কম ক্ষতিসাধন করে aT | 
এদের স্ধাঙ্গ সাদ। এবং সাধারণতঃ দলবদ্ধ 
অবস্থায় বাস করে। দয়ে পোকা গাছের রস 
শুষে খায়। এই পোকার আক্রমণ হলে রেমির 
আশের উৎকর্ষ ও ফলন ছুইই কমে যায়। এর! 


রেমি ছাড়! তুলো, তু ত প্রভৃতি গাছকেও আক্রমণ 
করে। 


রেমি গাছে এই পোকার আক্রমণ হলে. 


প্রথমেই লক্ষ্য কর! যায় যে, গাছ লম্বায় বড় 
একটা! বাড়তে পারে না। লম্বায় না বাড়ার 
ফলে গাছের গাঁটগুলি ঘন সম্গিবিষ্ট হয়ে যায়। 
মনে হয় যেন পাতাগুলি এক জায়গা! থেকে 
বেরিয়ে এসে ঝোপড়া হয়ে গেছে। আক্রান্ত 
গাছগুলি থেকে যে পাতা বেরিয়ে আসে তা 
স্বাভাবিক আকারের না হয়ে কুঁকড়ে যায়। 


পাতার বোট! ছোট হয়ে যায়। কাণ্ডের আক্রান্ত 
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অংশ ও পাতার বৌটার গোড়ার দিক ফুলে গিয়ে 
গাঢ় সবুজ রঙের হয়ে যাঁয়। দেখ! গেছে যে, 
গাছের আক্রান্ত কাণ্ড সুস্থ কাণ্ড অপেক্ষা মোটা 
হয়ে যায়। এমনকি একই গাছের আক্রান্ত 


Y 


কাণ্ডাংশ সুস্থ অংশ অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ মোটা 


হতে দেখা গেছে। গাছের কচি ডগাতেই 
আক্রমণ বেশী হয়ে থাকে। এই পোকার 


~ 


আক্রমণের ফলে শুধু যে আশের উৎপাদনই কমে 
যায় তা নয়, গাছের আক্রান্ত কাণ্ডাংশের আশ 
পর্যন্ত নরম হয়ে যায়। জুলাই মাস থেকে 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এই পোকার আক্রমণ বেশী 
হয়ে থাকে | 

সময়মত কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করলে এই 
পোকার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা! পাওয়। যায়। 
শভকর। ০*০১ শক্তিবিশিষ্ট প্যারাখিয়ন অথব! 
শতকরা! ০০৫ শক্কিবিশিষ্ট ম্যালাথিয়ন নামক ওষুধ 
স্প্রেয়ারের সাহায্যে ছিটিয়ে দিলে দয়ে পোকার 
হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এক একর 
জমিতে স্প্রে করতে গেলে গাছের বাড় অনুযায়ী 


৮৭০ থেকে ১০০ গ্যালন জলের প্রয়োজন হতে 


পারে। মাঠে পোকা দেখার সাথে সাথে কীট- 
নাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। পরীক্ষা করে 
CRY গেছে যে এই পোকার বিরুদ্ধে ডি-ডি-টি ও 
বি-এইচ-সি (গ্যামাক্সিন) কার্যকরী হয় না; 
সুতরাং এগুলো! ব্যবহার কর! উচিত হবে al | 
ঝোপড়! মাথা থেকে নতুন পাতা বেরিয়ে আসতে 
দেখ! গেলে বুঝতে হবে যে পোকার উপদ্রব 
দূর হয়েছে। 
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বাঘ! পোকা 

গোলাকৃতি কমল! অথব! মেটে লাল রঙের 
এবং শরীরে কালো! ফুটকিযুক্ত এই পোকা 
সাধারণতঃ ৫ মিলিমিটারের মত 39| হয়। এদের 
মাথার দিকটা কালে! । বাঘ! পোকা সাধারণতঃ 
শীতের শেষে মাঠে দেখা যায় এবং গরম পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এর! মাঠে অধিক সংখ্যায় আবিভূর্ত 
হয়। এর! রেমি গাছের পাত৷ কুঁড়ে কুঁড়ে খায় এবং 
আক্রমণের মাত্র! বেশী হলে পাত৷ ঝাঁজর! হয়ে 
যায়। সাধারণতঃ কচি পাতাই এর! বেশী পছন্দ 
করে এবং মার্চ এপ্রিল ও মে মাসে আক্রমণের 
মাত্র! বেড়ে যায়। এই পোকা পাতায় ডিম পাড়ে 
এবং ডিম থেকে কালে! রঙের Slo বেরিয়ে এসে 
পাতা খেতে থাকে ١ রেমি গাছ ছাড়া লাউ, কুমড়ো, 
বেগুন প্রভৃতি গাছেও বাঘা পোকা দেখা যায়। 

বাঘ! পোক! দমন Sal খুব সহজ । de 
শতাংশ বি-এইচ-সি ( গ্যামাক্সিন ) গুড়ো একর 
প্রতি ৬ থেকে ৭ কেজি হিসাবে ছড়িয়ে দিয়ে 
অথবা শতকরা *'২৫ ভাগ জলে-গোল! ডি-ডি-টি 
স্প্রেয়ারের সাহায্যে ছিটিয়ে দিয়ে এই পোকার 
ক্ষতি থেকে রেমি গাছকে রক্ষা! কর! যেতে পারে। 


শুলফ! ইত্যাদি। খান্ত-তালিকার গলা, 
তরকারির স্বাদ বাড়িয়ে রুচিকর করে তুলতে 
অনাদিকাল থেকেই মসলার ব্যবহার শুরু হয়। ৬ 
বাংলাসহ ভারতের সর্বত্র রান্নায় এবং পানের 
মসলারূপে ব্যবহৃত Atal প্রকার We ١5 
জন্মের বহু শতাব্দী আগে থেকেই প্রচলিত । 

১৫শ শতাব্দীতে ইউরোপে মসল! খুব 
জনপ্রিয় হয়েছিলো! এবং সেজন্যে প্রায় সোনার 

মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই পৃথিবীর প্রায় দূরেই মশলা বিক্রি হোত। মসলার এই 
সর্বত্র we সর্বজনপ্রীয় হয়েছে। মূল্যবান 
অধিকাংশ মসলারই জন্মভূমি এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডল | 
কারো কারে! মতে মসলার প্রকৃত জন্মভূমি 
ভারতবর্ষ । এশিয়া থেকে পাওয়া গেছে গোল- 
মরিচ; এলাচ, দারুচিনি ( আদিবাস দক্ষিণ ভারত 








حي صو OPO‏ 
سے ° جه 
ماح يي Ser‏ 





এবং fren), জায়ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ; হলুদ, Bz LLL 

€ ৮ ZE- 
আদ! ইত্যাদি । আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডল থেকে Y Pegg a m 
পাওয়। গেছে ভ্যানিলা এবং লঙ্কা । আর উত্তর 69072 T a 
ইউরোপ এবং এশিয়ার শীতমণ্ডল থেকে পাওয়া Pe dare 7 EA 


গেছে সামান্য কয়টি মসল! যেমন_ধনে; জিরা; Gost If حل‎ গু 


এ্যাসিস্টেন্ট এডিটর, আই, সি, এ, 513 | 
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> এবং সেজস্যেই ইউরোপে কেবলমাত্র 


ধনীরাই মসল! ব্যবহার করতে পারতেন | 

এই সময়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে 
কালিকট ছিল সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক বন্দর। হিন্দু 
রাজার অধিকৃত বন্দরটি থেকে বাণিজ্য করতে 
কোন es দিতে হোত না। 5 
নৌবহর ১৪৯৮ খুষ্টাব্দের ২১শে মে যখন ভাস্‌কো- 
ডা-গামার নেতৃত্বে কালিকট বন্দরে এসে 
পৌঁছোল, তখন প্রাচ্যের সমুদ্রপথের পতু গীজদের 
এই আবিষ্কার ভেনিসের বন্দরে বজ্বাঘাত করল | 

এইভাবে ভেনিসের ব্যবসায়ীদের একচেটিয়। 
ব্যবসা দ্রুত হাত পাপ্টাল। ধীরে ধীরে মালাবার 
উপকূলের সমস্ত বন্দরের সঙ্গেই পতু গীজর! 


/ পরিচিত হয়ে উঠল এবং ভারতের সঙ্গে তাদের 


ধারাবাহিক বাণিজ্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হোল। 
১৫০৮ খৃষ্টাব্দে পতুগীজদের সঙ্গে মিশরীয়দের 


ARS ভারত মহাসাগরে পতু গীজদের আধিপত্য 


পাকাপাকি হয়ে বহাল হোল। এর 5 
পরে দখলের ফলে CAN ভারতে পতু গীজ 
সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে 
সিংহল দখল হয়ে যাওয়ায় দারুচিনির একচেটিয়া 
ব্যবসা! তাদের হাতে চলে গিয়েছিল। মসলার 
মধ্যে লবঙ্গের স্থান বরাবরই উঁচুতে ছিল এবং 
এই লবঙ্গের সন্ধানে তার! মলাক্কা বা মসলা 
দ্বীপপুঞ্জে এসে উপস্থিত হোল | লবঙ্গ পৃথিবীর 


কেবলমাত্র এই স্বীপপুঞ্গুলিতে ছাড়া তখন আর 


কোথাও জন্মাত না। উ্পনিবেশবাদের এই 
হোল শুরু। কিন্তু পতু গীজদের এই উপনিবেশ 
যত দ্রুত হাতে এসেছিলো এক শতাব্দীর মধ্যেই 
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তেমনি আবার হাতছাড়া হয়ে গেল। ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজর! দূর প্রাচ্যে তাদের 
ব্যবসায় এবং সাআজ্যের জাল বিস্তার করে । ... 

ইতিমধ্যে স্পেনের আর্মাডা ১৫৮৮ খৃষ্টান 
ইংরেজের হাতে পরাজিত হোল। এবং নতুন 
জগতের ভাগ সম্বন্ধে স্পেন ও পর্তুগালের 
ভাগের ব্যাপারে পোপের নির্দেশ অগ্রাহা হোল। 
তখন ইংরেজের ব্যবসা প্রসারের নতুন ক্ষেত্রেরও 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী দূর প্রাচ্যে স্ুমাত্রায় প্রথম পদার্পণ 
করলে! ১৬০২ খৃষ্টাব্দে । 

ওলন্দাজর! মলাকা! দ্বীপপুঞ্জে তাদের লবঙ্গের 
একচেটিয়। অধিকার রাখতে চাইলে! খ্যান্বইনিয়! 
দ্বীপে নতুন করে লবঙ্গের চাষ শুরু করে এবং 
আদি দ্বীপগুলির মূল গাছগুলি ধ্বংস করে। 
১৭শ শতাব্দীতে ইংরেজ বিতাড়িত হোল দূর 
প্রাচ্য থেকে। এর মাঝামাঝি 5570591 দূর 
প্রাচ্য এবং সিংহল থেকে বিতাড়িত হোল এবং 
সে জায়গায় এলো! ওলন্দাজরা। ইংরেজরা 
এদিক থেকে বিভাড়িত হয়ে ভারতের প্রতি দৃষ্টি 
দেয় এবং ভাল করে তাদের দখল জারি FTA | 

পতুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজের 
শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের অবসান ঘটে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় | 
. কিন্তু ওলন্দাজর! লবঙ্গের যে একচেটিয়া 
ব্যবসায়ের জন্য অন্যায় অত্যাচার করেছিলো তার 
শেষ হয় যখন ফরাসী উদ্ভিদ তত্ববিদদের 
সহায়তায় আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে তাদের অধিকৃত 
দ্বীপগুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে লবঙ্গ চারা লাগান 


ayaa £ উনবিংশ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা 
শুরু হয়। এই সাফল্যের দরুণ জাঞ্জিবারেও 
লবঙ্গ লাগান শুরু হয় এবং বর্তমানে এই ছোট্ট 
দ্বীপটিই পৃথিবীর মধ্যে লবঙ্গ এবং লবঙ্গ তেলের 
সর্বপ্রধান সরবরাহকারী দেশ | 

মসলার ইতিহাস প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা 
কর! হোল। ক্রমে মসলার মধ্যে লবঙ্গ; ডাল- 
চিনি, জয়ত্রী, জায়ফল, গোলমরিচ, লঙ্কা এবং 
হলুদের আলোচন! করার ইচ্ছে রইল । সুগন্ধী 
দানার বা বীজের মধ্যে মৌরি, পানমোরি, এলাচ, 
feral, জিরা, eal ( সোয়া), কালজিরা, 
ধনে, মেথির আলোচন। কর! যেতে পারে। 

অন্ন ব্যঞ্জনে মসলা গোটা অথবা গুড়ো 
দু' ভাবেই প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হয়। 
এতকাল শিল-নোড়। বা হামান-দিস্তার সাহায্যে 
মসলা পেশীই করা হোত ৷ বর্তমানে অধিকাংশ 
গৃহিনীকে নানান সমস্যার সঙ্গে ভূত্যহীন সংসার 
চালানোর সমস্তায় পড়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনে 


বাবস্থা ভারতসহ পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই 
প্রচলিত। মসলার উপাদান আধুনিক কারখানায় 


বিদ্যুতের সাহায্যে যন্ত্র দিয়ে গুড়ো কর! হচ্ছে | ع‎ 


এতে অপচয় হবার ভয় থাকে না? ধূলে। বালি 
মেশার ভয় থাকে না এবং মসলার মধ্যেকার 
উদ্বায়ী তেলেরও (যে তেল বাতাসের সংস্পর্শে 
এলে উড়ে যায় ) অপচয় হয় না | ঠিকমত গুঁড়ো 
করার পর এদের যন্ত্রের সাহায্যেই বায়ুরোধক 
মোড়কে ভতি করা হয়। 

ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে কোন মসল৷ 
করা! আছে। প্রধান মসলাগুলি কত স্ক্রিনের 


মেশের ( চালুনী ) মধ্যে দিয়ে চালার TS <9 


হবে তা দেয়। হোলে! : জয়ত্রী এবং জায়ফল ) 
২৯-৩৮ ; লবঙ্গ, গোলমরিচ এবং লঙ্কা ৩৮-৪৮ ; 
ধনে, জিরা, মৌরি; পান-মৌরি; গুল্ফ! ( সোয়! ), 
মেথি এবং ছোট এলাচ ৫৪; হলদি ৭৪ এবং 
ডালচিনি 98- | 


! 


1 





খুব বড় আকারের টমোটাগুলির মধ্যে 
প্যানডারোস! এবং অক্স হার্ট বিখ্যাত। এছাড়। 
নতুন দিল্লীর কৃষি গবেষণাকেন্দ্রেরে সঙ্কর 
জাতগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 3 


বীজ বোনার সময় 
ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়ণের 





E : i g ` g তৈরি করতে ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগে | 
m fF. J ١ ১০ গ্রাম বীজের চার! ৫-৬ কাঠা জমির 
7 M- gp জন্যে যথেষ্ট। 
8 € 
1 k | জমিকে ভাল করে চষে ছোট ছোট প্লটে 
মাটি ভাগ করবেন। জলসেচের জন্যে ২টি প্লটের 


টমেটো! চাষের জন্যে দোয়াশ মাটিই ভাল। মাঝে নালী কেটে দেবেন। চারা লাগাবেন 
তবে বেলে দোয়ীশ ও এটেল দোয়ীশ মাটিতেও ২ হাত ১২ হাত দূরে দূরে | 
টমেটো ভাল হয়। 
সার প্রয়োগ 


জাত জমি তৈরির সময় কাঠা প্রতি ২ মণ গোবর 
. জলদি জাত হিসেবে আলিয়ানা, ভ্যাসিয়ান্ট, বা কম্পোস্ট সার দেবেন। চার! রোয়ার ২-৩ 
পুসারুবি, সিয়াক্স এবং বনি বেস্টই প্রধান। দিন আগে প্রতি কাঠায় ২০০ গ্রাম মিউরিয়েট 
মাঝারি জাতের মধ্যে মারগ্নোব, বেস্ট অব অল অব পটাশ, ১২ কেজি সুপার ফসফেট এবং ৭৫০ 
$ এবং নাবি জাতের ছান মারজানে! এবং ইটালিয়ান গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা ৩৭৫ গ্রাম 
“cas পিয়ারের নাম উল্লেখযোগ্য | ইউরিয়া ব্যবহার করবেন। এর একমাস পরে 


MACS হর্টিকালচারিস্ট মহাকরণ, sists | 
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কাঠা পিছু ৭৫০ গ্রাম এ্যামোনিয়াম সালফেট 
অথবা ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম 
মিউরিয়েট অব পটাশ ব্যবহার করলে ফলন 
ভাল হয়। 

টমেটে! গাছের বাড় যেন খুব বেশী না হয়। 
তাই নাইভ্রোজেনঘটিত সার একবারে বেশী 21 
দিয়ে দরকারমত এই সার অল্প করে কয়েকবারে 
ব্যবহার করবেন। গাছে পটাশের অভাব হলে 
ফল ফেটে যায় বা ফল পাকার পরেও নীচের 
দিকে সবুজ হয়ে থাকে। সুতরাং এই লক্ষণ 
দেখ! দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাছের গোড়ায় পটাশ 
বা বেশী পরিমাণে কাঠের ছাই দিয়ে দেবেন। 


পরিচর্যা 


দুর্বল 3| মর! চারা তুলে ফেলে নতুন চার! 
লাগাবেন। প্রয়োজনমত গাছে জল দিতে হবে 
এবং গাছের চারিদিকের মাটি নিড়িয়ে ঝুরে| করে 
দেবেন। চারাগুলে। ১ হাতের মত লম্বা হলে 
গাছের গোড়ার থেকে একটা! কাঠি পুঁতে গাছ 
বেঁধে দেবেন, যাতে গাছ শুয়ে না পড়ে। ফুল 
আসার আগে পাতার কোলের কুড়িগুলে। ভেঙ্গে 
দেবেন এবং পরে ৪-৫ স্তবক ফুল হলে ফুলের 
ওপরের গাছের ডগ! ভেঙ্গে দেবেন। এতে 
ফল বড় হবে। 


ফল তোলা 


চার! রোয়ার ২ মাসের মধ্যেই গাছে ফুল 
আসে এবং এর ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে ফল পাকতে 
আরম্ভ করে | ফলে রঙ ধর! আরম্ভ হলে ফল 


তুলে ঘরে রেখে পাকাবেন। ফলন এক কাঠায 
প্রায় 2-23 মণ পাওয়। যায়। 


ভাল গাছের পাকা ফল থেকে বীজ রাখবেন । ১» 


কীটশত্র 

লেদা পোক। : ফল পাকার আগে এই 
পোকার আক্রমণ দেখ! Sty | 

প্রতিকার : একর প্রতি ৫-৮ কেজি 
বি-এইচ-সি ১০ শতাংশ গুড়ো ভালভাবে ছিটিয়ে 
দিতে হবে। অথবা ১৫ কেজি ৫০ শতাংশ 
জলে-গোল! ডি-ডি-টি coo লিটার জলে গুলে 
স্প্রেয়ারের সাহায্যে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে। 

জাব পোক! : আকাশ মেঘলা থাকলেই এই 
পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। গাছের পাতায় 


ও ডালে এই পোকার আক্রমণ হয়। “> 


প্রতিকার £ ৮-১০ সি-সি শতকরা! ২০ ভাগ 
শক্তিযুক্ত ট্রাযধায়োন ইসি, ৪২ লিটার জলে 
মিশিয়ে গাছে ভাল করে ছিটিয়ে দেবেন। 
রোগ i 

রোগের ভিতর মারাত্মক হলে! কুটে ধর! 
atti এই রোগ দেখা দিলেই গাছ তুলে 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 

এছাড়া টমেটো গাছে প্রায়ই বেরোন ঘাটতি 
দেখা যায়। তাতে ফল বড় হয়না ও ফলন 
কমে যায়। } 

প্রতিকার : টমেটোর চারা রোয়ার ১৫ দিন 


পরে একবার ও ذ‎ মাস পরে- আর একবার ৫ 
সোহাগ! (বোরাক্স) প্রতি ১৮ লিটার জলে (এক 


কেরোসিন টিন) ৬* গ্রাম হিসেবে গুলে স্প্রেয়ারের 
সাহায্যে গাছের পাতায় ছিটিয়ে দেবেন। 
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এই যে ফাগুন আস | মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


নিজের নতুন অর্থ পেল খুঁজে 
জীবন খতুরাজের আগমনে 
নতুন সাজে সাজল বসুন্ধরা! 
শোভে নতুন সজ্জা! বনে বনে। 
পল্লীমায়ের এই আঙিনায় 
চিত্র-রঙিন নকৃসী-কীথায় 
প্রাণের মন্ত্র কে লিখে যায় 
ভাঙায় ঘুমের ঘোর 
ফাগুন এল জাগছে পরাণ 
bom শীতের ডোর | 
বসন্ত আজ নিয়ে এল 


বছর ভ'রে এই যে খেলা 

WEA পরে 459 মেলা 

ঘাসে গাছে লতায় ফুলে এই যে ফাগুন আসা £ 
ধরার ’পরে দয়াময়ের এই তো ভালবাসা! ॥ 
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আমার মায়ের বুকে | হীরালাল সাধক 


অপূর্ব সুরের মূচ্ছা__আগন্তক বসন্তের 
মৃদু সঞ্চালন 

রা aA aie নাদের 
পৃথিবীর তৃতীয় মনন | 


আমের বউল এল, জামগাছে সবুজ চেতন! 
( আকাশ-উদারনদী-সীমিত যন্ত্রণা 
ছড়ালে! নিকট দূরে ) 

বৈকালিক লাবগোর গান 


হাওয়ার স্বদেশ থেকে শীলবারতায় 
সাময়িক আনন্দের অদ্ভুত রণন। 
পল্লীম! ॥ 
আমার মায়ের বুকে মুক্তির লাবণ্য 
পাখীদের গানে গানে আমার স্বদেশে আজ 
সৃষ্টির অপূর্ব উল্লাস ॥ 
পল্লীপথ ; সন্ধাকালে দীপোজ্জল তুলসীমঞ্চ | 
আমার মায়ের কণ্ঠে ভাষা হোল 
তার সেই বিদগ্ধ বাসন! ; স্থষ্টির পরম লগ্নে 
নিজন্ব অন্তরে পেল মুক্তি 

বহুকাল সঞ্চিত যন্ত্রণ! | 
প্রাণের প্রভাত স্পর্শে 
অংকুরিত অরণ্যের কাব্য ; 
হৃদয়ে নূপুর ছন্দ-_বহিরঙ্গে পল্পবিত কীর্তনের সুরে 
আমার মায়ের বুকে বসন্তের আলো এল চতুর্থ প্রহরে ৷৷ 
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রোগপোকার আক্রমণে ধানের ক্ষয়ক্ষতি কম জাপানে এ বিষয়টির ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়! হয়। 

নয়। কিন্তু এই ক্ষতি এড়াতে পারলে বছরে ফলে ১৯৪৯ সালের ক্ষতির পরিমাণ ১০০ ধরলে 
অন্তত: দেড় কোটি মণ চাল আমর! বেশী পেতে ১৯৫৬ সালেই সেটা মাত্র ৩৪-এ এসে দাড়ায়। 
পারতাম। দেশের এই وأله‎ সঙ্কটে এ ক্ষতি এটা সম্ভব হয়েছে শক্তিশালী রোগপৌক! দমন- 
নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা চলে না। তাই রোগ a কারী ওষুধ ও ছিটাবার যন্ত্রপাতির আবিষঞ্কারে, 
পোকার হাত থেকে আমাদের শম্যরক্ষার দায়িত্ব সমগ্রিগতভাবে এদের ব্যাপক প্রয়োগের wares 

নিতে হবে এবং খাগ্াসম্পদ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা এবং আক্রমণ সম্বন্ধে কৃষকদের পূর্বান্ছে সতর্ক করে 
৯ করতে হবে। দেওয়ার পদ্ধতিতে | আশার কথ! যে, কৃষকরা ও 
ধান চাষের সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি করতে গিয়ে ক্রমেই এ বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠছে । আমাদের 


يه 
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দেশে কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার গত দশ বারে 
বছরের মধ্যেই প্রায় বিশগুণ বেড়ে গিয়েছে। 

রোগ বা কাঁটাক্রান্ত ফসলের ক্ষতির কথা 
ভেবে বিচক্ষণ কৃষককে আগেই সাবধান হতে 
হবে। এ জন্যেই প্রতিষেধক ব্যবস্থার ( prop- 
hylactic ) দিকে আগেই নজর দিতে হবে। 
পরে দরকার হলে প্রতিরোধক ( curative ) 
ব্যবস্থায় মনোযোগ দিতে হবে। | 

প্রতিষেধক ব্যবস্থার দিক থেকে প্রথমেই 81 
দরকার, ধান গাছের জীবনে কোন কোন সময়ে 
রোগ ও কীটশক্রর আক্রমণ বেশী হয়ে থাকে। 
সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এ ব্যবস্থাগুলি করতে হবে | 
আগে বীজের কথাই বলছি। 

রোগাক্রান্ত বীজের মাধ্যমে পরবর্তী ফসলের 
মধ্যেও রোগ ছড়িয়ে পরতে পারে। রোগের 
বীজাণু ধানের গায়ে লেগে থাকা সম্ভব! সেখান 
থেকে সে রোগ বীজতলাতেই নতুন গজানে! ধানের 
চারা আক্রমণ করে চারাকে রুগ্ন ও বিনষ্ট করে 
ফেলতে পারে। সেজন্যে বীজতলাতে বীজ 
ফেলার আগেই বীজ শোধন করে নেওয়া দরকার | 
সাধারণভাবে প্রতি কেজি শুকনো! ধানের বীজে 
৩ গ্রাম এগ্রোসেন জি; এন, ওষুধ সীভড্রেসারের 
সাহায্যে বা অন্যকোন উপায়ে ভাল করে মিশিয়ে 
নেওয়া যায়। উন্নততর পদ্ধতিতে শতকরা ৬ 
ভাগ শক্তিযুক্ত ১৫ গ্রাম দ্রবণীয়-পারা ১৫ লিটার 
জলে গুলে এঁ জলে বীজধান ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে 
নিলে ভাল কাজ হয়। এই বীজ পরে ছায়ায় 
শুকিয়ে নিয়ে বীজতলায় বুনতে হবে। 

এরপর বীজতলাতে কচি চারার দিকে লক্ষ্য 


রাখতে হবে। সতেজ ও নরম চার সহজেই 
রোগপোকার শিকার হয়ে পড়তে পাবে। 
কাজেই এদের প্রতিষেধক ওষুধ দিয়ে সুস্থ রাখ! 
দরকার | বীজ বোনার ১০-১৫ দিন পরে নার্শারি 
স্প্রেভলে করে বীজতলার চারায় ছড়িয়ে দিতে 
হবে। প্রতি ৩০০ বর্গমিটার বীজতলার চারার 
জন্যে ১০০ গ্রাম নার্শারি স্প্রে. ১৮ লিটার জলে 
গুলে নেয়। যেতে পারে। 

জমিতে চার! রোয়ার মাস খানেক পর একবার 
প্রতিষেধক ওষুধ ব্যবহার করা ভাল। সে সময় 
ধান গাছে প্রচুর বিয়ান এসে মাঠ সবুজ পাতায় 
ভরে যাবে। রোদ এবং হাওয়া জমিতে ঢুকতে 
পারবে কম এবং ধানের ফসল বিশেষ লোভনীয় _ 
হয়ে উঠবে রোগপোকার কাছে। এ সময়ে এ 
সবের উপদ্রব হলে থোড়ের মুখে প্রচুর ক্ষতি 
হবে। তাই একর প্রতি এক কেজি ক্যাপ্টানের 
সাথে ৫০০ সি, সি, লিনডেন বা এনডিন ২২৫ 
লিটার জলে গুলে স্প্রেয়ার দিয়ে ভাল করে 
ফসলের গায়ে ছিটিয়ে দিতে হয়। 

জলদি ও নাবি ধানে আগুপিছু করে রোয়ার 
প্রায় ৪০-৫০ দিন পরে গাছে থোর এসে যাবে 
এবং তখন থেকে ধানের শিষ গাছের ভেতরে 
ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকবে | এ সময়ে রোগ- 
পোকার উপদ্রব বেশী হতে পারে । কাজেই 
পূর্ববণিত নিয়মে ক্যাপ্টান ও লিনডেন ফসলে 
একবার স্প্রে করে দেওয়৷ ভাল। 

এরপর আর একটি বিপদজনক সময় হচ্ছে 
ধানে যখন শিষ বেরিয়ে চাল ছুধের অবস্থায় 
থাকবে ١ এ সময় গদ্ধি Cte) প্রভৃতির আক্রমণে 


২২ 


বিরাট ক্ষতি হতে পারে। বি-এইচসি গুড়ে! 
ء‎ একর পিছু দশ কেজি করে দিলে ফল ভাল হয়। 
মোটামুটি এমনি প্রতিষেধক ব্যবস্থা সময়মত 
নিলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগপোকার হাত থেকে 
ধান রক্ষা! Fa যাবে। এতে একর প্রতি At 
সাকুল্যে খরচ পড়বে ২০-২৫ টাকা । এ সব 
ব্যবস্থা নিয়েও যদি কোন রোগ বা পোকার 
আক্রমণ দেখা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে তা দমন 
করতে হবে | ধান গাছের বিশেষ বিশেষ রোগ 
ও tel ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু 
আলোচন! কর! যেতে পারে | 


রোগ 


b চিট! ( Helminthosporium ) রোগে 
চার! অবস্থায় গাছ বাদামী হয়ে মরে যাবে। বড় 
গাছের পাতায় বাদামী ছিট দেখ! যাবে। পরে 
থোড়ের পাতায়, শিষে এবং ধানের গায়েও বাদামী 
ছিট দেখতে ALPEN যাবে । এতে ধান চিটে হয়ে 
যায়। 

ধস! (191০০018118 ) রোগে পাতায় 
চোখের মত দাগ হয়। এ দাগগুলির চারধারে 
বাদামী ও মাঝে ছাই রঙের দাগ হয়। শিষের 
গোড়ায় | Steta ছাই রঙের দাগ হয়ে আক্রান্ত 
‘জায়গাটি সরু হয়ে যায় ও ওপরের অংশ ঢলে 
পাড়ে ছড়ার ধান সাদা হয়ে একেবারে চিট 
হয়ে যায়। 
শেকড় বা ডাট! পচ। ( Foot and Stem 
Tot ) রোগে আক্রান্ত গাছগুলি বাড়তে পারে ন! 
ও অনেক সময়েই লিকলিকে হয়ে ata শেকড়ে 





পাতা ওপরের দিক থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে | 


২৩ 


PIAA £ £ ফাল্গুন ১৩৭৪ 


এ রোগ থাকলে গাছ টানলে সহজেই উঠে 
আসবে। আর ডাটা পচা হলে ডাটার গায়ে 
কালে! দাগ পড়বে | এসব গাছে খুব কম বিয়ান 
আসে, ফলন খুব কমে যায় এবং দানাও অপুষ্ট 
থাকে | 
ব্যাক্‌টিরিয়েল ব্রাইট রোগের প্রথম লক্ষণই 
প্রকাশ পাবে পাতার মাথায়। মনে হবে যেন 
রোগ 
মারাত্মক হলে গোটা গাছই শুকিয়ে পচে যাবে। 
রোগের হাত থেকে ধান বাঁচাতে হলে প্রতি- 
যেধক ব্যবস্থাগুলিই বিশেষ কার্যকরী । চাষ 
পদ্ধতির দিকে কিছু কিছু নজর রাখলেও রোগ 
এড়ানো যায়। ধান কাটা হয়ে গেলে লাঙ্গল 
দিয়ে জমি খুলে দিয়ে গোড়াগুলি জড়ো করে 
জ্বালিয়ে দিতে হয়। পুষ্ট বীজ বেছে নিয়ে শোধন 
করে বীজতলায় দিতে হকে। জমি তৈরির সময় 
একর প্রতি ৩-৪ মণ চুন বা ২ কেজি ব্রিচিং 
পাউডার দিতে পারলেও উপকার হয়। রোগা 
ক্রান্ত গাছ মাঠ থেকে সরিয়ে মাটিতে পুতে ai 
জ্বালিয়ে দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা- 
সম্পন্ন জাতের ধানের বীজ ব্যবহার করা ও Ay 
পধায়ে চাষ করার দিকে মন দিতে হবে। 


পোকা 


মাজর! ( Stemborer ) পোকার কীড়া ধান 
গাছের ডাটার গোড়া ফুটে! করে ভেতরে থাকে | 
ফলে ধান গাছের মাজ, পাতা 3| শিষ শুকিয়ে 
যায়। জ্যৈষ্ঠ থেকে BEN পর্যন্ত এদের আগ্মণ 
চলে। প্রতিকারের জন্যে-_ | 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


(১) আশ্বিন-কাতিক মাসে আলোক-ফাদ 
দিয়ে পোকা মারা | 

(২) একর প্রতি ৬ কেজি বি-এইচ-সি 
গুড়ো ছড়ানো! | 

(৩) ফসল কাটার পর জমি চষে ধানের 
গোড়! জ্বালিয়ে দেওয়া | 

(Swarming caterpillar )‏ وي 
পোকা দল বেঁধে বীজতলা! বা ধানের জমি‏ 
আক্রমণ করে। এদের কীড়া গাছ মুড়িয়ে খেয়ে‏ 
ফেলে। এদের এক জাত আবার ধান পাকার‏ 
পর দল বেঁধে গাছে উঠে শিষ কেটে দেয়।‏ 

একর প্রতি ৬ কেজি বি-এইচ-সি ১০% 
Swi ছড়ালে ফসল কাটার পর জমির নাড়৷ 
জ্বালিয়ে দিলে এ পোকা দমন কর! যাবে | 
„fafa ( Hispa ) পোকা অসংখ্য সংখ্যায় 
ধানের জমি আক্রমণ করে। এ পোকা পাতার 
সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে ও পাত৷ সাদ! হয়ে যায়। 
গাছের ডগা ছেটে দিলে এ পোকার অনেক ডিম 
নষ্ট হবে। বি-এইচ-সি ১০% ওষুধ একর প্রতি 
৭-৮ কেজি ছড়িয়ে দিলে উপকার পাওয়া যাবে। 

গন্ধি (Rice bug) cate ধানের শিষে 
দুধ অবস্থায় ধানের দানার রস চুষে খায়। ধান 
চিটা হয়। সন্ধ্যা ও সকাল বেলা এর! বেশী শস্য 
নষ্ট করে। আলোক-ফাদ দিয়ে পোকা মার! ও 
শতকরা ১০ ভাগ বি-এইচ-সি ওষুধ একর প্রতি 
১০ কেজি ফসলে ছড়িয়ে দিলে এ পোকা| দমন 
করা যায়। 

ফড়িং ( Grasshopper ( ধানের পাতা ও 
নরম ধান খেয়ে ফেলে। শতকর! ১* ভাগ 


বি-এইচ-সি গুঁড়ো একর প্রতি ১০ কেজি হিসাৰে 
ছড়িয়ে দিলে এবং জমির ও আলের ধারগুলি 
গভীর ভাবে চাষ করলে উপকার পাওয়া যাবে। 

FAA 7| ঝাঁজিতেও ধানের ক্ষতি হয় অনেক | 
জলের ওপর এই শেল! জাতীয় গাছ ধানের 
বিশেষ ক্ষতি করে ١ জমি শুকোতে পারলে কিংবা! 
একর প্রতি ৪-৫ সের YS ও ১০ সের এযামো- 


নিয়াম সালফেট দিলে একে দমন করা যাবে। 
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আগে রোগপোক। দমনের ওষুধ ও যন্ত্রপাতি 
ছিল. যেমন GAS তেমনি কৃষকরাও এসব 
প্রয়োগে তত উৎসাহী ছিলনা । আজকের দিনে যে 
কোন ফসলের দাম অনেক বেড়ে গেছে এবং তার 
সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের এসব উন্নত ধরণের ওষুধ ও 


যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ফসল রক্ষা করার © 4 


প্রচুর। কিন্তু রোগপোকা দমন করার প্রয়োজ- 
নীয়তা সম্পর্কে কৃষকদের বোঝানোর চাইতেও 
সরকারী তরফের এখন বিশেষ দরকার হয়ে 
পড়েছে গবেষণাঁলন্ধ অভিজ্ঞত৷ অনুসারে কৃষকদের 
কোন ওষুধ কখন ও কিভাবে প্রয়োগ করলে সব 
দিক থেকে উপযুক্ত ও ফলপ্রস্থ হবে, ত| বলে 
দেয়া । এ বিষয়ে এটাও মনে রাখতে হবে যে, 
এক গাদা ওষুধপত্রের নাম কৃষক মহলে নিয়ে 
যাওয়ার চাইতে খরচ, স্থায়ীত্ব ও কার্যকারিতা! 
বিবেচনা করে; যত অল্প-সংখ্যক ওষুধপত্র BY 
মোদন কর! হবে ততই ভাল । প্রতিষেধক ওষুধ 


হিসাবে এ বিষয়ে কোন অন্থুবিধা হওয়ার কোন كك‎ 


কারণ নেই। প্রয়োজন অনুসারে কৃষকদের 
প্রতিরোধক ব্যবস্থার পরামর্শ দিতে হবে। ধানের 
AAA জাপানে ঘুরলে দেখা যাবে প্রায় 
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সারা দেশটাতেই ধানের জমিগুলিতে লাল নিশান 
উড়ছে। অর্থাৎ প্রতিষেধক হিসাবে ওষুধ ছড়ানো! 
হয়েছে এসব জমিতে | উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অল্প 
সংখ্যক ওষুধই আমাদের প্রতিষেধক হিসাবে 
অনুমোদিত হওয়া উচিত। aae বা অন্য 
কোন কারণে কম শক্তিশালী প্রতিষেধক ওষুধ 
বাবহ'র কর! অনেক ক্ষেত্রে শুধু শুধু খরচ বলেই 
মনে হতে পারে। 

বিশেষ কোন অবস্থা! ছাড়া? রোগ বা পোকার 
জন্যে গুঁড়ো ওষুধ ছড়ানোর চেয়ে তরল ওষুধ CA 
করাই বেশী কার্করী। একটি স্প্রে মেশিন 
থাকলে ছু রকম আক্রমণ থেকেই ফসল বাঁচানো 
যাবে। কোন €ষুধই দুপুরবেলা রোদের মধ্যে 


৯ ছড়ানে। উচিত নয়। সকালবেল। ৮্টার আগে 
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a বিকেলবেল ওষুধ ছড়ানোর উপযুক্ত সময়। 
বৃষ্টি বা প্রবল বাতাসে ওষুধ Al ছড়ানোই ভাল | 
শুকনে। পাতায় স্প্রে এবং ভেজ। পাতায় গুড়ে 
RY ছড়ালে সবচেয়ে ভাল ফল দেয়। 

কোনে! কোনে! প্রগতিশীল দেশে এখন 
সেচের জলের সাহায্যে ধানের জমিতে বি-এইচ-সি 
দেওয়া! হয়। দ্রবীভূত বি-এইচ-সি জলের সঙ্গে 
শেকড় দিয়ে গাছের মধ্যে যায় এবং ধানের 
পাতার CNG ও কাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত eral 
পোকার কীড়া ধ্বংস করে। জাপানে বি-এইচ-সি 
১৫% এমালসন এজন্যে ব্যবহার করা হয়। 
সেচের জলে একর প্রতি ৪৮০ গ্রাম (active 
ingredient) ওষুধ একটি রঙীন্‌ পদার্থের 
(Uramine) মিশিয়ে নিয়ন্ত্রিত বেগে ধীরে ধীরে 
ধানের জমিতে প্রবেশ করান হয়। ধানের চার! 
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আগেই বল! হয়েছে। 


PIRA : ফাল্গুন £ ১৩৭৪ 
রোয়ার অব্যবহিত পরেই ত! দেওয়া 581 এবং 
সেই ওষুধ মেশানে! জল ৪-৫ দিন মাঠে ধরে রাখা 
হয়। এতে মাজরা পোকার বংশ ধ্বংস হয়। 
পরব্তাঁকালে আক্রমণ হলে ওপর থেকে স্প্রে 
করে দমন করা হয়। ম্যানিলা থেকে জানতে 
পার! গেছে যে, সেখানে ১২০ দিনের ধানে 
রোয়ার ৫০ দিন পরে একবার একর প্রাতি ৮০০ 
গ্রাম হিসাবে ও আর একবার ৮০ দিনের পর 
১২০০ গ্রাম হিসাবে, এই ওষুধ সেচের জলের 
সাহায্যে দুবার দিয়ে সব চাইতে ভাল ফল পাওয়া 
গেছে। সেখানে রোয়ার সময় ওষুধ দিয়ে বিশেষ 
কোন উপকার হয়নি ١ য! হোক আমাদের দেশে 
এ বিষয়ে কোন পরীক্ষা! না হওয়| পর্যন্ত ১২০ 
দিনের ধান গাছে রোয়ার সময় একর প্রতি ৪৮০ 
গ্রাম হিসাবে এবং ৫০ ও ৮০ দিনে যথাক্রমে 
৮০০ গ্রাম ও ১২০০ গ্রাম হিসাবে এই ওষুধ 
সেচের জলের সাহায্যে দিলে মাজর। পোকার 
হাত থেকে ধানকে বাঁচানোর সম্ভাবন! আছে। 

এবার ওষুধ ছড়ানোর জন্যে যন্ত্রপাতি নিয়ে 
কিছু আলোচন! কর! যাক। সিভড়্েসার সম্বন্ধে 
গ্যামাক্সিন, হেক্সিডোল 
প্রভৃতি পাউডার জাতীয় ওষুধ ফসলের ওপরে 
ছড়িয়ে দেবার জন্যে ডাষ্টার ব্যবহার করতে হবে। 
হাতে চালানে! ডাষ্টার দিয়ে খুব সহজেই একজন 
লোক দিনে ৮-১০ একর জমিতে ওষুধ ছড়াতে 
পারবে । এর দাম ১০০ টাকার মত। এন্‌ডরিন, 
লিনডেন জাতীয় তরল ওষুধ স্প্রেয়ারের সাহায্যে 
ফসলে ছড়াতে সুবিধা হবে। হাতে-চালানে! 
স্প্রেয়ার দিয়ে একজন লোক সহজেই দিনে ২-৩ 
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একর জমিতে ওষুধ ছড়াতে পারবে । এর দাম 
দুশ’ টাকার মত। 

VATS ধরণের ইঞ্জিন চালিত কমবাইগু 
স্প্রেয়ার-ডাষ্টার ওষুধ ছড়াবার পক্ষে আরও উন্নত 
ধরণের যন্ত্র। এর দাম প্রায় ১৫০০ টাকার মত | 
এ দিয়ে হুষ্ঠুভাবে একটি লোক ৮১০ একর 
জমিতে ওষুধ দিতে পারে। বিস্তীর্ণ এলাকায় 
অল্প সময়ের মধ্যে ওষুধ ছড়ানোর প্রয়োজন হলে 
পাওয়ার ডাষ্টার, পাওয়ার স্প্রেয়ার ব্যবহার করতে 
হবে। এসবের দাম প্রায় দু হাজার, আড়াই 
হাজার টাকা । উঁচু ফলগাছে ওষুধ ছিটানোর 
_ জন্যেও পাওয়ার স্প্রেয়ার বিশেষ কার্ধকরী | কম 
জোতের কৃষকের পক্ষে এধরণের পাওয়ার 
স্প্রেয়ার মেশিন কিনে ব্যবহার করা সম্ভবপর 
হবে না। তাদের পক্ষে শ্যাপসেক ডাষ্টার বা 
স্প্রেয়ার মেশিনই উপযোগী | 

কিন্তু প্রতিষেধক ব্যবস্থাই হোক বা প্রতি- 
রোধক ব্যবস্থাই হোক, সামগ্রিকভাবে এর প্রয়োগ 
না হলে এদের উপকারিত! অত্যন্ত সীমিত হয়ে 
থাকবে। কিছু সংখ্যক কৃষককে কতগুলি ডাষ্টার 
বা! স্প্রেয়ার বিক্রি করেও এ সমস্তার কোন 
সমাধান কর! যাবে al | রোগপোকার আক্রমণে 
সর্বদাই স্থানীয় কৃষি কর্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে 
পড়তে Bl অনেক স্থলেই তাদের পক্ষে 
বিশেষ কিছু করাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। 
শেষ পযন্ত হয়ত অনেক কষ্টে এবং প্রচুর ক্ষতির 
পর এলাকাটাকে রোগ বা পোকার ‘মড়ক’ অঞ্চল 
_ আখ্য! দিতে পারলে নান! জায়গা থেকে ক্ষমতা- 
_ শালী যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে বিনা মূল্যে ওষুধ সরবরাহ 
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করে কোন রকমে শেষ সর্বনাশের হাত থেকে 
খানিকটা! ফসল রক্ষ। করে আত্মতুষ্টি লাভ করতে 
হয়। সরকারের প্রচুর অর্থক্ষতি ছাড়াও 


a4 


এ ব্যবস্থায় স্বভাবতই যে পরিমাণ ফসলের ক্ষতি * 


হবে সেদিকে লক্ষ্য করলে এর সার্থকত! সম্বন্ধে 
অনেকেই সন্দিহান হবেন। 

যন্ত্রপাতির ATI; প্রয়োগ জ্ঞানের 555١ 
ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ওষুধপত্রের সমস্তাও কৃবকদের 
রয়েছে । মনে হয়, যতদিন কৃষককে তার 
ফসলের রোগপোক! দমনের জন্যে সরকারী 
সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছেঃ ততদিন 
এ সমস্ত থেকে রেহাই নেই। যদি ওষুধপত্র ও 
যন্ত্রাদি বেচাকেনার দায়দায়িত্ব বেসরকারী, 
সেই সংস্থাই নিজ দায়িত্বে কৃষকের চাহিদা 
মেটাবে। সরকার এক্ষেত্রে উপদেষ্টা ও 
যোগাযোগকারীর ভূমিক! নিয়ে কৃষককে অনেক 
বেশী সাহায্য করতে পাঁরবে। প্রগতিশীল 
অনেক দেশেই এ ব্যবস্থায় কাজ হয়ে থাকে। 

তবে এখানে এর প্রধান প্রতিবন্ধক হবে 
সরকারী খয়রাতি সাহায্য (subsidy) | সরকার 
খয়রাতি দিয়ে কমদামে ওষুধ ও যন্ত্রপাতি 
কৃষকদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা! করায়, কোন 
সংস্থার পক্ষে এসব ব্যবসায় হাত দেওয়। সম্ভব 
হয় না। ফসলের দাম যখন আগেকার তুলনায় 
প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং কৃষকও যখন 
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তার ফসল বাঁচানোর দিক থেকে সজাগ, তখন - 


এরকম সাহায্য বন্ধ করে দিলেও বিশেষ কিছু 
অস্থবিধা হবে বলে মনে হয় না। বরং অন্যদিকে 
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এতে সকলেরই উপকার হবে শেষ পর্যন্ত । যদি. 


কোন কোন বিষয়ে খয়রাতি রাখা! দরকার বলেও 
মনে হয় সেটা সরাসরি কৃষকদের ন! দিয়ে 
উপরোক্ত সংস্থাগুলিকেও দেয়া যেতে পারে। 
এতে এসব সংস্থাগুলিও গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে 
এবং তাদের মাধ্যমেই কৃষকদের এ বিষয়ে FRY 
সুযোগের ক্ষেত্র ক্রমে বিস্তারলাভ FATT | 

রোগপোকার আক্রমণ সম্বন্ধে কৃষকদের 
আগে থেকে সতর্ক করে দিতে পারলে বড় 
উপকার হয়। জাপান এবিষয়ে অনেক এগিয়ে 
গেছে। ওদের সাবধানী নির্দেশ প্রায় নিভু'ল 
হয়। সারা বাংলাদেশে এখন আমাদের নানা 
জায়গায় প্রায় ছুশটি সরকারী কৃষিখামার 
রয়েছে। এদিকে দৃষ্টি দেওয়। হলে আমার মনে 
হয়, রোগের বীজাণু ধরার যন্ত্র ও আলোক-ফাদের 
সাহায্যে আমরাও এবিষয়ে পূর্বাভাস দেবার 
পদ্ধতি চালু করতে পারব। 

পরিশেষে বলি যে ধান বাংলাদেশের প্রধান 
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ay | বর্তমান খাদ্য সঙ্কটের দিনে ধানের 
অপচয় আইনান্ুুসারে দণ্ডনীয় হওয়া প্রয়োজন | 
এমন কিছু কৃষক আছেন যারা এ সম্পর্কে 
উদাসীন। রোগপোকার আক্রমণে এর! 
নিজেরাতো৷ কোন ব্যবস্থা করবেনই না, বরং 
বোঝাতে গেলে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। 
এরা নিজেদেরও ক্ষতি করেন, আবার আশপাশের 
বহু কৃষকের ফসলেরও যথেষ্ট ক্ষতি করেন। 
আমার মনে পড়ে, একবার জনৈক কৃষকের ক্ষেতে 
পামরি পোকার আক্রমণ হলে, আমার এক 
গ্রামাঞ্চলের সহকর্মীকে শেষ পর্যন্ত থানা থেকে 
পুলিশের সাহায্য নিয়ে তার আক্রান্ত ধানে ওষুধ 
ছড়াতে হয়েছিল | সামগ্রিক স্বার্থের খাতিরে 
এবং দেশের স্বার্থে সরকারী নির্দেশমত রোগ বা! 
পোকার প্রতিকার ব্যবস্থা প্রত্যেক কৃষকের 
বাধ্যতামূলক হওয়া বাস্থনীয়। এ বিষয়ে নতুন 
আইন প্রণয়নের কথাও ভাব। যেতে পারে 
বোধহয়। 





পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর 
যে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছে তাতে উত্তরবাংলার 
মালদা! জেলার একটি বিশেষ ভূমিক! আছে। 
“অধিক ata ফলাও” এ বাণীকে কার্ষে রূপায়িত 
করার শপথ নিয়েছে মালদ। জেল! | 

কৃষির মূল কথা সার এবং সেচ। আজও 
আমর! উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি | হলে ফসলের কথা 
চিন্তা করে আশঙ্কায় অসহায় হয়ে যাই। সেই 
অভাব মেটাতে কৃত্রিম সেচের জন্য মালদ| জেলাতে 
৭৫টি গভীর নলকূপ ও ৫০টি নদী সেচ প্রকল্প চালু 
কর।হয়েছে। কোন জেলায় নদীর সংখ্যা বেশী 
হলে নদী সেচ প্রকল্প কার্যকরী করতে সুবিধা! হয়। 
সেদিক থেকে, অর্থাৎ ভৌগোলিক দিক থেকে; 
মালদা জেল। সে সুযোগ পেয়েছে । এ জেলার 
প্রধান নদী মহানন্দ! একে প্রায় আধাআধি ভাগে 
ভাগ করায় প্রচুর সেচের সুযোগ পাওয়া গেছে। 
এ ছাড়া এ জেলার প্রায় সব ব্লকের ভেতর দিয়েই 
নদী প্রবাহিত। যেমন হরিশ্চ্দ্রপুর আর AAT | 
এই ব্লক ছুটোকে বারমহিষিয়! নদী ছুভাগে ভাগ 


করেছে। মহানন্দ! নদী গাজল; AA, ওল্ড 
মালদা, ইংলিসবাঁজার প্রভৃতি ব্লকের ওপর দিয়ে 
যাওয়ায় এসব জায়গায় জলসেচের বিশেষ HFN 


হচ্ছে | এ ছাড়! ট্যাঙ্গন ও মরা ট্যাঙ্গন গাজল ١ 


আর বামনগোল! ব্লক দুটোকে প্রভূত সাহায্য 
করছে। এই নদীগুলোর উপকূল ঘিরে কৃষকদের 
কামন! আর সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় গড়ে + 
উঠেছে মোট ৫০টি নদী-সেচ প্রকল্প | 1 

এ "জেলাতে ধান চাষ হয় মোট 8:5 লক্ষ 
একর জমিতে | তিন রকমের ধান চাষ হয় 
এখানে | আউশ, আমন এবং বোরো । এখানে 
১৯৬৩-৬৪ সালের উৎপাদনের একটা মোটামুটি 
হিসাব দেওয়। হল। 


ধান জমির পরিমাণ একর পিছু ফলন 
( লক্ষ একর ) (মণ) 
আমন T 32°34 
আউশ ১'৫ ৮'৭২ 
cca 6*5 ১৫৫০ 


দেখ! যাচ্ছে আমন ধান চাষ হয় সবচেয়ে 


সাব-ঞ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার; কৃষি কারিগরি শাখা; মালদ!। 


২৮ 


বেশী জমিতে, আর এ ধান লাগাবার সময় হলে! 


আধাঢ-শরাবণ মাস অর্থাৎ পুরো বর্ধায়। স্থৃতরাং‏ ع 
এ সময়ে আদ বৃষ্টি না হলে এ ফসলের BT‏ > 


সহজেই অনুমেয় । এই গুরুত্বপূর্ণ সময়েই অ 
প্রকল্পগুলিকে তাই বিশেষ ভূমিকা নিতে হচ্ছে। 
কৃষি কারিগরি শাখ। তার সমস্ত জনশক্তি নিয়ে 
নিরলস শ্রমে ব্রতী হয় এ সময়ে বিশেষ করে। 

প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচন 
করা যাক এবার। সেচ এলাকা অনুসারে 
এগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে | যেগুলে৷ 
৫০০ একর পর্যন্ত সেচ করবে সেগুলো! হলে! 
টাইপ ‘এ’, আর যেগুলে! ১০০০ একর পর্যন্ত সেচ 
, করবে সেগুলো! হলো টাইপ “বি? | 


‘এ’ টাইপ প্রকল্প 


১৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে 
৫১৫৫ পাম্পের সাহায্যে জল তোলা হয় এ 
ধরণের প্রকল্পগুলোতে | সেই জল আসে উপকূলে 
১২ ব্যাস-বিশিষ্ট একটা ফাঁপা ৪ থেকে ৫ ফুট 
দীর্ঘ লম্বা! একটি নলে। এটা নদীর ধারে গাঁথা 
অবস্থায় থাকে । সেখান থেকে সরবরাহ-নলের 
সাহায্যে সমস্ত জমিতে জল পাঠানো হয়। শেষ- 
মুখে নাল। কেটে দেওয়া হয় সেখান থেকে 
কৃষকরা! নিজের নিজের জমিতে জল নেয়। 


২ অমতে প্রস্থ বরাবর সেচের জন্য প্রতি ৫০০ ফুট 


7 প্রধান পাইপ লাইন থেকে শাখা লাইন 
বেরিয়েছে। প্রধান লাইন ১৮ ব্যাসের 
আর-সি-সি এবং শাখা লাইন ৯ ব্যাসের 
আর-সি-সি বা সিমেন্ট আযসবেষ্টস পাইপ। 


২৯ 


THT : ফাল্গুন £ ১৩৭৪ 
জমির যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্য সমস্ত 
পাইপ লাইন ১২ থেকে ২ ফুট মাটির নীচ দিয়ে 
নিয়ে যাওয়! হয়। জল সরবরাহ হয় এন-টি-পি 
ভান্ব দিয়ে। এই ভান্বগুলে! প্রতি ৫০* ফুট 
অন্তর জমির ওপরে ওঠানে! অবস্থায় থাকে। 
এবং এগুলো চালন! করে অপারেটর এবং AIR: 
অপারেটাররা | এই o দিয়ে প্রতি 


সেকেণ্ডে ১'৭৫ ঘন ফুট জল সরবরাহ কর! হয়। 
নিচের ছবিতে এটা ভালভাবে বোঝ! যাবে। 





লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ৫০০ ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট 
একটি বর্গক্ষেত্রের চার কোনে চারটি এন-টি-পি 
ভাব দিয়ে জল সরবরাহ করা হয়। 


fe টাইপ প্ৰকল্প 


এগুলোতে ৬১৫৬ ইঞ্চি পাম্প ২৫ অশ্ব- 
শক্তির ইঞ্জিন দিয়ে পরিচালিত। এ রকম ৫টি 


ayaa £ উনবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 
ইঞ্জিন থাকে এগুলোতে | আর জল সরবরাহের 
পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ ঘন ফুট এবং এ 
একই ভাবে জল সরবরাহ কর! হয় । 


_ ভাসমান ষ্টালের নৌকার ওপর ইঞ্জিন 


উত্তরবাংলার নদীগুলোর একটা প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হঠাৎ জল বাড়া। এজন্য উপকূলে 
বসানে। ইঞ্জিন খুব তাড়াতাড়ি সরানোর প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে | এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় এবং অসাবধানে 
ইঞ্জিন জলে ডুবে যাওয়ার ভয়ও থাকে । সে সব 
চিন্তা করে মালদ! জেলার সমস্ত ইঞ্জিনকে বিশেষ- 
` ভাবে তৈরি ভাসমান ষ্টালের নৌকার মত বজরায় 
বসানো হচ্ছে । জল হঠাৎ বাড়লে এই বজরার 
সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনও ওপরে উঠে আসবে 
এবং শীতকালে জল কমে গেলে ইঞ্জিনও নেবে 
যাবে। 

এতে ইঞ্জিন নদীর ধার থেকে আকম্মিকভাবে 
সরানোর ঝুকি থেকে রক্ষা পাওয়! যাচ্ছে । নদী 
যেখানে He ফুটের বেশী গভীর এবং ষেখানে 
কমপক্ষে ৩০ ফুট চওড়া সেখানে সমস্ত ইঞ্জিন 
_ পাম্পকে ৩০%১২% ৪“ মাপের ভাসমান ষ্টালের 
নৌকা বা বজরার ওপরে বসানো হয়। বজরাটির 
পাটাতনের চারপাশে এক ফুট মত জায়গা ছেড়ে 
_ দিয়ে তিন ফুট মত নীচু পাটাতনে ইঞ্জিন পাম্পকে 


বসানো হয়। সেখান থেকে জল সরবরাহ করা৷ 
হয় পাকাপাকিভাবে। 

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকরাই এই স্বীমটি 
পরিচালন! করেন। কৃষকরা জল নেবার প্রয়ো- 
জন বোধ করলে বি,ডি,ওর কাছে দলবদ্ধভাবে 
দরখাস্ত দেয়। ক্রমানুসারে তারপর জল crea 
হয় জমিতে | কারিগরি সমস্ত HR দূর 
করার জন্য রয়েছেন এসি: ইঞ্জিনীয়ার এবং সাব- 
এাসিঃ ইঞ্জিনীয়াররা | কৃষককে উৎসাহিত করার 
জন্য আজও এ জল বিনামূল্যে দেওয়| হচ্ছে। 
কিন্ত অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত খরচের কথা চিন্ত! 
করে ষে কর ধার্য করা হবে তা নীচে দেখানো 
হোলো | 

৫০০ একর সেচ এলাকার জন্য প্রতি একরে 
৭৫ টাকা। 

১০০০ একর সেচ এলাকার জন্য প্রতি একরে 
৭২ টাক] | 

নদী-সেচ প্রকল্পের এই হচ্ছে মোটামুটি চিত্র | 
ইঞ্জিনীয়ারিং দিক থেকে যে অস্ুবিধাগুলো দেখা৷ 
দিচ্ছে বা দিতে পারে তার সম্যক আলোচন! কর! 
এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে আমর! 
আশ! রাখি এবং বিশ্বাস করি আমাদের 
কর্মীবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টাতে যে কোনও বাধা 
দূর করতে পার! যাবে। 





` অমৃতময় বহুদ্ধর! ৷ এর প্রতি কণায় কণায় 
সুপ্ত রয়েছে সৃষ্টির অপূর্ব ছন্দ। বাস্তব বা জৈবিক 
প্রয়োজনে আমর! প্রতি মুহুর্তে এই অমৃত মন্থনে 
ব্যস্ত । স্নেহময়ী প্রকৃতিও তার স্ুধাময় দক্ষিণ 
হস্ত সব সময়েই বরাভয়ের ভঙ্গীতে বাড়িয়ে রেখে- 
ছেন আমাদের দিকে । খতুতে খতুতে বৈচিত্রের 


ফল ও সবজির এক প্রদর্শনী হয়ে গেল আলি- 
পুরের রয়েল এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির 
বাগানে | প্রদর্শনী হল গত ২৭শে ও ২৮শে 
জানুয়ারী | শীতকালের সব রকম ফল ও সবজি 
নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলাদেশের 
ফল ও সবজি Geet শুধু শীতকালীন 
ফল ও সবজিই নয়, এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়ে 
ছিল জ্যাম-জেলী, আচার; বড়ি এবং শুকনে! 
সবজি | 

২৮শে জানুয়ারী আয়োজিত হয়েছিল পুরস্কার 
বিতরণী উৎসব। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 


N শেষ নেই। বিচিত্র স্থপ্টির মনমাতানে! দোলায় 
ভরে আছে এই বস্ুন্ধর! | 
গত কয়েক বছরের মতে। এবারও শীতকালীন 


হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় 
রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর এবং সভাপতির আসন 
অলংকৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন 
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ও সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীদাশরথি তা | 
রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় চারশ' 
প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন এবং 
এদের মধ্যে দেড়শ’ প্রতিযোগী পুরস্কার পান। 
সবচেয়ে বেশী পুরস্কার পেয়ে চ্যালেনজ কাপ পান 
সবজিতে শ্রীঅশোককুমার নায়েক, ফলে দেব- 
নারায়ণ নার্সারী এবং জেল! হিসাবে ২৪ পরগণা 
(দক্ষিণ) জেলা । এ ছাড়া আরও কয়েকটি ১ম পুরস্কার বিজয়ী ফুলকপি 
প্রথম পুরস্কার পান নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের 
গ্রামসেবক শিক্ষণ কেন্দ্র এবং 33093, যাদবপুর | তার সঙ্গে ফল ও সবজির উৎপাদনের প্রতিও 
বড়ি ও আচার তৈরিতে কয়েকটি পুরস্কার পান যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, শহর « 
 বহিয়সী মহিল! শ্রীমতি কমলেকামিনী কুঞ্জচৌধুরী। কিংবা শহরতলী কোন জায়গাতেই এক চিলতে 
সভার প্রথমে রাজ্যের কৃষি কমিশনার জমিও যেন খালি পড়ে না থাকে । এ বিষয়ে 
Aada মুখার্জী অতিথি অভ্যাগত সকলকে স্বাগত যথাযোগ্য প্রচার করবার জন্যে উপস্থিত সকলের ১ 
জানান। অল্প কথায় ফল ও সবজি প্রদর্শনীর কাছেই তিনি আবেদন করেন। | 
প্রয়োজনীয়তার কথ! বুঝিয়ে তিনি বলেন যে প্রধান অতিথির সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রীধর্মবীর 
আমাদের MATT জর্জরিত দেশে ধান ফল ও সবজি উৎপাদনে রাজ্যের জনসাধারণ যে 
গমের অধিক উৎপাদনের দরকার তো আছেই, ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাতে সস্তোষ 
প্রকাশ করেন। তার মতে ফল ও সবজি শুধু 
অপর খাদ্যের সহায়ক নয়, তার পরিপূরকও 
বটে | কারণ ফল ও সবজির দ্বারা খাদ্য সুষম 
হয়। রাজ্যপাল প্রদর্শনীর উদ্যোক্ত। এবং ফল 
ও সবজি উৎপাদকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 
যারা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন তাদের 
উৎপাদন সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি আশা 
করেন, জনগন আরও অধিক সংখ্যায় এই ىت‎ 
যোগিতায় যোগদান করবেন এবং রাজ্যের ATII 
ঘাটতি মেটাতে সাহায্য করবেন। 
১ম পুরস্কার বিজয়ী বাঁধাকপি অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রীদাশরণি তা প্রদশিত 


৩২ 








| 


ফল ও সবজির প্রকার এবং প্রতিযোগীর সংখ্য! 
দেখে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 


"+ ফল ও সবজি যাতে দেশের সর্বস্তরের লোক 


পর্যাপ্ত পরিমাণে পায়, তা আমাদের দেখতে হবে; 
কারণ সুস্থ মণ ও বলিষ্ঠ দেহের জন্যে ফল ও 
সবজির প্রয়োজন খুবই বেশী | 

তিনি অত্যন্ত ছুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে 
পৃথিবীর wate দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে; 
বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায়' ফলের ব্যবহার খুবই 
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কম হয়। এখানে ফলাহারকে সাধারণ মানুষ 
মনে করেন বিলাসিত| । ফলের ছু্পাপ্যতা এবং 
বেশী দাম এর জন্যে দায়ী। আমরা শুধুমাত্র অসুস্থ 
হলে ফল খাই। কিন্তু প্রতিটি মানুষের দৈনিক 
অন্তত আধ পোয়া ফল খাওয়! একান্ত প্রয়োজন | 
আর এরজন্তে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন ৪ কোটি 
৫০ লক্ষ মণ ফল। এই পরিমাণ ফল কি ফলান 


সম্ভব নয় ? তিনি মনে করেন যে বাইরের থেকে 


আমদানি করে নয়, আমাদের এখানে উত্পাদিত 
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ফল যেমন পেয়ারা; কলা, আম, আনারস, পেঁপে, 
শশ! প্রভৃতির উৎপাদন বাড়িয়ে এই অভাব 
মিটতে পারে। 
শাক-সবজির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর 
প্রয়োজন দৈনিক মাথা পিছু দেড় পোয়া কিংবা 
আধ সের। তাই রাজ্যে যাতে বেশী সবজি 
উৎপাদিত হয় সেদিকে তিনি নজর রাখতে বলেন। 
সবশেষে তিনি উদ্ভোক্তাদের গ্রামাঞ্চলেও 
এইরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে অন্থুরোধ করেন 


শীতকালীন ফল ও 
সবজি প্রদর্শনীর পুরস্কার 
বিতরণী উৎসবে কৃষি 
ও সমষ্টি উন্নয়ন মন্ত্র 
শ্ীদাশরথী ol ভাষণ 
দিচ্ছেন। পাশে উপবিষ্ট 
শ্রীধর্মবীর | 


এবং তিনি বলেন যে শহর ও গ্রামের প্রতিটি 
বিদ্ধালয়ে আজ বাধ্যতামূলক কৃষি উৎপাদন 
TFI কর! একাস্ত জরুরী প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। 

সভাশেষে শ্রীমতী সুনীল! মুখাজা পুরস্কার 
বিতরণ করেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ 
জানান উক্ত সোসাইটির সভাপতি Ate 
কুমার মিত্র | 

উৎসবটি সর্বজন অভিনন্দিত হয়। 
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আজকের দিনে পেটটাই মারাত্মক একটা 
সমস্ত৷ হয়ে উঠেছে । কি খাবো ? কি রীধবে ? 
কেমন করে আয়ের মধ্যে কুলোবো৷ ?-_এই সব 
চিন্তার ঘুণিপাকে সব কর্তা-গিন্নীই সমানে পাক 
খাচ্ছেন। চাল বাড়ন্ত, আটা চালাও fee 
বাঙ্গালীর রসন| তে! খান তিন চার রুটিতে তৃপ্তি 
পাবে না। একটুকরো আমের আচার সহযোগে 
দিনের পর দিন রুটির fara নিধিচারে মেরে নিতে 
দেখেছি; কিন্তু বাঙ্গালীর জিভ আর লিভার তাতে 
তৃপ্ত হয় না। হয় না ঠিক; few উপায় কি? 
ঘি, দুধ, মাছ, মাংস, আপেল, আঙ্গুর তো বর্তমানে 
প্রায় চিন্তার বিলাস হয়ে দাড়িয়েছে। fee 
আশ্চর্য এই যে বাংলার জল-হাওয়ায় মানুষ 


৩৪ 


হলেও খাবারের কথা ভাবতে গেলেই আমাদের 
এ সব খাবারের কথাই মনে আসে বেশী FTA | 

কথায় বলে ‘গেঁয়েো যুগী ভিখ পায়না’ | 
তাই গায়ের চিরপরিচিত শাকসবজির কথা! এ- 
যুগে আমর! যেন ভূলতেই বসেছি। অথচ or 
দিনও মা ঠাকুমার! কত সামান্য আয়াসে ও 
খরচায় কত দিব্য ব্যপ্জন রেধে সকলের রসনার 
তৃপ্তি ও দেহের বল রক্ষা করেছেন। বোধহয় 
নেহাৎ নেটিভ বলেই ওরা আজ অপাংক্তেয় হয়ে 
পড়েছে | মাথা পিছু ১৬ আউন্স চাল বা গম 
যখন জুটছে ন। তখন খাবার থালায় পদের কিছু 
হেরফের না করে উপায় কি? আর সেই সব 
যাতে সহজলভ্য, সস্তা, মুখরোচক ও বলকারক 
হয় সেটাও নজর রাখা দরকার। খাদ্যের এমন 
বহুবিধ উপকরণ আজও বাংলায় যথেষ্ট মেলে। 
প্রয়োজন যখন গুরুতর তখন একটু হিসেব করে 
এদিকে দৃষ্টি ফেরালে মুস্কিলের কিছু আসান হতে 
পারে। 

ACH পাধনে ছোলাভেজ। মুগভেজ। অনেকেই 
খেয়েছেন। আজকাল ওগুলে। খাওয়া 555 | 
কিছু দুর্ণ,ল্য হলেও মাঝে মাঝে সকালের চায়ের 
আসরে সবার হাতে ছুটি ছুটি দিলে মন্দ লাগে না। 
বাজে ভাঙ্গ। মোটা চাল বা চালের খুদ, যা ভাত 
হিসাবে রেধে দিত অনেক গিন্নীরই বাঁধে, গুড়ো 
করে Way ইডলি a চিতে পিঠে করে টকঝাল 
দিয়ে খেতে কারও আপত্তি হবার কথ! নয়। 
ওগুলোর খরচ বেশি নয় অথচ যথেষ্ট স্বাস্থ্য প্রদ। 


পকেটে না কুলোলেও ফুলকপি, বাঁধাকপির . 
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SD হা-হুতাশের অস্ত থাকেনা | অথচ আমর! 
ভুলে গেছি যে ছোলার শাক এমন কি লাউ 


২4 ডগাও ওগুলোর ঢাইতে বেশি পোষ্টাই। যা 


€ 


a বলে শহর মহলে প্রায় ভাবাই যায় না, 
সেই বেতো শাকেও বাঁধাকপির চাইতে বেশি 
প্রোটিন ও লবন জাতীয় খাদ্য রয়েছে | কচুশাক, 
কচুরলতা, ঢুলাই, কলমী, হিঞ্চে, ঢে কিশাক, 
BAU, সরষে, মিষ্টি আলুর শাক, শালুকের ডাট। 
সজনের কচিশাক, তেঁতুলের MND কোনটাই কম 
পৃষ্টিকর নয়। সিম ও সিমের বিচি দিয়ে কত 
বিচিত্র খাবারই না তৈরি হতে! ৷ রান্নার হাত 
থাকলে সিমের বিচির তরকারি মোগলাই মাংসকে 
হার মানিয়ে দেয়। অথচ আজকের গুহিনীদের 


° অনেকের কাছেই ওগুলো TANTEN | 


বলতে পারেন, এসবই A পাচ্ছি কোথায়। 
একটু যদি চেষ্টা থাকে তবে ওগুলো জোগাড় 
করা কঠিন নয়। আর কিনলেও আলু, কপি, 
বেগুন ও পটল প্রভৃতি অভিজাত সবজির চাইতে 
দাম অনেক সস্তা । তা ছাড়া দেশের বেশির 
ভাগ লোকই মফঃম্বলে ব! গ্রামে বাস করেন। 
নন থাকলে ছু একট! লাউ কুমড়োর গাছ আর 
এইসব সহজসাধ্য সবজি তোলা মোটেই মুস্কিল 
নয়। বাড়ীর আনাচে কানাচে কিছু জমি তো 
পড়েই থাকে । মোদ্দা কথা দৃষ্টিভঙ্গীর একটু 
Aaa হওয়া চাই! তাহলে পাওয়াও শক্ত 


NRA প্রয়োজনে তোলাও কঠিন হবে না। 


শহরের বাড়ীতেও অনেকেই কাঠের বাক্সে বা 
ঝুড়িতে মাটি ফেলে | একটা লাউ, কুমড়ো, শিম 
বা পুয়ের গাছ করতে দেখেছি। সামান্য 3 


৩৫ 


স্থান হলেও এই আয়টাই বা সংসারের পক্ষে 
কম কি? সবজির মধ্যে আলু, কপি, বাঁধাকপি 
এসব অভিজ্ঞাতদের বাদ দেবেন এমন কথা৷ বলছি 
al! তবে যেগুলো আনাচে কানাচে ডোবার 
ধারে অনাদ্ৃত অবস্থায় গজিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, 
তাদের প্রতি দৃষ্টি ফেরালে খাবার ঝামেলাট। 
অনেকটাই কমতে পারে। 

বাঙ্গালীর ঘরে সব চাইতে বড় অপচয় 
ভাতের WG! আজকের অভাবের দিনেও 
অনেক গৃহিনী মাড় ফেলে দেন। অথচ বড় 
হোটেলে বসে এ মাড়ের সঙ্গে একটু ডালের জল 
ও টমাটোর রস মিশিয়ে লবন দিয়ে বিলিতি 
কায়দায় সুপ হিসেবে খেতে আমাদের রুচিতে 
বাধে না। বাড়ীতে এভাবে এক কাপ সুপ 
ছেলেমেয়েদের ভাতের পাতে গিন্নীরা অনায়াসেই 
দিতে পারেন। একটা বা আধটা মিষ্টি আলু- 
CHG) ভাতের পাতে খেলে চালও কম লাগে। 
দেহেরও শক্তি বাড়ে। দেশে বা বিদেশে 
অনেককে ছুপুরেই খাবার হিসাবে ছু খানা কটি, 
এক হাত! BI সিদ্ধ, লবন ও লেবুর রস দিয়ে 
এক আধটা মিষ্টি আলু পোড়া ও কিছু সহজলভ্য 
সবজি খেতে দেখেছি | এতে হয়তে। ا‎ 
খাবার আনন্দ হবে না) তবে দেহের পুষ্টি ও 
পকেটের স্বস্তি হবে। 

সুস্থ সবল দেহের জন্যই খাওয়া a 
প্রয়োজনে ছু চারটে ফল খেতে অনেকে উপদেশ 
দিয়ে থাকেন। ফলের বেলাতেও মনে আসে 
আম, কমলা; আপেল, IFT অথচ বেল, 
বাতাবী, টমাটো, পেয়ারা) জাম, ডাব, লেবু, 


আমলকী, পাঁণিফল, আতা, পেঁপে এরা সব 
অনাদূত ফলের পর্যায়ে পড়েছে। আজকাল 
বাড়ীতে কারও অসুখ না করলে ফলের চিন্ত! প্রায় 
উড়েই গিয়েছে। অথচ নিত্য আহার্ষের মধ্যে স্থান 
ন! হলেও, মাঝে মাঝেও যদি ছু একট! ফলের 
ব্যবস্থা করা যায় বা এক-আধ কাপ বাতাবীর 
বা টমাটোর রসের ব্যবস্থা কর! যায় তবে অনেক 
আধি ব্যাধির হাত থেকে রেহাই তো মেলেই 
তাছাড়া কিছু wy খাবারও বাঁচে । দেশ গাঁয়ে 
দু একট! কাঠাল; পেঁপে, পেয়ারা, As ও 
বাতাবী লেবুর গাছ ও গোটা! ৬-৭ টমাটোর গাছ 
কর! খুব শক্ত কি? হয়ত এসব অনেকের 
বাড়ীতেই আছে কিন্তু GACH অফল! হয়ে গেছে। 


চাষে ফলন বাড়াতে জমিতে 
আধুনিকভাবে তৈরি একমাত্র বি, ই, “wae পিহ 
সে চাহিদ! সাফল্যজনকভাবে মেটাতে পারে। 
সেলিং এজেন্ট : দি ষ্টীল ক্ৰাফট এজেলিজ 
১০৯নং নেতাজী সুভাষ রোড, রুম নং ২১, 
(১ম তল) কলিকাতা-১ 
গ্রাম : 530121281 
প্রস্তুতকারক : বিশ্বকর্মা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস 
৩৩বি, হরিশ চাটাঞ্জি BS, কলিকাতা-২৬ 





বস্মুন্ধর! : ফাল্গুন : 


একটু সার, জল ও 79 পেলে ওরাই আবার ফল 
দেবে। 


১৩৭৪ 


A 


আসল কথ! দিন বদলেছে। কিন্তু আমাদের * 


দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়নি । আজ গৃহিনীদের দেখ! 
দরকার, কি করে অল্প আয়ে চারিদিক সামলানো 
যায়। আগে যা সহজলভ্য ও সন্তা ছিল, সে- 
গুলো আজ দুষ্প্রাপ্য হয়েছে বলে ছেলেমেয়েদের 
তৌ al খাইয়ে রাখতে পারা যাবে 31| নতুন 
উপায় খুজতে পারলেই বাচা সম্ভব হবে। যিনি 
ত! পারেন তিনিই Col ঘরের লক্ষ্মী, তিনিই তো 
প্রকৃত গৃহিনী | 


( ক্ষেত খামারের খবর ) 


জল 


ফোন £ ৪৭-২৬৩৮ 


> 


v: 





উচ্চগুণের বীজ-শিক্প গঠনের পথে 


জাতীয় বীজ নিগম ১৯৬৩ সালে স্থাপন কর! 
হয়েছিলো! এবং ভারত সরকার কতগুলো মুখ্য 
কাজ এর ওপর অর্পণ করেছিলেন। ত! হচ্ছে 
দেশের মধ্যে একটি ভাল গুণের বীজ-শিল্পের 
উন্নয়ন, মূল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং সরব্র।- 


< হের সংগঠনরূপে কাজ SN গোড়ার দিকে 


প্রধানতঃ সঙ্করগুলির উচ্চগুণের বীজ উৎপাদন 
এবং সরবরাহের ওপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। 
প্রথমে এই নিগম সঙ্কর ভুট্টার বীজ উৎপাদনের 
কাজ হাতে নেয়। aga বাজরা এবং জোয়ার 
পরে প্রচলন কর! হয়। সঙ্কর এবং সঙ্কর বীজের 
নমুনা বের করার পর থেকেই কৃষকদের ওপর এর 
একটা! ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছে | 


সঙ্কর বীজ উৎপাদনে দ্রুত প্রগতি লাভ করা৷ 
গেছে। যেখানে ১৯৬৩-৬৪ সালে ASA ভুট্টার 
নমুনা-বীজ উৎপাদনের জমির পরিমাণ ছিল ৬৪৩ 
হেক্টর, সেখানে ১৯৬৭-৬৮ সালে পরিমাণ দাড়াবে 


২৬৮,০০০ হেক্টর । জোয়ারের পরিমাণ দাড়িয়েছে 


` 8'8 হেক্টর থেকে ১৭,৬০০ হেক্টর এবং 9 


বাজরার YD থেকে ৭,২০০ হেক্টরে। ১৯৭০- 


৭১ সালের শেষে এই তিনটি প্রধান ফসলের 
ASI নমুনাগুলির আয়ত্বে ৬০ লক্ষ হেক্টর জমিকে 
আনা হবে বলে আশ! করা যাচ্ছে। 


সবজি বীজের চাহিদাও প্রচুর পরিমাণে 
বেড়ে গেছে এবং যদিও এই নিগম প্রথমতঃ উচ্চ 
ফলনশীল জাতগুলোর বীজের পরিমাণ বাড়ানো 
এবং নমুনা-বীজ দেখানোর জন্যে উন্নত করা 
হয়েছিল, তবুও বহু সংখ্যক সবজি ফসলের 
কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে | এই কাজের দিকে 
দৃষ্টি দেওয়ার উদ্দেশ্য হোল যাতে কৃষকর! ভাল 
জাতের সবজি বীজ পেতে পারেন। 


কার্যস্ণচীর প্রসার 


জা, বী, নি, (জাতীয় বীজ নিগম ) একটা! 
নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী সবজি বীজ উৎপাদনের 
কাজ হাতে নেন। এবং তাও শুধুমাত্র মূল বীজ 
উৎপাদনের জন্য; যাতে বেসরকারী সংস্থা এবং 
রাজ্য কৃষি বিভাগ ভাল জাতের বীজ পরিবর্ধনের 
কাজ হাতে নিতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের 
বিপুল চাহিদার দরুন জা, বী, নি, সবজির নমুনা 
বীজ উৎপাদনে প্রথম PÉ গ্রহণ করেন 
১৯৬৪-৬৫ সালে। এই কাজে চুক্তিবদ্ধ বীজ 


উৎপাদকদের সাহায্যে কর! হয়ঃ বিশেষ করে 
পুসা শ্রাবণী টেড়স এবং বনেভিলে মটরের 
জাতের জন্য । একই সঙ্গে অন্যান্য প্রকারের 
সবজি বীজের উৎপাদনও জা, বী, নির মূল বীজ- 
কেন্দ্র হেমপুর ( উত্তরপ্রদেশ) এবং নন্দীকোট- 
কুরেও ( অন্ধগ্রদেশ ) বাড়িয়ে দেওয়| হয়। 


ফুলকপির বীজ উৎপাদন 


নাবি ফুলকপির বীজ spre এবং অন্যান্য 
দেশ থেকে আমদানি কর! হোত। জাতীয় বীজ 
নিগম নাবি ফুলকপি ‘স্নোবলে’র বীজ ১৯৬৪-৬৫ 
সালে ৭২৬ কিলোগ্রাম এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে 
১২৫০ feat, আমদানি করে ন্যায্য দামে রাজ্য 
কৃষি বিভাগ এবং অন্তান্যকে বিক্রি করেন। 
ভেজালবন্ধ করার জন্য বীজ মোহরযুক্ত থলেতে 
সরবরাহ করা হয়। এই সঙ্গে নাবি ফুলকপির 
বীজ উৎপাদনের সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা! 
গ্রহণ করা! হয়। আমাদের দেশে ১৯৬৫-৬৬ 
সালে এই জাতের প্রায় ১৩০০ কি, راك‎ বীজ 
উৎপাদন Fal হয় এবং তার ফলে ১৯৬৬ সালে 
এই বীজ আর আমদানি কর! হয় না | ১৯৬৬-৬৭ 


বহুন্ধর! : PHA : ১৩৭৪ 


সালে বীজ উৎপাদনের কাজ ২৪ হেক্টর জমিতে 
কর! হয় এবং নাকচ ইত্যাদির পর ১০ হেক্টর জমি 
থেকে প্রায় ২২০০ কিঃগ্রা, বীজ পাওয়া যায়। 


আমাদের দেশের প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে এই is 


উৎপাদন যথেষ্ট বলে মনে হয়। 


বিভিন্ন জাতের ফসলের উচ্চগুণের বীজের 
জনসাধারণের চাহিদা যথাসম্ভব পুরণ করাই জা, 
বী, RF প্রধান উদ্দেশ্য | যেসব সংগতি এবং 
সময় হাতে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে জা, বী, নি, 
দেশের মধ্যে নমুনা-বীজ উৎপাদনের সুযোগ প্রভূত 
পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাছাড়া বীজের . 
ব্যবহারকারী ও উৎপাদক উভয়ের মধ্যে বীজের 
গুণের সম্বন্ধে সচেতনতার ব্যাপারে কার্যকরী 
Apes দিয়েছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশে বীজের - 
গুণ সম্বন্ধে সজাগ হওয়া এবং বীজ পরিবর্ধনের 
বিষয়ে জা? বী, নি, যে কার্যস্চী হাতে নিয়েছে, 
তার চেয়েও অনেক ব্যাপকভাবে করার জন্য 
আরও অনেক কিছু করার প্রয়োজন আছে। 


[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ | ] 





051155313 কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প 
রাইও গ্র্যাণ্ডের উচ্চভূমিতে অনাদূত এক 


বিরাট এলাকায় বোলিভিয়ান সরকারের পক্ষে 


/ জার্মান প্রোজেকট ইউনিয়ন একটি বৃহৎ সেচ 
'_ প্রকল্প রূপায়িত করেছে | বোলিভিয়াতে কিছু- 
কাল নান! কাজের মাধ্যমে পরিচিত “ইনজিনিরীয়! 
গ্লোবাল’ নামে জার্মান বোলিভিয়ান উপদেষ্টা 
দলটির সহায়তায় বোন নামে জার্মান প্রোজেকট 
ইউনিয়ান এই প্রকল্পটি তৈরি করেছেন | 


এক সমীক্ষা! থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রকল্পটির 
ফলে ২,০০,০০০ হেকটর জমি শীতকালীন গম; 
তৈলবীজ, তুলো, সয়াবীন, চীনাবাদাম ইত্যাদির 
চাষের وت‎ ধার্য হয়েছে। তা ছাড়া প্রায় 
২,০৯১০*০টি গরুর জন্যে ১,৫০,০০০ হেকটর 
জমি ঘাষ চাষের জন্যেও মনোনীত হয়েছে। 

প্রকল্পটি থেকে আশ! করা যাচ্ছে যে, সেচ 


প্রাপ্ত এলাকায় উৎপন্ন ty আন্তর্জাতিক বাজার 
দরে বিক্রি করা হোলে, সেই শম্ত-মূল্য কয়েক 


বছরের মধ্যে বোলিভিয়ার আমদানি করা শস্তের 
খরচ বাবদ ব্যয়িত ২০ মিলিয়ান ডলারই শুধু 
ফিরিয়ে আনবে না; কিংবা আন্তর্জাতিক 
বাজারে সেই শস্য বেচে যা পাওয়! যাবে তা দিয়ে 
বোলিভিয়ার বাড়তি প্রয়োজনীয় গম, দুগ্ধজাত 
সামগ্রী, তুলো, সবজি, OB এবং মাংস 
ইত্যাদিই যে শুধু যোগাতে পারবে তাই নয়; 
বিক্রীত শস্য থেকে যে আয় হবেঃ তা বোলি- 
ভিয়ার মোট রপ্তানি মূল্যের চেয়ে আরো! অতিরিক্ত 
ve মিলিয়ান ডলারের সংস্থানও করবে । এবং 
একথাও উল্লেখযোগ্য যে, এই বাড়তি ৬০ 
মিলিয়ান ডলার বোলিভিয়ায় উৎপন্ন উল্লিখিত 
সামগ্রীর মোট মূল্যের প্রায় তিনভাগের ছুই- 
ভাগের সমান। 
উপ-গ্রীশ্মমণ্ডলীয় শুকনো আবহাওয়া, 
ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যস্ত স্বল্পস্থায়ী atta 
কালীন ভিজে আবহাশুয়৷ এবং বিপজ্জনক অনল্প- 
স্বল্প FAM সমেত দীৰ্ঘকালীন শীত খতুই এই 
অঞ্চলের কৃষির পক্ষে আদর্শ আবহাওয়|। 


৩৯ 


` বোলিভিয়া, 516551 এবং ব্রাজিলের প্রধান 
প্রধান উপভোক্তা সংস্থাগুলোর সঙ্গে রেলপথ 
a meiga পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার মাধ্যমে 
বোলিভিয়ার ওপনিবেশিক বা কুষিকর্মীদের 
একটা যোগাযোগ আছে। উত্তর আর্জেন্টিনায় 
ফসল তোলায় সাহায্যকারী হিসেবে বাৎসরিক 
চুক্তিতে 'বোলিভিয়ান ট্রযাঙ্গেলের' যেসব লোকেরা! 
কাজ করে, Stal বোলিভিয়ার ওপনিবেশিক 
al কৃষিকর্মীদের সাহায্য করতে পারে। ১৯৫২ 
সালের কৃষি সংস্কারের ফলে যে সব জমিদারর! 
বড় খামার সম্ভবত চালাতে পারবেন। 


ডেনমার্কে MOTI ভূমিকা ছোট নয় 


ডেনমার্কের অর্থ নীতিতে কৃষির স্থান সব 
সময়ই গুরুত্বপূর্ণ । মোট ৪৩,০০০ বর্গ কিলো- 


মিটার ভূমির মধ্যে মাত্র শতকরা! ৮ ভাগ জমিতে 


চাষ কর! হয় এখানে । দেশের শতকরা ২৫ 
ভাগ লোক কৃষিকাজ করে থাকে । এ দেশে 
নিবিড় প্রথীয় চাষ কর! হয়। মোট জমির 
শতকরা ১০ ভাগের চেয়েও কম জমিতে মাত্র 
২,০০০ বড় খামার রয়েছে। মোট খামারের 
মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছোট ছোট অধিকারভূক্ত 


বহুন্ধর! : Fa : ১৩৭৪ 


জমি। এই জমিখগুগুলোর পরিমাণ ১০ হেকট- 
রেরও %7 | 


পশুখাছ্যের ব্যাপারে ডেনমার্ক নিজেদের 
তৈরি পশুখাগ্ক এবং আমদানি কর! শস্য ও খইল 
জাতীয় খাদ্যের উপরই নির্ভর করে। এই 
পশুখাদ্য ডেনমার্কের শুধু নিজের ব্যবহারের 
জন্যেই যথেষ্ট নয়। পরস্ত বিদেশের বাজারেও 
ওর। ভাল পরিমাণ বাড়তি পশুখান্কের যোগান 
দিতে পারে। যেসব জিনিস ওর! রপ্তানি করে 
থাকে, তার মধ্যে মাখন-দেয়৷ শুকরের মাংস, 
অন্যান্য মাংস, গো-বাছুর; ঘোড়া, পনির, ডিম, 
আলু, অন্যান্য বীজ এবং দুধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য | 


কৃষি উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সমবায় - 


আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছে। ডেনমার্কের 
কৃষিতে, বিশেষ করে পশুখাগ্য উৎপাদনে সমবায় 
আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট PAP রয়েছে। 
সমবায় প্রথায় গো-পালন কেন্দ্র এবং মাংস 
বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে ডেনমার্কে উন্নত 
ও একই মানের ভাল জিনিস উৎপাদন কর! 
সম্ভব হয়েছে | তার ফলে জমিদার বা ধনীদের 
মতোই সাধারণ কৃষকরাও একই দামে ভাল 
জিনিস পেতে পারছে । . 





A 





উৎপাদকদের ওপর শোষণ বন্ধ করার জন্য 
রাজ্য কুষি মন্ত্রীর ভাষণ 


বর্ধমান জেলার বরশুলে সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার 
কৃষি সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মন্ত্রী 
শ্রীদাশরথি তা বলেছেন যে উৎপাদকরা ভাল 
 খাগ্ না পেলে রাজ্যে কৃষি উন্নয়ন কখনই সম্ভব 
নয়। কেননা, উপযুক্ত খাগ্ পেলেই উৎপাদকরা 
কৃষির উন্নতির জন্য যথার্থ উদ্যোগী ও উৎসাহী 


7 হতে পারবেন। 


সম্প্রতি বর্ধমান জেলায় ৬ দিনের এক 
প্রশিক্ষণ শিবিরে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকদের 
ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্য কৃষি মন্ত্রী এই মন্তব্য 
করেছেন। 


কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
a) তা উৎপাদকদের ওপর শোষণ বন্ধ হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তার Fel উল্লেখ করে বলেন, এই 
শোষণ বন্ধের জন্য প্রত্যেক গ্রামে শস্ক-ব্যাঙ্ক 
বা ধর্ম গোলা চালু কর! একান্ত প্রয়োজন | 


কৃষি মন্ত্র বলেন, AI সমস্যা সমাধানের 

খু জন্য শুধু মাত্র ধানের ফলন বাড়ালেই চলবে না; 

_ জনসাধারণের FA খান্তের জন্য তগুল জাতীয় 

O খাদ্যের সঙ্গে অগ্তান্য খাদ্যশস্তের চাষও করা 
উচিত i 


শিবিরের শিক্ষার্থীর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
পশ্চিমবাংলাকে খাচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারবেন 
বলে মন্ত্রী মহোদয়কে আশ্বাস দেন। পক্ষান্তরে 
তারা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সেচ? সার, 
উন্নত জাতের বীজ এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির 
সময়োপযোগী সরবরাহের জন্যে অনুরোধ জানান। 


নদীয়া জেলায় গমের চাষ 


গমের চাষের জন্যে নদীয়ার মাটির উপযুক্তত! 
সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। গত বছরও নদীয়া 
জেলায় মাত্র ৫০০ একর জমিতে গমের চাষ কর! 
হয়েছিল। ظ‎ 

এই বছর মোট ৮,৫০০ একর জমি গম চাষের 
আওতায় আনা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ভাল 
ফলন এবং বাজারের চাহিদা! দেখে নদীয়ার 
কৃষকরা গম চাষে ক্রমেই উৎসাহিত হযে 
পড়ছেন। 

স্থানীয় কৃষি বিভাগ নদীয়া জেলায় গভীর 
নলকৃপ সেচ এলাকায় উৎপাদনের জন্তে ৩২৬ টন 
মেক্সিকান জাতের গমবীজ কুষকদের মধ্যে 
বিতরণ করেছেন। 

একথ। উল্লেখযোগ্য যে, কালীগঞ্জ, হরিণঘাট, 
চাকদহ, নাকাশিপাড়া, রাণাঘাট এবং কৃষ্ণনগর | 
ব্লকের অন্তর্গত গভীর নলকৃপ এলাকায় গম চাষ 
বিশেষভাবে সফল হয়েছে | 


বোরোখন্দে তাইচুৎ নেটিভ-১ ধান 
চাষ করে একর পিছু ১০ মণ ফলন 


মালদহ জেলার কালিয়াগঞ্জ ১নং ব্লকের 
অধীন সেলিমপুর অঞ্চলে ত্রিমোহিনী নূতন 
আজগুবি গ্রামটি অবস্থিত। গাঁয়ের নাম শুনে 
যেমন অবাক হতে হয়, এই গাঁয়ের কৃষক শ্রীনেশ 
মহাম্মদের বাহাদুরি দেখেও অবাক ন হয়ে পারা 
যায় না। শ্রীনেশ মহাম্মদ সম্প্রতি রোরোখন্দে 
তাইচুং নেটিভ-১ ধানের চাষ করে একর পিছু 
১০০ মণ ৪ সের ফলন পেয়েছেন। এই ফলন 
মালদহ জেলায় রেকর্ড 792 করেছে। 


স্বাভাবিক কারণেই উচ্চমানের এই ফলন 
স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহের উৎস হয়ে উঠেছে। 
স্থানীয় কৃষকর। এই উদাহরণ দেখে বোরো 
হিসেবে তাইচুং নেটিভ-১ ধানের চাষ শুরু করে 
দিয়েছেন। তার ফলে অধিক ফলনশীল ধান 
চাষের জন্যে জেলার শতকর৷ প্রায় ৮০ ভাগ 
জমিই কাজে লাগানে। হচ্ছে। 


অধিক ফলনশীল ধানের চাষ 


বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকের অধীন ওর- 
গ্রামের শ্রীবীরেন অধিকারী অধিক ফলনশীল ধান 
উৎপাদন করে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 
একর পিছু শ্রী অধিকারীর উৎপাদন হয়েছিল 
৮৭ মণ ২৩ CHF | 


A অধিকারীর উৎপাদনের এই উচ্চমান 
ওরগ্রাম এবং পার্থবব্তাঁ বহুগ্রামকে উৎসাহিত 


কাছ থেকে দেশীয় জাতের ধানবীজ নিয়ে & 
তার বিনিময়ে উচ্চ ফলনশীল আই-আর-৮ ধান- 
বীজ বিতরণ করেছেন। তিনি নিজের ব্যবহারের 
জন্যে মাত্র ২ কুইণ্টাল বীজ রেখেছেন। 


A অধিকারীর মোট ১৬ একর জমির মধ্যে 
মাত্র ৯ একর জমিতে সারা বছর ধরে সেচের 
সুবিধা! রয়েছে | আগামী খরিফ খন্দ থেকে 
তিনি এই ৯ একর জমিতে আই-আর-৮ ধানের , 
চাষ করবেন বলে স্থির করেছেন। k 


নতুন NO গবেষণাকেন্দ্র 


আরও উৎপাদনে কীভাবে কৃষকদের সাহায্য 
eal যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্য কী ভাবে আরও 
সুন্দর করে ব্যবহার করা যায়__বর্তমানে পৃথিবীর 
সর্বত্র কৃষি-বিজ্ঞানীদের সামনে এই দুটিই মুখ্য 
সমস্তা। বিভিন্ন কেন্দ্রে কর্মরত ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর! 
কৃষি-গবেষণার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশকে 
অগ্রগামী করে তুলছেন | 


ব্রিটেনের ছুটি প্রখ্যাত কৃষি গবেষণ কেন্দ্র 
রোদামস্টেড একৃসপেরিমেপ্টাল ষ্টেশন ও ট্রপি- 
ক্যাল প্রোডাক্টস ইউনিটে কৃষি সমস্যার 
সমাধানে যথেষ্ট কাজ হয়েছে । সাম্প্রতিক কালে 
ব্রিটেনে নতুন প্রোটিন tS সন্ধানে ও খাছের/ 
সুষ্ঠু সংরক্ষণের দিকে উদ্যম Crem হচ্ছে। 


সম্প্রতি লণ্ডনের কাছে হাই ওয়াইকম্থিতে 


পুষ্টি ও শস্য বিজ্ঞানের গবেষণার উন্নতির জন্য 


8R 


বসুন্ধর! : উনবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 


দশলক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম 
খাগ্ উৎপাদনকারী ফার্ম, র্যাংক হোভিস ম্যাক 
ডুগাল লিঃ একটি গবেষণাকেন্দ্র খুলেছেন। 


এই গবেষণাকেন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হোল 
প্রচলিত খাগ্তশস্তের খাঘ্মূল্য বাড়ানো ও নতুন 
খাদ্ধদ্রব্য উৎপন্ন করা এবং ভবিষ্যতের খা্যদ্রব্যের 
উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা | 


বলেছেন, “বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা সপ্তাহে 
১০ লক্ষ হারে বাড়ছে। যদ্ধি আমর! প্রীগ্রসর 
তাহলে অনেক শিশুই পুষ্টির অভাবে মারা 


r যাবে।” 


এই কেন্দ্রে গবেষণার বিষয় ষ্টার থেকে 
উচ্চমানের প্রোটিন তৈরি; পুষ্টিমান ও স্বাদ 
অক্ষুন্ন রেখে খাদ্য সংরক্ষণ; রোগমুক্ত ও 
অধিক ফলনের শস্যবীজ্জ উৎপাদন। এছাড়া 
১৯৬৪ সালে র্যাংক বৈজ্ঞানিক দল ডিম ঠাণ্ডা 


ও BF করার যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন সে 
সম্পর্কে আরও গবেষণা ইত্যাদির উল্লেখ কর! 
যেতে পারে | 


আসানসোল মহকুমায় একরে ৮৭ মণ ধান 

আসানসোল মহকুমার অনডাল ব্লকের BA 
গ্রাম নিবাসী শ্রী হরিমোহন মেহের। এ বৎসর 
উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষে বিশেষভাবে সাফল্য 
লাভ করেছেন। 


শ্রীমেহেরা গত খরিফ IO আই-আর-৮, 
তাইচুং নেটিভ-১, এন, সি-৬৭৮ ও এন, সি-১২৮১ 
জাতের ধানের চাষ করেছিলেন। জান! গেছে 
যে, তিনি আই-আর-৮ ধানের ফলন পেয়েছেন 
একরে ৮৭ মণ, তাইচুং নেটিভ-১নং একরে ৬৮ 
মণ এবং এবং এন, সি-৬৭৮ ধানের ফলন 
পেয়েছেন একরে ৬০২ মণ | 


শ্রী মেহের! মনে করেন, গত খরিফ মরস্থমের 
প্রথম দিকে অস্বাভাবিক বেশী বৃষ্টিপাত al হলে 
তিনি আরও বেশী ফলন পেতেন | 








wate একটি ভাল৷ জৈব সার 
কোলকাতার জাজ (তলানি) সার 


গাছের তিনটি প্রধান খাগ্ উপাঁদানই এতে আছে। 

সাজ দিলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে এবং তার কর্মক্ষমতাও বাড়ে। তাছাড়া 
এক টন 315 প্রায় ৫ টাক! দামের রাসায়নিক সারের সমান কাজ করে। 

প্রতি টন ১০ টাকা দরে এই সার আপনার নিকটস্থ ব্রড গেজের রেল স্টেশন অথবা 1 
কোলকাতার ৩* মাইলের মধ্যে পাকা রাস্তার ধার পর্যন্ত পৌছে দেয়! হয়। রেলে পাঠাবার জন্য 
কমপক্ষে ২০ টনের এবং লরীতে পাঠাবার জন্য কমপক্ষে ৮ টনেৰ অর্ডার দিতে হবে। উত্তর 
বাংলায় এই সার সরবরাহ করা হয় না। 

আপনার প্রযোজনীয় রাজ সাবের রা গ্রামসেবকের কাছে বা রক অফিস পেশ 
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লেবু গাছের রোগ ও CONFI 
লালমোহন প্রামাণিক 
চাষ করি আনন্দে -*; 
নীতিশ লাল ভৌমিক 
খান্দশরী চিনির ভবিষ্যত 
হরেন্দ্র নাথ বনু 
পানের চাষ 
চিদানন্দ গোস্বামী 
কি তবে দিলাম ( 5551 ) 
উদয়ন ভৌমিক 
aA গান (কবিতা! )** 
ইল! দত্ত 
দায়িস্ববিহীন কাজ ... ১০০ ২8 
ডঃ তুলসীদাস (সনগুপু 
তাইওয়ান জাতের ধান চাষের সময় WH) ২৭-২৮ 
নিখিল FH ঘোষ 
মসলা-_জয়ত্রী ও জায়ফল 
মুরারী প্রসাদ গুহ 
এ মরস্থমে হুগলী 
সমর মিত্র 
শিবপ্রসাদ ঘোষ দক্তিদার 
কৃষি সমীক্ষ! 
বর্ণান্তক্রমিক লেখক ও লেখার BÎ 





“With compliments from : 


Associated Tube Wells (India) 


PRIVATE LIMITED 


12, Scindia House Area Office : 9/1, Darga Road 
New Delhi-i Calecutta-17 
Phone : 
46546 & 46547 44-7395 


Pioneers in Deep Tubewell Drilling, Manufacturers of Railway Signalling Equipment 
(Mechanical & Electrical), VERSHA High Level Cast Iron Cisterns with 
ISI Quality Mark, Bench and Pipe Vices, Chain Pully Blocks, 
Winches upto 25 tons capacity, Seemless and 
Welded Pipes ete. 











বসন্তের Cla আজ আকাশে বাতাসে ৷ যে 
দিকেই তাকানে! যায় কচি নতুন পাতায় নবীনের 
পরশ | পলাসে শিমুলে রাঙ্গানো বন ও প্রান্তর 
পুরানে! ও জীর্ণকে ত্যাগ করে নতুনের যাত্র! | 

আজ দেশের সাধারণ কৃষকদেরও পুরানে। 
আমলের চাষ পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক 
উন্নত প্রথায় চাষ করার দিন এসেছে, না হলে 
ফলন বাড়ানো সম্ভব নয়। এই পরিবর্তন আনতে 
হবে চাষের জমি তৈরি কর। থেকে, সার দেওয়া, 
উন্নত ও ভাল বীজ ব্যবহার কর!) ফসল রুক্ষ! ও 
উৎপন্ন ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সমস্ত 
কাজে | 

এর দরকার যে FSS 3192583 খাদ্য ও 
কৃষি দপ্তরের এক সতর্কবাণী থেকে বোঝ! যাবে। 


॥ Qed ॥ 


১৯শ THs ১২শ সংখা 


চৈত্র, ১৩৭৪ ১৮৮৯ শকাব্দ 


তারা বলেছিলেন যে বর্তমানে সার! পৃথিবীতে খাদ্ধ- 
শস্তের চাহিদ! যেভাবে বাড়ছে, সে হারে Bas 
বাড়ছে A! ফলে এখানকার BES দেশগুলির 
পক্ষে ঘাটতি অঞ্চলে সাহাযা দেওয়া শক্ত হবে। 

আমর! আজও খাদ্যের জন্য পরনির্ভরশীল | 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফলন বাড়িয়ে আমাদের 
তাই স্বয়ংভর হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সুখের 
বিষয় যে ভারতে খাগ্তশস্তের উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্য কৃষিতে বিজ্ঞানের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়ছে | 
নতুন নতুন উন্নত জাতের বীজের আবিষ্কার হচ্ছে। 
শুধু ধান ব! গমের নতুন ও উন্নত জাত আবিষ্কারের 
চেষ্টাই হচ্ছে না, 5515: ICI নতুন ও উন্নত 
জাত আবিষ্কারের চেষ্টাও কর! হচ্ছে। পরীক্ষার 
কলে ভুট্টা, T1, TMD, সরষে ইত্যাদিরও নতুন 
উন্নত জাতের বীজ বার করা হয়েছে । এই 
প্রচেষ্ট| ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। আশ! 
কর! যায় এর ফলে আগামী দিনের ফসলের 
উৎপাদন চমকপ্রদ হবে। 

তবে চমকপ্রদ ফলন তখনই সম্ভব হবে যখন 
সাধারণ কৃষক এইসব উন্নত বীজ ব্যবহার করবেন 
এবং উন্নত প্রথায় এর চাষ করবেন | গ্রামসেবক 
ও ব্লকের FRA চাষের নতুন নতুন পদ্ধতির 
কথ! কৃষকদের কাছে পৌছে দেবেন এবং কৃষকর! 


a33 : উনবিংশ বর্ষ : ১২শ সংখা 


এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ঠাদের কাছেই 
পাবেন। উন্নত প্রথায় চাষের জন্য বীজ ছাড়া 
বিশেষ প্রয়োজন সার ও জলের। রাসায়নিক 
সারের চাহিদ! অনুযায়ী সরবরাহ আজও যথেষ্ট 
নয়। তাই কৃষকর! যেন শুধু রাসায়নিক সারের 
ওপর নির্ভর করে না থাকেন । রাসায়নিক সারের 
সঙ্গে সঙ্গে জৈব সার জমির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য 
দরকার | জৈব সার কৃষকর! ধইঞ্চার চাষ করে 
ও কম্পোষ্ট তৈরি করে করতে পারেন। 

কৃষক যাতে জলের TR পান তারজন্য ছোট 
ছোট সেচ পরিকল্পের ওপর সরকার থেকে বিশেষ 
জোর দেওয়। হয়েছে এবং কৃষকদের ছোট সেচ 
পরিকল্প করার জন্য নান! সাহায্য দেওয়া হচ্ছে | 


উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করাই যথেষ্ট az | 
ভিন্ন জাতীয় বীজের চাষের পদ্ধতিও ভিন্ন। 
কৃষকদের এ বিষয়ে শিক্ষা! দেওয়ার জন্য ata 
প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা কর! হয়। কৃষকদের 
অন্থুরোধ করবে! এই প্রশিক্ষণের সুবিধা যতটা 
সম্ভব তার! যেন নেন। তা! না হলে শুধু ভাল 
বীজ ও সারের ব্যবহারেই ফলন ভাল হবে না। 
কোন ফসলে BSH) সার দিতে হবে, এবং কখন 
দিতে হবে 5| তাদের ভাল করে জেনে নিতে হবে। 

যেহেতু কৃষকদের ওপর ফলন বাড়ানে। নির্ভর 
করছে, তাই তারা যেন যতদূর সম্ভব উন্নত প্রথায় 
চাষ করে দেশের ND সমস্যার সমাধানে সাহায্য 
করেন। 


¢ 








লেবুর মধ্যে সাধারণতঃ কমলালেবু ও এ ও বি আছে। এছাড়াও এতে ক্যালসিয়াম, 
A” পাতিলেবুর চাবই পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী। ফসফরাস ও লৌহ জাতীয় উপাদান আছে। 
দার্জিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলে কমলালেবুই আমাদের দেশ্ লেবু শুধু টাটকা ফল হিসাবে 
প্রধান ফল। সমতল অঞ্চলের অন্যান্য জেলায় ব্যবহার করা হয় না, শীতল পানীয় হিসাবেও এই 
পাতিলেবু, কাগজিলেবু ও বাতাবিলেবুর চাষ রসের যথেষ্ট চাহিদা আছে। লেবু গাছ সম্বন্ধে 
হয়। ফলের মধ্যে আম এবং কলার পরেই কোন কিছু আলোচনা করতে হলে লেবুর শ্রেণী 
লেবুর স্থান। কমলালেবু অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু বিভাগ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার | 
< ও রসালো ফল। এর রসে প্রচুর ভিটামিন্‌ সি, প্রধান পাচ রকম লেবুর নাম নীচে দেওয়া! হলে! : 


ইংরাজি নাম বৈজ্ঞানিক নাম ংল! নাম 

1. Mandarin orange Citrus reticulata কমলালেবু 

2. Sweet orange Citrus sinensis TTT 

3. Shaddock Citrus maxima বাতাবিলেবু 

€ 4. Lemon Citrus limonica কাগজিলেবু 
` 5. Lime Citrus aurantifolia পাতিলেবু 


` রিসার্চ সিস্ট, রাষ্ট্রীয় কৃষি গবেষণা! সংস্থা, কলিকাতা-৪০ 


© 


বনুন্ধরা : উনবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


বিভিন্ন জাতের লেবু গাছে খুব কম করেও 
১৫টি পোকার এবং অনেকগুলি রোগের আক্রমণ 
দেখা যায় । এদের মধ্যে যেগুলি প্রধান এবং 
সবচেয়ে ক্ষতিকর সেগুলির আলোচন! কর! 
হোল : 


১। কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা (Orange 


trunk borer ; Anoplophora 
versteegi) 3 


এই পোকা! দাঞ্জিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলে 
কমলালেবু গাছের সবচেয়ে বড় FI পূর্ণাঙ্গ 
পোকা প্রায় ১২ ইঞ্চি লম্বা । গাঢ় ছাই রঙের 
গা। ওপরে কাল ফুটকি আছে ও ওপরের 
ডানাগুলি শক্ত | মাথার সামনে প্রায় ছু ইঞ্চি 
azi ছুটি SG আছে। পাহাড়ের ৩০০ ফুট ও 
তারও ওপরে এদের সংখ্যা সাধারণতঃ বেশী | 
গ্রীষ্মকালে, ( এপ্রিল-জুন মাসে) পূর্ণাঙ্গ পোকাকে 
অনেক সময়ই কাণ্ডের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসতে 
দেখা যায়। এ সময় অনেক পূর্ণাঙ্গ পৌকাকে 
গাছের ওপরে দেখা যায়। স্ত্রী-পোক1 সাধারণতঃ 
গাছের গোড়ার দিকে (মাটি থেকে ৩-৪ ফুট 
ওপরে ) গাছের ছালের ভেতর ডিম ATY | 
ডিম থেকে শুককীট বেরিয়ে গাছের কাণ্ডের মধ্যে 
ফুটো! করতে থাকে এবং ভেতরে ঢুকে অনেক- 
গুলে। সর লম্বা! নালির সৃষ্টি করে। কাণ্ডের 
ভেতর বেশী নালির 72 হলে গাছ মরে যায়। 
একটিমাত্র গাছে ১০ থেকে ২০টি শুককীট 
পাওয়। গেছে। 

আক্রান্ত গাছের গায়ে ফুটো দেখতে পাওয়া 


যায়। সেখান থেকে কাঠের গুঁড়ো বেরিয়ে 
আসতে দেখলে বুঝতে হবে যে নালির মধ্যে 
পোকা আছে। পোকা দমন করতে হলে এই 
ফুটোর মধ্যে ছোট সিরিঞ্জ দিয়ে কিছুটা পেট্রোল, 
কেরোসিন অথবা! ই-ডি-সি-টি মিশ্রণ ঢুকিয়ে কাদা 
দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। সিরিঞ্জের অভাবে 
সামান্য তুলে! (ছোট বলের মত করে নিয়ে) 
এ ওষুধে ভিজিয়ে ফুটোর মধ্যে চুকিয়ে কাঁা দিযে 
এটে দিলেও কাজ হবে। 

স্ত্রীপোক! যে সময় গাছের গোড়ার দিকে 
ডিম পাড়ে, সে সময় গাছের গোড়ার দিকে ৩-৪ 
ফুট জায়গার ছাল ফেলে দিয়ে তাল করে 
আলকাতর! মাখিয়ে দিলে এই পোকার বংশ বৃদ্ধি 
কিছুটা রোধ করা যায়। স্ত্রীপোকার ডিম 
পাড়ার এই মনোনীত জায়গায় কোন রসায়নিক 
পদার্থ ছিটিয়ে স্ত্রীপোকাকে তাড়িয়ে দেওয়া বা 
পাড়া-ডিম মেরে ফেলার বিষয় নিযে এখন 
গবেষণ! কর! হচ্ছে | 


সবুজ রসচোষা পোকা (Citrus‏ اد 


green bug; Rhynchocoris hu- 
meralis) 2 


এই পোকা দাঞ্জিলিং জেলার প্রায় HER দেখা 
যায়। ২৫০০ থেকে ৩৫*০ ফুট উঁচুতে এদের 
সংখ্যা সব থেকে বেশী ৷ পূর্ণাঙ্গ পোকা হালক৷ 
সবুজ রঙের, দেখতে চ্যাপ্টা এবং ta প্রায় 
উ ইঞ্চি ৷ স্ত্রীপোক! বর্ষাকালে গাছের পাতায় 
ডিম পাড়ে। ডিম ফটে যে বাচ্চা বের হয় তার! 
পূর্ণাঙ্গ পোকার মতই দেখতে, কেবল আকারে 


A 


e 


ছোট। বাচ্চা ও পূৰ্ণাঙ্গ পোকা উভয়েই গাছের কচি 
পাতা ও লেবুর রস চুষে খায়। ফলে আক্রান্ত লেবু 
শুকিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। জুলাই-আগস্ট মাসে 
লেবুর বাগানে এদের উপদ্রব সব থেকে বেশী হয়। 
পোকার.উপদ্রব হলে ০'১% প্যারাথিয়ন ai 
বি-এইচ-সি গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে। প্রতি গাছে 
৫-১০ লিটার ওষুধ মেশানো জল দিলেই হবে | 


৩। য়ে পোকা (Orange coccid ; 
Labioproctus poléi) 2 


এই পোকা আকারে খুব ছোট, ১০ ইঞ্চির 
মত এবং লালচে রঙের পোকার ওপরে একটা 
AIM তুলোর মত আবরণ থাকে । উপদ্রবের 
সময় কমলালেবুর গাছের ডালে? পাতায় ও 
লেবুর ওপর অসংখ্য সাদ। সাদ! জিনিস দেখা 
যায়। এর! পাতার এবং লেবুর রস চুষে খায়। 
আক্রমণের ফলে অকালে লেবু ঝরে পড়ে। 
মার্এপ্রিল মাসে এদের উপদ্রব সবচেয়ে বেশী। 
দার্জিলিং জেলায় প্রায় সর্বত্র এরা কম বেশী 
সংখ্যায় আক্রমণ চালায়। 

এদের দমনের FY প্যারাথিয়ন জাতীয় ওষুধ 
( ot% ) বা নিকোটিন সালফেট ( ০*০৬০% ), 
প্রতি গাছে ৫-১০ লিটার ওষুধ মেশানো জল 
ছিটিয়ে দিতে হবে। 


81 লেবু পাতার ছোট প্রজাপতি (Citrus 
leaf minor ; Phyllocnistis 
citrella) ؟‎ 





এরা এক রকম ছোট আকারের প্রজাপতি 


HRT] : চৈত্র £ ১৩৭৪ 


জাতীয় পোকা । পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি প্রায় & ইঞ্চি 
লগ্বা। স্ত্রী প্রজাপতি পাতার নীচের দিকে ডিম 
পাড়ে। ছোট্র শুককীট (লম্বায় প্রায় Jy ইঞ্চি) 
পাতার সবুজ অংশ খেয়ে আকাবীাক। নালির মত 
সৃষ্টি করে কিন্তু পাতার ওপরের আবরণ ঠিক 
থাকে। ফলে পাতাটা সাদ! সাদা ফোস্কায় ভরে 
যায়। গোট| গাছে অধিকাংশ পাতায় এরকম 
হতে থাকলে গাছ কম জোর হয়ে যায় এবং ফলন 
কমে যায় 5| হয়না। 

এরা গাছের অপেক্ষাকৃত কচি পতায় বেশী 
আক্রমণ করে। পশ্চিমবাংলার সর্বত্র এদের 
উপদ্রব দেখা ata বিভিন্ন জাতের লেবুতে 
বিশেষ করে বাতাবিলেবুতে এদের আক্রমণ 
বেশী দেখা যায়। 

পোকার শুককীট ব! পুত্তলী পাতার ওপরের 
স্তরের আবরণের মধ্যে থাকে বলে কোন ওষুধ 
ছিটিয়ে এদের দমন কর! শক্ত। শীতকালে 
গাছের আক্রান্ত পাতা ভাল করে ছেঁটে সেগুলে৷ 
পুড়িয়ে দিলে পোকার উপজ্রব কমে। মাঝে 
মাঝে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে পোকার সংখা! 
খুব বাড়তে পারে না। এ ছাড়াও গ'ছে 
ডি-টি-টি (০২৫৭) অথবা নিকোটিন সালফেট 
(coo ), প্রতি, গাছে ৫-১০ লিটার ওষুধ 
মেশানো জল, ছিটিয়ে দিলে পোকার উপদ্রব 
থেকে কিছুট। রেহাই পাওয়। যাবে। 


eı সাদা মাছি (Citrus white fly : 
Dialeurodes citri) ৩ 


এরা খুব ছোট মাছির মত Aaj সময় 


বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্য! 


সময় উপদ্রব বেশী হলে গাছ ভরে যায়। A- 
মাছি পাতার নীচের দিকে অনেক ডিম পাড়ে। 
বাচ্চা এবং পূর্ণাঙ্গ পোক! উভয়েই পাতার নীচে 
স্থিরভাবে আটকে থাকে এবং রস চুষে খায়। 
এর জন্য গাছের জোর কমে যায়। এ ছাড়া এরা 
শরীর থেকে মধুর মত একরকম তরল পদার্থ বের 
করে; ফলে কাল ছত্রাকে পাতাগুলি ভরে যায়। 
এর ফলে পাতায় ক্লোরোফিল্‌ তৈরি হতে পারে না 
এবং গাছের জোরও কমে যায়। সব জাতের 
লেবু গাছে এদের উপদ্রব দেখা! যায়। 

এদের দমনের জন্য প্যারাথিয়ন ( **১7০ ), 
afa গাছে ৫-১০ লিটার ওষুধ মেশানো জল" 
ভালভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। 


লেবু গাছের রোগ 
১। ডগা শুকনো রোগ 


disease) 3 


(Twig blight 


এই রোগে আক্রান্ত হলে গাছের ছোট 
ছোট ডগাগুলে। শুকিয়ে যেতে থাকে এবং রোগ 
ক্রমশই নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শুকনো 
ডালগুলে! একটু সাদাটে রঙের হয়। পাতা 
ছোট ও হালক! রঙের হয়ে যায়। ফলে লেবু 
অকালে ঝরে পড়ে। সাধারণত গাছ কোন 
কারণে দূর্বল হয়ে গেলে এই রোগের আক্রমণের 
সম্তাবন। বেশী। সারের অভাব, অতিমাত্রায় 
ফলন, জলের অভাব বা অন্য কোন রোগ 
পোকায় আক্রান্ত হলে গাছ ছুবল হতে পারে | 

রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গেলে শুকনে| ও 
আক্রান্ত ডগাগুলে। কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 


পরে গাছের সমস্ত অংশে বোর্দো মিশ্রণ 
(৫:৫১৫০ ভাগে) অথবা কোন তামা-ঘটিত 
ওষুধ জলে গুলে ভালভাবে স্প্রে করে দিতে ( 
হবে। মাত্রা £ প্রতি ২৫ লিটার জলে ১০০ 
গ্রাম ৫* শতাংশ তামা-ঘটিত ওষুধ। প্রতি 
গাছে প্রায় ৫-১০ লিটার ওষুধ মেশানো 
জল লাগবে: 


২। gta (Citrus canker) $ 


এই রোগে আক্রান্ত হলে গাছের কোন 
অংশই আক্রমণের হাত থেকে বাদ থাকে ন| |: 
পাতা, ডাল, ফল সমস্ত জায়গাতে এর শ্ষতচিহ্ন 
হতে পারে । রোগের প্রথম অবস্থায় পাতার 
ওপর হালক! হলদে রঙের ছোট ছোট গোল দাগ ১৯ 
হয়। পরে সেগুলো ফোস্কার মত উঁচু হয়ে 
ফেটে যায় এবং ভেতরে কালচে বাদামী রঙের 
গুড়ে গুড়ো ক্ষত দেখা যায়। গাছ কমজোর 
হয়ে যায়, পাত! ঝরে যায়, ডালপালা'ও শুকিয়ে 
যেতে থাকে এবং ফলন বন্ধ হয়ে যায়। 

যে সব অঞ্চলে বৃষ্টি বেশী হয় সেখানে এই 
রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সব জাতের লেবু 
গাছে বিশেষ করে কাগজি লেবুতে এই রোগের 
আক্রমণ বেশী হয়। এটা ছোয়াচে রোগ। 
বাতাস, বৃষ্টি বা পোকার সাহায্যে এই রোগ এক 
গাছ থেকে BD গাছে ছড়ায়। 

এই রোগের বিস্তার বন্ধ করতে হলে শীতের A 
শেষে সমস্ত আক্রান্ত Si, ডাল ও আলগা ছাল 
কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ١ পরে তামা-ঘটিত 
ওষুধ বোর্দো মিশ্রণ ভালভাবে গাছে স্প্রে করে 


ৰ 


4 


দিতে হবে। ওষুধের মাত্রা! “ডগ| শুকনো” 
রোগের মতই। 


রস ঝরা রোগ (03017109515) 2‏ رت 


এই রোগে আক্রান্ত হলে গাছের ছালে 
agate ফাটল ধরে এবং ফাটল দিয়ে ঘন 
লালচে রঙের তরল রস বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়তে 
থাকে | পরে এই তরল পদার্থ শুকিয়ে কালচে 
রঙের গঁদের মত হয়ে যায়। বর্ধাকালে এই 
রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। 

এই রোগের বিস্তার বন্ধ করতে হলে প্রথমে 
আক্রান্ত গাছের গোড়ার মাটি খানিকটা! কেটে 
গাছের গোড়ার চারিদিকে গোল করে একটি 


< বাঁধের মত করে দিতে হবে। উদ্দেশ্য, যাতে 


«= 


সেচের জল গাছের গোড়ায় আসতে না পারে। 
এর পরে কাণ্ডের ফাটা অংশে জমে-যাওয়া রস 
ভাল করে চেঁছে পরিষ্কার করে দিতে হবে । কোন 
ধারাল ছুরি দিয়ে ক্ষতযুক্ত আশের অন্তত এক 
ইঞ্চির বেশী গভীর করে চেঁছে ফেলতে হবে। 
এইবার এই Stel জায়গায় *'১% মারকিউরিক্‌ 
ক্লোরাইড, দ্রবণ তুলো দিয়ে ভাল করে লাগিয়ে 
দিতে হবে। শুকিয়ে গেলে জায়গাটায় বোর্দে। 
মলম ভাল করে লাগিয়ে দিতে হবে। 76 
মলম লাগানোর পরে তিন দিন যেন এ জায়গায় 


জল নালাগে। 


বোর্দো মলমের ফরফুলা : 


TS ৮৫০ গ্রাম এবং ৪ লিটার জল 
চুন ৪০০ গ্রাম এবং ৪ লিটার জল 


বসুন্ধরা £ £ চৈত্র ১৩৭৪ 
এই ওষুধ আলাদা পাত্রে গুলে একসঙ্গে 
মিশিয়ে দিলে বোদে1 মলম তৈরি হয়। 


গাছ খুব বেশী আক্রান্ত না হলে এই রোগ 
সারিয়ে ফেলা 793 | 


81 ধাতু 5185 রোগ 


disease) 2 


(Deficiency 


রোগ জীবাণু ছাড়াও লেষু গাছে কতকগুলো! 
রোগের অত্যন্ত বেশী প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। 
এদের “ধাতু ঘাটতি রোগ” বল! যেতে পারে। 
TF ও সবল গাছের বাড়ের জন্য কতকগুলি 
প্রধান উপাদান ছাড়াও gagh উপাদানের খুব 
সামান্য পরিমাণ প্রয়োজন। এই অতি সামান্য 
উপাদান না পেলেই গাছে ঘাটতি রোগের লক্ষণ 
প্রকাশ পাবে। এই জাতীয় রোগের মধ্যে 
দস্তার অভাবজনিত রোগ প্রধান। লেবুগাছে 
আজকাল এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। 

Teta অভাব (Zinc deficiency) হলে 
গাছের পাতার সবুজ রঙ নষ্ট হয়ে হলদে হতে 
থাকে। পাতার ছুই উপশির'র মাঝখানের 
জায়গায় হলদে রঙ হয়। ফলে পাতায় হলদে 
ছাপ ছাপ দাগ হয়। ডগার HS ছোট হয় বা 
ডগা শুকিয়ে যেতে পারে। লেবু খুব ছোট 
অবস্থায় ঝরে যায় এবং লেবুর রঙও হালক! 
হলদে হতে থাকে | বেশীদিন এই অবস্থ। চলতে 
থাকলে গাছ মরে যায়। যে সব জমিতে চুনের 
ভাগ বেশী আছে বা জৈব সারের অভাব আছে 
সেখানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। 


বসুন্ধরা! £ উনবিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্য! 


এই রোগের হাত থেকে গাছকে বাঁচাতে 
হলে দস্তা উপাদানের স্প্রে গাছে দিতে হবে। 
স্প্রে তৈরির নিয়ম নিম্নরূপ £ 
জিঙ্ক সালফেট woe গ্রাম 
গুঁড়ো চুন ১৫০ গ্রাম 
জল ২৫ লিটার 
প্রতি মাঝারি আকারের গাছে ৫-১০ 
লিটার পরিমাণে ভালভাবে দিতে হবে এবং 
গাছের গোড়ায় কিছু জৈব সার দিতে হবে। 


ম্যাঙ্গানীজ 


এই উপাদানের অভাব হলে লেবুগাছের 
পাতায় বিন্দু বিন্দু দাগ পড়ে। ডগার দিক থেকে 
গাছ শুকোতে থাকে | প্রতিকার স্বরূপ গাছে 
মাঙ্গানীজ স্প্রে করতে হবে ١ নিয়ম নিয়রূপ £ 
মাঙ্গানীজ সালফেট ৮৭ গ্রাম 
গুড়ো চুন ৩৭ গ্রাম 
জল ২৫ লিটার 
অনেক সময় একই গাছে দস্ত। ও ম্যাঙ্গানীজ 
উপাদানের অভাব দেখ! যায়। সে ক্ষেত্রে ছুই 
উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে বাবহার করতে 


হবে। নিয়ম নিয়রূপ £ 
জিঙ্ক সালফেট ১২৫ গ্রাম 
ম্যাঙ্গানীজ সালফেট ১২৫ গ্রাম 
গুড়ে! চুন ১২৫ গ্রাম 
জল ২৫ লিটার 


রাজ্য গবেষণাকেন্দ্রে বিভিন্ন জায়গা থেকে 
লেবু গাছের রোগ, পোকা বা ফলন না-হওয়৷ 
ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক অভিযোগ পত্র 
আসে । এ সবের অনেক জায়গাতেই অনুসন্ধান 
করে দেখা যায়, কোন বিশেষ পোকা বা রোগের 
অবস্থিতি থাকুক বা ন! থাকুক নিয়মমত গাছের 
পরিচর্যা হয় || রোগপোকার কথ! বাদ 
দিলেও এই পরিচর্যা গাছের ভাল ফলনের জন্য 
একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক । নিয়মিতভাবে, 
অন্তত বছরে একবার, লেবুগাছকে ছেঁটে বাড়তি 
ও অবাঞ্ছিত ডালপাল! বাদ দিতে হবে, যাতে 
সমস্ত ডালপালায় ভালভাবে আলো লাগতে 
পারে। ডালপালা টেনে ন! ছিড়ে বড় কীচি 
দিয়ে কাটা! উচিত। ফল পাড়ার পরে শুকনো 
মর! ডাল কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছের 
গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে আলগা! করে দিয়ে প্রতি 
গাছে ABS এক মণ গোবর সার দেওয়া উচিত 
এবং নিয়মিত সেচের ব্যবস্থাও কর! উচিত | 
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“এর আবাদ বাড়বেই, সঙ্কর মা ae চাষ 
করে একর প্রতি ৩০-৩৫ মণ ও তাইচুং ধান 
বোরোতে করে ৭৫ মণ ফলন পেয়েছি। আশ! 
করি ভবিষ্যতে ৪৫-৫০ মণ 58| ও ১০০ মণ ধান 
পাব। গমের আবাদ করিনি, এবার করব |” 
বললেন শ্রীরামানন্দ পণ্ডিত, যখন অধিক ফলন- 
শীল ধান, BR, গমের আবাদের বিষয়ে তার 
সুচিন্তিত মতামত জানতে চাইলাম | 


মালদ। জেলার ইংরেজ বাজার ব্লকের কাঞ্চন- 
টিয়ার গ্রামের ২৭ বছরের যুবক SOS চাষ 


ধান খরচ 

দেশী বোরে। 

তাইচুং-১ 
অপর জেল! কৃষি আধিকারিক, মালদ! 









শ্রী রামানন্দ পণ্ডিত | 


আবাদের কাজে খুবই উৎসাহী | ১৯৬৪ সালে 
পূর্বপাকিস্থানের রাজসাহী থেকে এসে কাঞ্চন- 
টিয়ারে বসবাস আরম্ভ করেছেন। তাঁর আবাদী 
জমি আছে প্রায় ১৫ একর। চাষ এখন তার 
cati | 


১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে এক একর জমিতে 
সঙ্কর SHIA চাষ করে ফলন পেয়েছেন ৩০-৩৫ 
মণ। মালদ! জেলায় ভুট্টার একরে গড় ফলন 
প্রায় ৯ মণ । 


১৯৬৬ সালে রবি মর্মে রামানন্দবাবু এক 
একর জমিতে তাইচুং-১ ও এক একরে স্থানীয় 
ica ধানের আবাদ করেন। তিনি বললেন 
যে তার ফলন হয়েছে যথাক্রমে ৭৫ মণ ও ২৫ 
মণ । Sta হিসাবে খরচ, আদায় ও লাভের 
হিসাব হল-_ 


আদায় লাভ 
১১০০০ টাক! ৬০০ টাকা 
৩)০০৩ টাক! ২৪০০ টাকা 


TIAA 
1 £ উনবিং 
cm 
বর্ষ : ১২শ সংখ্য! 


তিনি বললেন 
বেশী আমাকে 
পে 
এ 
< ন ফলন আরও 
= এই এক sy om 
ne oni pt 
E: 
( saw bo 2০22 
নী শে টু 
০৪ ”ا‎ এবার 
rs. 6 2 2 9 
a আই-আর রা 
2 ie = 
আবাদ 
ও ৮১০ এৰর সি she 
ظ‎ ধক ফলন 
পদ্ধতি | 
সম্বন্ধে 
পু - 
তিনি 


বলেন 
“কৃষি 
pea বিভা 
ie গর নির্দেশ 
সস দ 
ব্যবহারে কখনও কি = 
১৯৬৭ bes a : 
8 8 
si করে পয়েছেন 
বস: সা U = 
5 ١ ৭০ মণ 
জন 
পরিমাণ যথাক্ৰমে ০০১ ৩৫০০ 
EPA এ নথ wae 
১ 
উইল... m 
en 


আছেন 
| কবির 
কথায় 
বললেন; “আমি চাষ 
> 


করি 
আনন্দে।” 





রামানন্দ 
পণ্ডিতের তাইচুং 
ং ধান 


১০ 


1 


RA নাথ বু 


খান্দশরী চিনির কথ! আজকাল পশ্চিমবঙ্গে 
অনেক জায়গাতেই শোন! যাচ্ছে। কিন্তু এই 
চিনি তৈরি সম্বন্ধে অনেকেরই হয়তে! ভাল ধারণ! 
নেই। জটিল মেশিনের ব্যবহার ছাড়! দেশী 


খায় চিনি তৈরি করার রেওয়াজ আমাদের দেশে 


i 


‘ 


বহুদিন থেকেই আছে। এইভাবে যে চিনি তৈরি 
হয়ঃ তাকে আমর! খান্দশরী i দোবারা চিনি 
বলি। দেশী প্রথায় যে চিনি গ্রামে তৈরি করা 
হত, সেই চিনি হিন্দু বিধবাদের জন্য এবং পুজান্- 
ষ্ানের কাজে লাগত। খান্দশরী কথাটি খান্দশাল। 
বা চিনির ঘর থেকে এসেছে। খান্দশরী বলতে 
প্রাচীন ভারতে চিনির কারখানাকেই বোঝাত। 
দেশী প্রথায় আখের রস পরিষ্কার করবার 
জন্য নানারকম গাছের রস ব্যবহৃত হয়। যথা_ 
Ow, শিমুল, শটি, ফলসা, রেড়ি ও চীনাবাদাম 


গ্রভৃতি। আখের রস জ্বাল দেওয়ার সময়, গরম- 


রস ফোটার ঠিক আগে, এইসব গাছের রস 
আখের রসের মধ্যে দেওয়া SHI ফুটন্ত রসের 


ইক্ষু উন্নয়ন আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


>> 


কড়াইয়ের ওপর যে সমস্ত ময়ল। জমে, সেগুলি 
হাতা দিয়ে তুলে ফেল! হয়, যাতে রস উজ্জল ও 
পরিষ্কার হয়। এই পরিষ্কার আখের রস খোলা 
কড়াইতে sow সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার পর্যস্ত 
গরম করা হয়। এই সময় রস গাঢ় হয়ে চটচটে 
হয়ে আসে। দক্ষ কারিগরের! সেই কাত সহজেই 
আঙ্গুলে ছুয়ে বুঝতে পারে। এই চটচটে রস 
মাটির পাত্রে দানা বাঁধার জন্য রাখ! হয়। দানা 
বাধার পর এই চটচটে গুড় থলের মধ্যে ভর! হয় 
এবং থলেগুলিকে একটার ওপর একটা রাখা হয়। 
চাপের ফলে পাতল! গুড় থলে থেকে বেরিয়ে 
যায়। এইভাবে পাতলা গুড় বেরিয়ে যাবার পর 
গাঢ় বাদামী দানার্বাধা গুড় থলে থেকে বের করে 
বাশের ওপর g হাভ উচু করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। 
এর ওপর শ্যাওলা ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং ওপর 
থেকে এক থাক চিনি আচড়ে আন! হয়। ওই 
গুড়টি আবার ween দিয়ে ঢাকা হয় এবং কিছু- 
দিন পরে দ্বিতীয়বার আরেক থাক চিনি আঁচড়ে 
আনা হয়। বাঁশের ফাক দিয়ে গুড় টপটপ করে 
নীচে পড়তে থাকে | শেষে গুড় থেকে চিনি 
বেরুনে! বন্ধ হয়। দ্বিতীয় বার চিনি পাওয়ার জন্য 
এই গুড় আর ফোটানো চলে না । এই প্রথায় 
১০০ মণ আখ থেকে মাত্র ৪ মণ চিনি ezl 
যায় ( অর্থাৎ আখ থেকে চিনি পাবার পরিমাণ 
শতকর! ৪ ভাগ)। খান্দশরী চিনির রঙ হলদে 
থেকে সাদা, দানা খুব কম, দেখতে পাউডারের 
মত। চারিদিকে চিনির কল হওয়ায় এই 


বসুন্ধরা : উনবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


দেশী প্রথার প্রচলন ভারতে প্রায় অবলুপ্তির 
ACS | 

চিনির দানাযুক্ত রস থেকে চিনি ছাড়ানোর 
মেশিনের ( centrifugal machine ( 1 
হওয়ায় অনেক শ্রম ও সময় FSI সম্ভব 
হয়েছে। তলানি গুড়কে আবার ফুটিয়ে দ্বিতীয় 
বার চিনি পাওয়াও সম্ভব হয়েছে | এই মেশিনে 
১০০ মণ আখ থেকে ৬ মণ চিনি ( অর্থাৎ শতকরা! 
৬ ভাগ ) পাওয়! সম্ভব হয়েছে। 

কানপুরের জাতীয় শর্কর! প্রতিষ্ঠান উন্নত 
প্রথায় খাণ্ডশরী চিনি তৈরির উপায় বের করে- 
ছেন। ভ্যাকুয়াম প্যান চিনির কলেরই মত মাত্র 
একবার গন্ধক ব্যবহারের এটি একটি সুন্দর সহজ 
Ae | এই উন্নতির ফলে ১০০ মণ আখ মাড়াই 
করে جه‎ থেকে ৮ মণ পর্যন্ত চিনি পাওয়া যায় 
(অর্থাৎ শতকর। جه‎ থেকে ৮ ভাগ )। এই 
প্রথায় যে খান্দশরী চিনি তৈরি হয়, wl অন্ধ যে 
কোন ভ্যাকুয়াম প্যান চিনির কলের মতই সাধারণ 
দানাদার চিনি। এই উন্নত প্রথায় প্রথমে আখ 
775/85 কলে মাড়াই কর! হয় এবং ঠা! রস 
মিলবাড়ীর ছুটি লোহার চৌবাচ্চায় ধর! হয়। এই 


রসের পি-এইচ পাঁচ হওয়ায় চুন জলে মিশিয়ে, 


রসের পি-এইচ বাড়িয়ে দশের কাছাকাছি কর! 
হয়। এই রস পাম্প করে ওপরে গন্ধকের 
চৌবাচ্চায় পাঠানো হয়। গন্ধক একটি বিশেষ 
প্রকার ভাটিতে জ্বালানো হয়। গন্ধক গ্যাস 
গন্ধকের চৌবাচ্চায় রসের মধ্যে বুড়বুড়ি কাটতে 
পাঠানো হয়। যখন রসের পিএইচ সাত এর 
কাছে আসে তখন রসের ময়ল! কাটার জন্য রস 


গরম কর! হয়। এই সময় রসের তাপমাত্রা 
১০০ সেন্টিগ্রেড হয়। এই রস এক প্রকার 
ভাটিতে জাল দেয়৷ হয়। রসের ময়ল! কাটার & 
পর রস পাম্প করে সেটলিং ট্যাঙ্কে পাঠান হয়। 
এখানে রসের ময়লাগুলি ট্যাঙ্কের তলায় পড়ে ষায় 
এবং AA রস ওপরে থাকে | এই রস নলের 
ছার! gelé বেলে নিয়ে আস! হয় রাব 
(17195560010 ) তৈরির জন্য | ট্যাঙ্কের ময়লা 
চটের থলির মধ্য দিয়ে ছেঁকে বের করা FF | 
তাতে ময়লা ও রস আলাদ! হয়। ময়লার মধোও 
গরম জল দিয়ে সেই জল দেয়! রস এবং ব্যাগের 
রসষ্ট্যাণ্ডার্ড বেলে পাঠানো! হয় রাব তৈরির 59 | 
Rats বেলেই রসকে জাল দিয়ে ঘন করে রাব 
ai চটচটে গুড় তৈরি কর! হয়। TRY 
SAMA ১০৬" সেন্টিগ্রেড রাখা! হয় । তারপর 
দান! তৈরির জন্য এই রাবকে ক্রিষ্টালাইজারে 
পাঠানে। হয়। এখানে দানা তৈরির জন্য রাব 
৪৮ ঘণ্টা রাখ! হয়। যখন রাব Shel হয়ে ঘরের 
তাপমাত্রায় এসে যায় তখন তাকে সেন্টি ফিউগ্যাল 
মেশিনে পাঠিয়ে চিনির দানা ও শির! পৃথক করা . 
হয়। এই পৃথক হওয়া দানাদার চিনি রোদে 
শুকিয়ে বস্তাবন্দী কর! হয়। এ অবস্থায় পাওয়। 
চিনিকে প্রথম চিনি বলে। এই প্রথম চিনি 


ভ্যাকুয়াম প্যান কারখানায় তৈরি চিনির মতই 


রঙ ও আকার সমান হয়। 
সেন্টি.ফিউগ্যাল থেকে যে শির! বের হয়েছিল 
(দ্বিতীয় বার) ত আবার জালিয়ে গাঢ় করে 


ক্রিষ্টালাইজারে রেখে ঠাণ্ডা কর! হয়। দ্বিতীয় 


ata Stel হতে ৬* থেকে ৭০ HS) সময় নেয়। 
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সোর্টি,ফিউগ্যাল মেশিনে পাঠিয়ে যে চিনি তৈরি 
+ হয় তা দ্বিতীয় চিনি। এই চিনি রোদে শুকিয়ে 
< বস্তায় পুরে ফেল! হয়। এই চিনির মান প্রথম 
চিনির চেয়ে একটু নীচু ধরণের ١ 
দ্বিতীয় রাব থেকে যে শির! বের হয় তা 
তৃতীয় রাব। তৃতীয় রাবও এইভাবে ক্রিষ্টালাই- 
জারে পাঠানে। হয়। তৃতীয় রাবে চিনি কম 
থাকায় প্রায় এক মাস রাখা হয়। তারপর সেন্টি- 
ফিউগ্যাল মেশিনে পাঠিয়ে যে চিনি তৈরি হয় 
তাকে বলে তৃতীয় চিনি। এ সময় যে শির! 
° উৎপন্ন হয় তা শেষ শির! । এর থেকে আর চিনি 
হয় না। তৃতীয় চিনি লালচে রঙের | 
এবার দেখ। যাক খোলা পাত্রে ( ওপেন 
_ প্যান ) খান্দশরী তৈরি ও বাযুশন্য পাত্রে (ভ্যাকু- 
ara প্যান ) চিনি তৈরি করার মধ্যে কি তফাত। 
১। খোলা পাত্রে আখ থেকে চিনি পাবার 
পরিমাণ শতকর। ৮ ভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ দেশী প্রথায় 
খান্দশরী তৈরির চেয়ে এক্ষেত্রে চিনির পরিমাণ 
শতকর! ২ ভাগ বেশী। কিন্তু বায়ুশৃন্ত পাত্রে 
+ আখ থেকে চিনি পাবার পরিমাণ শতকরা ১০ 
ভাগ পৰ্যন্ত অর্থাৎ শতকরা! ২ ভাগ বেশী | 
২। খোল! পাত্রে তৈরি চিনির দানা ata- 
ل‎ পাত্রে তৈরি চিনির মতই এবং সহজেই 
বাজারে বিক্রী হয়। 
و‎ | খোল। পাত্রের কর্মদক্ষতা বায়ুশূন্য পাত্রের 
চেয়ে কম। 
8| বিচ্ছিন্নভাবে যেখানে আখ চাষ কর! 
+ হয় এবং গ্রামের মধ্যে যেখানে যাতায়াতের 
অসুবিধা আছে সেখানে বায়ুশূন্ত পাত্রে চিনি তৈরি 


বসুন্ধরা : চৈত্র ১৩৭৪ 


কর! অসম্ভব! কিন্তু এই কুটির শিল্প করতে 
কোন অন্নুবিধা নেই। 

Cl কোন নতুন জায়গায় PY পাত্রের 
কল বসালে সেই জায়গায় অন্ত ফসলের চাষ 
কমে গিয়ে আখের চাষ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবন! 
বেশী। কিন্তু খোল! পাত্রে খান্দশরী শিল্পে এই 
সম্ভাবনা! কম | 

৬। ওপেন পানে খান্দশরী শিল্পের সমস্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিস এই দেশেই পাওয়! যায় এবং 
বিদেশী মুদ্রার দরকার হয় al | 

৭। এই শিল্পে প্রতিদিন ৪০ টন আখ 
মাড়াইয়ের জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকার মূলধন দরকার 
হয় যা সহজেই যোগাড় কর! সম্ভব৷ কিন্তু ভ্যাকু- 
য়াম প্যান শিল্পে ১০০০ টন প্রতিদিন আখ মাড়াই- 
য়ের জন্য মূলধন প্রায় ২ কোটি টাকা দরকার অর্থাৎ 
এ টাকা দিয়ে আরও ১০০টি ওপেন প্যান শিল্প কর 
সম্ভব এবং ২২ গুণ বেশী চিনি উৎপন্ন কর। সম্ভব | 

bl যেখানে বায়ুশূন্য পাত্রে ৪ টন আখ 
প্রোসেস করতে ২ জন মানুষ লাগে সেখানে 
খোলা পাত্রে ৮ জন লোক লাগে । অর্থাৎ ৪ গুণ 
লোকের কর্মসংস্থানের WAG আছে ' খোলা 
“পাত্রের ব্যবস্থায়। 

ভারতে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ আখ‏ اه 
UID পাত্রে শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকী শতকরা!‏ 
৭০ ভাগ গুড় বা দেশী খান্দশরী তৈরিতে ব্যবহৃত‏ 
হয়। আখ চাষও হয় বিচ্ছিন্নভাবে । ওপেন‏ 
প্যান সালফিটেশন প্রথা এই দিকে এক প্রচুর‏ 
সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্প যাতে বেশী আখ লাগান যাবে‏ 
এবং দানাদার চিনিও তৈরি সম্ভব হবে।‏ 


১৩ 


বনুন্ধর। : উনবিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্য! 


১০ ١ ওপেন প্যানে সালফিটেশনের অস্থৃবিধ। 
এই মাত্র যে, দেশী প্রথায় খান্দশরী চিনি তৈরির 
চেয়ে এই প্রথা অনেক উন্নত ও কঠিন এবং তার- 
জন্য কিছুট! শিক্ষিত লোক ও ভাল পরিচালন! 
দরকার। দেশী প্রথায় খান্দশরী চিনি তৈরি 
করতে যে গুড় প্রস্তুত হয় তা খাওয়ার পক্ষে 
যতটা উপযুক্ত ওপেন প্যান প্রথায় সেই গুড় 


ততখানি উপযুক্ত নয়। তাছাড়া ওপেন প্যান. 


আখ থেকে চিনি পাওয়ার পরিমাণ ভ্যাকুয়াম 
প্যান সুগার মিল থেকে কম হওয়ায় একে অনেকে 
জাতীয় ক্ষতি বলে মনেকরেন। কিন্তু এর উত্তরে 
বলা যায় যে যেখানে ভ্যাকুয়াম প্যান সুগার মিল 
স্থাপন কর! সম্ভব নয় সেখানে এই ওপেন প্যান 
সালফিটেশন প্রথায় কুটির শিল্পের স্থাপন! দেশের 
পক্ষে অবশ্যই লাভজনক ও মঙ্গলদায়ক | 
উত্তরপ্রদেশের বেরিলী জেলায় নয়াবসেরা 
Sita ফামিং কো-অপারেটিভ সোসাইটীর 
ওপেন প্যান খান্দশরী চিনি তৈরির কারখানাটি 


দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল | ১৯৩০-৬১ 
সালে সেখানে আখ থেকে চিনি পাওয়ার পরিমাণ 


ছিল শতকরা ৭'৩০ ভাগ । ১৯৬৪-৬৫ সালে ` 


তা বেড়ে হয়েছে ৮'৩০ Sit! চিনিও দেখলাম 
বেশ দানাদার এবং বেশ ভাল দামে বাজারে 
বিক্রি হচ্ছে। 

পশ্চিমবাংলাতেও আরামবাগের কাছে পুর- 
সুরাতে একটি খান্দশরী চিনির কল কর! হয়েছে 
এবং জলপাইগুড়িতে একটি তৈরি হচ্ছে। আশা 
করা যায় অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলায় খান্দশরী 
চিনি তৈরি একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে গড়ে 
উঠবে। শুধু মাত্র আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে 
চিনির কলগুলি যেন এমন জায়গায় কর! হয় 
যাতে আখ প্রচুর পাওয়া যায় এবং কোনো 
চিনির কলের সঙ্গে বিরূপ প্রতিযোগিতা না হয়। 
তাছাড়৷ ভ্যাকুয়াম প্যান সুগার মিলের ধারেকাছে 
যেন ওপেন প্যান খান্দশরী চিনির কল করা না 
হয় তাও দেখতে হবে | 
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` হয়। শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য হলেও পান লাভ- 


জনক ফসল | কিন্ত লাভজনক হলেও, পশ্চিম 
বঙ্গে মোট যে পান ফসল হয়ঃ ত| আমাদের 
চাহিদা মেটাতে পারে না। ফলে পশ্চিমবাংলাঁর 
বাইরে থেকে পান আমদানি করতে হয়। তারই 
ফলে যে মুনাফা দেশের কৃষকরা পেতে পারত, 
তা বাইরে চলে যাচ্ছে। 

নানা রকমের পান আছে। কলিকাতার 
বাজারে মিঠে পান, ছাচি পান, দেশী পান, কর্গুরী 
পান এবং আরে নান। জাতের পান দেখা যায়। 
তাছাড়া এক রকমের পান আছে, W বাড়ীর 
দেয়াল বা আম, কীঠাল ইত্যাদি গাছকে জড়িয়ে 
লতিয়ে ওঠে। একে গাছ পান বল! হয়। 
বরোজে এদের ঠাই নেই। নানা জাতের পান 
সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচন! কর! যেতে পারে | 


মিঠে পান 


এর রঙ একটু সাদা-আভাযুক্ত সবুজ। 
খেতে খুব WAG এবং সরস। এই পানে 
আকর্ষণীয় সুগন্ধ আছে। মেদিনীপুর অঞ্চলে 
প্রচুর আবাদ আছে এই পানের। তাছাড়া 
বিহার ও যুক্তপ্রদেশেও এই পান sata | | 


ayaa £ উনবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 
ছ'চি পান 

স্থগন্ধের জন্যে এ জাতের পানেরও নাম 
আছে। রঙ ও আকারে সাধারণ পানের মতো! 
হলেও কিছুটা খসখসে | এ পানের নীচু দিকে 
কালো কালো! ووو‎ শির! দেখ! যায়। ছাচি পান 
খুব মুখরোচক । 


দেশী পান 


বাজারে সাধারণতঃ যে সব পান দেখ! যায়, 
সে সব দেশী পানেরই অন্তর্গত | জন্স্থানের গুণে 
দেশী পানেরও নানাবিধ নাম-_রঙপুরী, বারুই- 
পুরী, যশোরে ইত্যাদি । রঙপুরী পান আকারে 
ছোট, পাতা মোটা এবং খিলি করতে অসুবিধা! 
হয়। যশোরে পান আকারে বড়, সামান্য পাতল। 
এবং অল্প কৃষ্ণাভ! মাখানো | বারুইপুরী পানের 
stim) মোটা হোলেও কোমল, সহজে খিলি কর! 
যায় এবং কোনো ছিবড়ে নেই | তাছাড়া অন্যান্য 
দেশী পানে ছিবড়ে থাকে এবং ঝালও লাগে। এই 
পানই সাধারণতঃ আমাদের বরোজে বেশি জন্মায়। 


কর্পুরী পান 


আকার ও রঙের দিক থেকে অনেকটা মিঠে 
পানের মতোই মনে হয় এ পানকে | আম্বাদনে 
কিছুটা করূরের গন্ধ পাওয়া যায় বলেই এমনি 
নাম হয়ত। মধ্যপ্রদেশেই সাধারণতঃ এই 
পানের বেশি চাষ হয়। 


গাছ পান 
গাছপানের পাতা খুব মচমচে ও পুরু । এ 


পান উৎপন্ন করতে হোলে পৌষ-মাঘ মাসে 
কোনে! নিদিষ্ট গাছের গোড়া থেকে ২-৩ হাত 
দূরে এক হাত গভীর গর্ত করে তার মধ্যে ছাই 
ও গোবর সার দিয়ে ভরে রাখতে হবে। বর্ষার 
সময় ওই গর্তে চার! লাগাতে হবে। যদি বৃষ্টি 
না হয়, কয়েকদিন গোড়ায় জল দিতে হবে। 
গাছ বড় হোলে sie দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট গাছের 
ওপর উঠিয়ে দিতে হয় | লতা! বাড়তে থাকে এবং 
গাছ আরও বড় হোলে, পাতা তোল! ata: 
কোনো কোনে। জায়গায় ATA ৮-১০ বছর PF 
বেঁচে থাকে এই গাছ। 


জমি 


বর্ষার জল উঠতে পারে ন! | বৃষ্টির জল 
দাড়াতে পারে A, এমন জায়গাই পান চাষের 
উপযুক্ত জমি। তাছাড়া কালে! রঙের দোজাশ 
মাটি পানের জমি হিসেবে ভালো । জমি সব 
সময় নরম থাকা দরকার | সেজন্যই অনেকে 
পাক মাটি তুলে বরোজের মাটিতে মিশিয়ে 
থাকেন। কিন্তু মিঠে পান লাল রঙের বালি ai 
দোআশ মাটিতে জন্মায় ভালে] | 

ফাগুন ও আষাঢ় মাসে পানের চারা লাগাতে 
হয়। এজন্যে কাতিক ও মাঘ মাস থেকে জমি 
তৈরি করতে হয়। মাটি থেকে কাকর, গাছের 
শেকড়, ঘাস, লতাপাতা সব তুলে ফেলতে হয়। 
জমি তৈরি হলে চার! বসানোর কাজ | 

বর্ষার জল পেলে পানের গাট থেকে শাখা 
বের হয়। এই শাখাকে পানের ‘ল’ বা ডগ! 
বলে। ডগার গাঁটে মাটি চাপ! দিলে তা থেকে 


৯১৬ 
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শেকড় বের হয়। ত! থেকে চারা তৈরি কর! 
যায়। তাছাড়। পুরোনো পানের লতাও টুকরে৷ 
টুকরো করে মাটি চাপা দিলে চারা বের হয়। 

মাটি চেঁছে সমান করতে হবে। তারপর ছু' 
হাত আড়াই হাত অন্তর (৪ ফুট) সারি দিয়ে 
এক একটি নাল! কাটতে হবে । নাল! চওড়ায় 
৭-৮ ইঞ্চি হবে ৷ নালার মাটিকে ঝুরঝুরে করে 
ফেলতে হবে। সে সময় বিঘে প্রতি ৫-৬ মণ 
zaraa খোল দিলে ভালে! হয়। তারপর এই 
সারিতে সুস্থ ও সবল ডগ! বসাতে হয়। প্রতি 
৬-৭ ইঞ্চি অন্তর ছুটি করে চার! সারির ডানদিকে 
ও বাঁদিকে বসাতে হবে|. চারার গোড়ায় ভাল 
করে চেপে মাটি দেয়া দরকার । আষাঢ় মাসে 
চারা বসালে বৃষ্টির জল পায় বলে পরিশ্রম অনেকট। 
কম হয়। তবে পান পেতে এক ব্ছর দেরী হয়। 
ফাগুন মাসে লাগানো চারার ঝড়ের জন্তে CET 
মাস পর্যন্ত জল দিতে পারলে আষাঢেই পান 
তোল! যায়। এই পানকেই নতুন পান বলে। 

পান চাষের জন্যে ঠিকমতে। arate তৈরি 
করার প্রয়োজন অনেকখানি | ঝড়? বাতাস আর 
রোদের কবল থেকে গাছকে রক্ষা করার জন্যেই 
বরোজ তৈরির বাবস্থা! । চারদিকের ঘের! ai 
cag) শক্ত Seq উচিত নতুবা গোরু, ছাগলের 
হাত থেকে গাছ 35| করা কঠিন। সুপুরির খোল, 
খেজুরের পাত, তালপাতা, নল, পাট কাঠি, কঞ্চি 
ai ধইঞ্চ! গাছ প্রভৃতি দিয়ে বেড়া তৈরি কর! হয়ে 
থাকে। প্রতি ১ ফুট অন্তর শক্ত বাশ বা অন্য 
কোনে! রকম সোজা কাঠ দিয়ে বেড়াকে শক্ত 
করতে FA | 
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তারপর প্রতোক পান গছের গোড়ার কাছে 
ব্রিপদীর মতে৷ বাখারির আশ্রয় দণ্ডরূপে পুঁতে 
দিতে হয়। একে আশ্রয় করে পানের লতা 
বড়ো হয়। বরোজের ওপরেও উলু খড় খুব 
পাতল! করে বিছিয়ে ছাউনির মতে! করে দিতে 
হয়। ছাউনি এমনভাবে তৈরি করতে হবে, 
যেন ফাক দিয়ে অল্প রোদ বরোজের ভেতরে 
ঢুকতে পারে। 


সার প্রয়োগ 


বাংলার পান চাষীরা পানের জমিতে যথেষ্ট 
খোল ব্যবহার করে থাকেন। কখনো! কখনে। 
শুকনো পাক মাটির সঙ্গে খোলের গুড়ো মিশিয়ে 
ব্যবহার কর! হয়। fae প্রতি কম করে ৫-৬ 
মণ রেড়ি বা সরষের খোল ও ২ মণ ছাই বাবহা'র 
কর যেতে পারে ١ বর্ষার আগে জমিতে বিঘ! 
প্রতি ৩৫-৪* কেজি গ্যামোনিয়াম সালফেট ২* 
কেজি সুপার ফসফেট ও ৩৫-৪০ কেজি সালফেট 
অব পটাশ বাবহার কর! যেতে পারে । এতে 
পানের ফলন ভালে! হয়? পাতাও বড় হয়। 


পানের রোগ ও প্রতিকার 


পানে নানা রকমের রোগপোক। হয়ে থাকে | 
সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা! হোল রস-চোষা! মেটে 
পোক! | ভারতের সব জায়গাতেই এই পোক৷ 
দেখা যায়। সৌভাগোর বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে এর 
প্রাদুর্ভাব খুব কম। এদের পুর্ণাঙ্গ কীট প্রায় আধ 
ইঞ্চি লম্বা হয়। কীটের রঙ লালচে বা বাদামী | 
পানের রস চুষে খায় এরা | ফলে, পাত! ও 
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গাছ শুকিয়ে যায়। এর! পানের খুব ক্ষতি 
FAI l 
তামাকের জল ছিটিয়ে এই পোকা দমন কর! 
যায়৷ তামাক জল নিজেরাই তৈরি করে নেওয়৷ 
ata আধ কেজি তামাক পাতা বা অভাবে 
` তামাকের ডাঁঠ। ৫ কেজি জলে ভিজিয়ে ২৪ ঘণ্টা 
পরে তামাক জলটি ছেঁকে নিতে হবে। অন্য 
একটি পাত্রে ২৫০ গ্রাম কাপড় কাচা সাবান ৫ 
. কেজি জলে দিয়ে Gara ফুটিয়ে নিতে হবে । পরে 
সাবান জল Shel হলে তামাক জলের পাত্রে ঢেলে 
দিতে হবে। এক ভাগ সাবানযুক্ত তামাক-জল 
৫ ভাগ জলের সঙ্গে মিশিয়ে গাছে ও পাতায় 
carats দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। 

পানের আরেক রকমের পোক। হোল রস- 






চোষক কালে! পোক। ৷ এই পোকাও গাছের 
কাটা পাত ও ডাটা থেকে রস চুষে খায়। ফলে, 
পাতাগুলে। কুঁকড়ে শুকিয়ে যায়। 

তামাকের জল এই CHS দমনের জন্যেও 
ব্যবহার কর! Wa! পানের আরেকটি কীট শক্ত 
হচ্ছে আশ CANAL | সাধারণতঃ এই পোকাই 
বেশি করে দেখা যায়। পানের রস এরাও চুষে 
খায়। ফলে পান পাত৷ নিস্তেজ ও বিবর্ণ 
হয়ে যায়। 

রোগের মধ্যে “AA রোগ'ই পানের খুব ক্ষতি 
করে। রোগে-ধর! গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে 
হয়। পরিষ্কার চাব, সময় মতে! পরিচর্যা এবং 


জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা করতে পারলে 
রোগের aes 7 কম FF | 
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কি তবে দ্বিলাম | উদয়ন ভৌমিক 


বকুলের ঝরানে। পাতায় শুধু সে কি লিখে যাবো! নাম ? 
কি তবে দিলাম ! 

ক্লান্তির সাহার! বেয়ে পায়ে পায়ে উড়িয়ে ধূলিকে 
জীবনে আমাকে শুধু যেতে হবে শিখে, 

রাখে না৷ স্বাক্ষর কিছু আঙ্গুলের জলে কাটা দাগ, 

আমার পিছনে রাখা ন্বপ্র-সাধ। অন্ধ-অন্ুরাগ | 


তবুও বারণ নেই, WS নেই এ পথ চলার 

বলিনি, বলিনি, মুখে যেতে হবে কতদূর আর-_ 

দিগন্তে দেখেছি যত বেপমান শ্যাম বাসম্তিকা 
ওকী সব মৃত্যু মরীচিকা 1 


তবুও পায়ের নীচে ভেঙে চলি বালির পাহাড় 
রয়েছে অনেক আশা_-একদিন ঘনাবে আযাঢ-_ 


ঘনাবে আষাঢ় এই রূপরিক্ত মরুর আকাশে 
নিবিড়, বিনত হয়ে কালোনীল আসক্ত উল্লাসে 
এখানে ওখানে আশে পাশে | 


আবার feral বটে পল্লবের ছায়াচ্ছন্ন আশা 
কোকিল বধূরে বহু স্বপ্ন দেবে গড়ে নিতে বাসা, 
আবার তাদের চঞ্চ, আবিহ্বল: দুপুরে দুপুরে 
মন্থর মুহূর্ত গুলি ভরে দেবে সোহাগের সুরে; 
অরুর বৃষ্টির গানে উচ্চকিত লক্ষ শিশু চার! 
উদ্‌গত দেহান্ধকোষে ফিরে পাবে প্রাণের ইশার! 
কুষ্ঠাহীন সাড়া 

সেদিন তাদের সেই উল্লসিত উৎসবের গানে 
পাবনা, পাবনা, খুঁজে আমার এ জীবনের মানে? 
সে ভোর চারণ দলে পাব না কি খুঁজে মোর নাম। 
বলো, কি তবে দিলাম-_-আজ কি তবে দিলাম ! 


৯১৪ 





বাসন্তী গান | ইল! দত্ত 


ফান্তুন পাঠালো তার আমন্ত্রণ লিপি. 
নতুনের স্বাক্ষর দিয়ে; 
পল্পবে পল্পবে আর আমের মুকুলে 
মধুপের! প্রেম গেল FATA | 
মাটির কাঠিন্য দেয় রিক্ততার বক্ষ চাপি 
নিঃস্বতার আত্মাহুতি, 
জাগে বিষন্ন অঞ্চলে তাই জীবণের 
পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি | 
আকাশে ASIA আলে বাতাসে ভরানে। 
নবীন প্রাণের STA | 
প্রকৃতির সমারোহে উচ্ছাস উঠুক আজ 
মানবের বসস্তের গান ॥ 
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প্রশাসন বিজ্ঞানের একটি প্রধান মূলনীতি 
হচ্ছে ‘Responsibility and authority 
must be co-terminus.”’ কথাটার সাদ! 


ANA দাড়ায়_যাকে যতটুকু দায়িত্ব দেয়! হবে, 


সেটুকু পালন করবার মত প্রয়োজনীয় ক্ষমতাও 


+ 


তাকে দিতে হবে। ক্ষমতা বলতে এখানে বিশেষ 
করে বোঝায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং সিদ্ধান্ত 
দেবার ক্ষমত। | কোন একটি কার্যস্থচী রূপায়ন 
করতে গেলে, শুরু থেকে শেষ HE অনেক 
রকম সিদ্ধান্ত নেবার দরকার হয়-যেমন, কি 
কাজ কর! হবে, কে সেই কাজ করবে, কখন 
করবে, কিভাবে করবে, কোথায় করবে ইত্যাদি | 

এই সিদ্ধান্তগুলি আগে পরিষ্কারভাবে নেয়া 
থাকলে এবং সেইমত কাজটি ঠিকভাবে রূপায়ন 
করতে পারলে তবেই কাজে প্রকৃত সফলতা 
আশ! কর! যায়। ‘আশা কর! যায়’ কথাটা 


ة 
মোস্যাল সায়েনটিষ্ট, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি ও সমষ্টি‏ 


উন্নয়ন বিভাগ | 


২১ 


একারণে বল! হচ্ছে যে, কৃষিকাজের ক্ষেত্রে 
প্রশাসন ব্যবস্থ। এবং সম্প্রসারণ কাজের বাইরেও 
এমন অনেক বিষয় থেকে যায়, যার জন্যে সুষ্ঠুভাবে 
কাজ করেও অনেক সময় বাঞ্ছিত ফললাভে 
বঞ্চিত হতে হয়। যেমন ধরুণ; একটি কৃষিগ্রদর্শন 
ক্ষেত্রে ঠিকভাবে চাষ করে, সময়মত বীজ বুনে, 
ঠিক সময়ে, ঠিকভাবে উপযুক্ত পরিমাণ সার 
দিয়ে সমস্ত পরিচ্য! যথাযথভাবে পালন কর! 
হল। কিন্তু হঠাৎ প্রাকৃতিক ছবোগে JAn 
ফসল জলে ডুবে গেল, কি ঝড়ে ফুলের রেণু 
উড়ে গেল, কিংবা অসময়ে গরম পড়ে তাড়াতাড়ি 
শীষ বের হয়ে গেল। সেখানে সুষ্ঠু প্রচেষ্টা 
ALES প্রদর্শনটি বিফল হয়ে যায়। 

অবশ্য এরকম অনিশ্চয়তা মাথায় করেই 
কৃষককে বরাবর কাজ করতে হয় এবং কৃষি 
উন্নতির সমস্ত কমস্থচী রূপায়ণ করতে হয়। 
এজন্যে কৃষিকমাঁদের আরও বেশী করে নিয়ম | 
রুটিন মাফিক কাজ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে 
এবং সময়মত কর্মসূচীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন 
করে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। 
নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় 
বলেই কৃষিকমীদের কাজ নিয়ে অনেক বেশী 
মাথ! ঘামাতে হয় এবং প্রয়োজনমত কাধক্ষেত্ে 
সিদ্ধান্ত নিতে হয়। 

এভাবে কাজ করতে ন! পারলে এবং মাঠের 
কর্মীদের কাজে al লাগাতে পারলে কৃষি উন্নতির 





বসুন্ধরা £ উনবিংশ বর্ষ £ ১২শ RAT 


ব্যাপারে কৃষকদের খুব বেশী কার্ষকরীভাবে 
সহায়তা কর! যায়না । আর; এভাবে কাজ 
করতে এবং করাতে হলে সবচেয়ে নীচের স্তরের 
a প্রকৃত কর্মীদের চালন| করবার মত ক্ষমতা 
কৃষি বিভাগের হাতে থাকা প্রয়োজন | এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে সে ক্ষমতা কি কৃষি বিভাগের হাতে আছে? 

এখানে আলোচন! কর! প্রয়োজন কৃষি 
বিভাগের উদ্দেশ্য কি এবং সে উদ্দেশ্য সাধন 
করবার জন্যে তাকে কি কি কাজ করতে হয়। 
একাজগুলি করবার জন্যে তাকে কি সুযোগ 
` এবং লোকবল দেওয়! হয়েছে এবং সে লোক- 
গুলিকে ঠিকমত কাজে লাগাবার মত প্রয়োজনীয় 
ক্ষমতা CHER হয়েছে কিনা ? 

কৃষির উৎপাদন যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ে 
সেজন্তে কৃষি বিভাগকে চেষ্টা করতে হচ্ছে। কত 
সময়ের মধ্যে কতটুকু উৎপাদন বাড়াতে হবে তার 
একটি লক্ষ্যও নির্দিষ্ট কর! হয়ে থাকে | বাস্তব- 
ক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদনের আসল ভার দেশের 
অগণিত কৃষকের ওপর | কৃষি বিভাগের প্রধান 
কাজ হল, এই অগণিত কৃষকদের উন্নত কৃষি 
পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া । fee আমাদের 
দেশে কৃষকদের শুধু শিক্ষা দিলেই কাজ চুকে 
যায় ali কৃষকরা যাতে সেই শিক্ষা কাজে 
লাগাতে পারেন সেজন্যে তাদের কতকগুলি স্থযোগ 
সুবিধা করে দিতে হয়ঃ যেমন-__উন্নতবীজ, শস্য 
রক্ষার যন্ত্রপাতি ও ওষুধ সরবরাহ, নানারকম 
খণদান, সার ও সেচের ব্যবস্থা কর! ইত্যাদি | 
তাছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কোন কোন শস্য 
কতটা চাষ হল এবং ফলন কতটা আশা কর! 


যায়_এ ধরণের WIFI তথ্য ও পরিসংখ্যানও 
যোগাড় করে নিতে হয়। 

এই সমস্ত রকম কাজ সমষ্টি উর ব্লকের 
গ্রামসেবকদের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। 
এই গ্রীমসেবকদের কৃষি সংক্রান্ত কাজের 
পর্যালোচন। করলে কৃষি বিভাগের মাঠের কাজ 
সম্বন্ধে একট! ধারণা করা যেতে পারে। 
সম্প্রতি এক সমীক্ষায় এই কাজগুলি সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করে যে তালিকাটি তৈরী করা হয়েছে 
তা এখানে দেওয়া হলে। | 


গ্রামসেবকের জব্চার্ট 
কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী কৃষি সংক্রান্ত 
কাজকে আটটি মূল বা প্রধান কাজে ভাগ কর! 
যেতে পারে, যেমন শিক্ষামূলক (educational), 
পরিকল্পনা সংক্রান্ত ( planning ) চাষের জন্য 
প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের সরবরাহ ( supply ), 
সহায়তামূলক ( service ), পরিদর্শনমূলক বা 
তত্বাবধানমূলক ( supervisory ), সাংগঠনিক 
(organisational), নির্মাণমূলক (works), 
এবং অফিস সংক্রান্ত কাজ (office jod) ١ 

প্রধান কাজগুলি নীচে দেওয়া হোল | 


প্রধান বা মুখ্য কাজ 

ক) শিক্ষামূলক-যে সব কাজ দিয়ে 
উন্নত কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে কৃষকদের জ্ঞান, বোঝ- 
বার ক্ষমতা এবং দক্ষত| বাড়ানে। যায় এবং শেষ 


পৰ্যন্ত পদ্ধতিগুলি নিতে সাহায্য করে, সেই কাজ- 
গুলিকে এই ভাগে রাখা হয়েছে যেমন: 


২২ 
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১। বিভিন্ন রকমের প্রদর্শনক্ষেত্র পরিচালন! 
কর] | 

২। বিভিন্ন কর্মসূচী সম্বন্ধে নিবিড় প্রচার 
চালানে। | 

৩। কৃষকদের সাধারণ সভার আয়োজন এবং 
পরিচালন! | 

81 কৃষকদের শিক্ষা শিবির আয়োজন এবং 
পবিচালন| | 

+ | কৃষক দিবসের আয়োজন এবং পরি- 
চলনা | 

৬। কৃষি প্রদর্শনীর আয়োজন | 

৭। কৃষকদের বৈঠকের ( group discus- 
sion ) আয়োজন এবং পরিচালনা | 

b | কৃষকদের ঘরে এবং খামারে দেখ! করা 
(home & farm visit ) | 

৯। তথ্যমূলক প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদি 
বিতরণ | 

খ ( পরিকল্পনামূলক_কৃষি উৎপাদন 

বাড়াবার Sew যে সমস্ত পরিকল্পনা করতে হয়, 
যেমন $ 

>! প্রতি কৃষকের খামার পরিকল্প তৈরী কর! 
( individual farm production plan ) 

২। গোটা গ্রামের জন্য কৃষি পরিকল্প তৈরি 
কর! (village agricultural production 


a, Plan ) | 


এছাড়া! প্রতিটি TR রূপায়নের و‎ 
আলাদা করে পরিকল্প তৈরি করতে হয়, সেগুলি 
এই বিভাগে ধর! হয়নি। 


২৩ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৪ 


গ) সরবরাহ বা যোগান দেওয়! সংক্রান্ত 
চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি, সরবরাহ, 
বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মারফত সরবরাহের ব্যবস্থ। 
করা সংক্রান্ত কাজ, যেমন : 

> | উন্নত বীজ সরবরাহ Faj | 

২। রাসায়নিক সার সরবরাহের ব্যবস্থা 
Fa] | 

৩। শস্ত সংরক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি ও ওষুধ 
বিক্রি ও সরবরাহের ব্যবস্থা | 

8 ١ উন্নত কৃষিযন্ত্রপাতি বিক্রি ও সরবরাহ | 

+ ١ কৃষিকাজের সুবিধার জন্য টিন, সিমেন্ট, 
কাটাতার ইত্যাদি জিনিসপত্রের সরবরাহের 
TIF করা | 

ঘ) সহায়তামূলক বা৷ সেবামূলক কাজ 
( service )__কৃষি উৎপাদন বাড়ানো ও কৃষক- 
কে সাহায্য দেবার জন্যে কতকগুলি কাজ এই 
বিভাগে রাখ! হয়েছে, যেমন : 

কৃষকদের খণ পেতে সাহায্য করা |‏ | ذ 

২। উৎপন্ন দ্রব্য বিপণনের ব্যবস্থা কর! | 

৩। বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষি 
বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করানো বা তাদের 
মতামত এনে দেওয়া | 

81 খণ 599 কর! বা এ কাজে সাহায্য 
করা। 

6) তত্ত্বাবধান a পরিদর্শনমূলক কাজ-_ 
বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যে যেসব তত্বাবধান 
করতে হয়, যেমন £ | 

১। কৃষকদের খামার পরিকল্প রূপায়ণে 
তত্বাবধান। 


বনুদ্ধর! : উনবিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্য! 


২। গ্রামের কৃষি পরিকল্প রূপায়ণে তত্বাবধান। 

৩। শস্ত উৎপাদন প্রতিযোগিত এবং 
পরীক্ষামূলকভাবে ফসল কাটার (crop cutting) 
তত্বাবধান। 

চ) সাংগঠনিক কাজ--কৃষি উৎপাদনের 
কাজ সম্পর্কিত সংগঠন তৈরীর ব্যাপার সাহায্য 
করা; যেমন : 

১। পঞ্চায়েতের কৃষি সাব-কমিটি গঠনে 
সাহায্য করা | 

২। যুব দল গঠনে সাহায্য করা | 

কৃষকদের ফোরাম গঠনে সাহায্য কর! |‏ رن 

৪। সমবায় সমিতি গঠনে সাহায্য কর | 

ছ) নির্মাণমূলক কাজ (construction 
work or ৮/01105)--কৃষি উৎপাদনে 
সাহায্যের জন্যে যেমন নিয়লিখিত প্রকল্পগুলি 
তৈরি এবং রূপায়ণে সাহায্য কর! : 

১। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প 

২। ঢালু জমিতে বাঁধ বাধা | 

৩। পাট পচান পুকুর কাটানোর প্রকল্প | 

8 | সেচের জন্যে শাখ| নাল! কাটার প্রকল্প ৷ 

¢ | পুকুর উন্নয়ন প্রকল্প ١ 

৬। জল নিষ্কাশন প্রকল্প | 

৭। ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প। 
এ প্রকল্পগুলি আবার স্থানীয় অবস্থার ওপর নির্ভর 
করে নেয়! হয়ে থাকে | কোন কোন সময় 
গ্রয়োজনবোধে নতুন প্রকল্প তৈরি কর! হয়, 
আবার পুরোন প্রকল্প বাতিল করে দেওয়| হয়। 

জ) অফিস সংক্রান্ত কাজ? যেমন : 

১। নানারকম তথ্য সংগ্রহ এবং নিবদ্ধ 531 | 
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২। নানারকম রিপোর্ট তৈরী এবং পেশ করা। 

৩। উপরওয়ালাদের পরিদর্শনের সময় হাজির 
থাকা এবং সমস্ত তথ্য যোগান দেওয়া এবং 
তাদের সঙ্গে করে নানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া | 

কৃষিবিভাগের মাঠের কাজের এই বিবরণও 
সম্পূর্ণ নয়। এখানে যে কয়টি সুনির্দিষ্ট কাজের 
উল্লেখ কর! হয়েছে তার প্রত্যেকটির ভেতর 
আবার অনেকগুলি করে টুকরে| কাজ রয়েছে। 
উদ্দাহরণন্বরূপ বল! যেতে পারে যে, শুধু 
প্রদর্শনের মধ্যেই পড়ে নানাধরণের result 
এবং method demonstrations—কোনট| 
বীজের ওপর, কোনট। সারের, কোনটা উন্নত az 
ব| শস্তারক্ষ। ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর । এসব 
প্রদর্শন আবার প্রতিটি প্রধান শস্য ষেমন_ ধান, 
পাট, গম, ভুট্টা, আখ, আলু প্রভৃতির ওপর দিতে 
হয়। আবার একই sega বিভিন্ন জাতের 
ওপরও আলাদ। আলাদ। প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে 
হয় যেমন দেশী জাতের উন্নত ধান এবং অধিক 
ফলনশীল ধানের চাষপদ্ধতি আলাদা, সেজন্তে 
তাদের আলাদা আলাদা! প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে 
হয়। তাহলে দেখ! যাচ্ছে একমাত্র প্রদর্শনের 
মধ্যেই শস্তের সংখ্যা; জাত, চাষপদ্ধতি এতগুলির 
প্রদর্শনের জন্যে আলাদ! করে সম্পূর্ণ প্রদর্শনের 
কাজ করতে হয়। বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিটি কৃষি- 
কর্মনূচীর প্রধান আটটির মধ্যে এক a একাধিক 
কাজের অন্তর্গত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কাজের অধীন 
কতগুলি টুকরে। কাজের মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে 


থাকে | সব কয়টি টুকরে। কাজ জুড়লে সে.এক' 


সুদীর্ঘ ফিরিস্তি হয়ে দীড়ায়। 


5 


7 


এই সমস্ত রকমের কাজগুলি ঠিকভাবে 
করতে হলে প্রথমেই দরকার একটি সামগ্রিক 
ুষ্ঠ পরিকল্পনা এবং পরে তার বাস্তব রূপায়ণ। 
আগেই বল! হয়েছে একাজগুলি করার কথা 
গ্রামসেবকদের মাধামে | এই কাজগুলি ঠিকমত 
করবার জন্যে গ্রামসেবকদের ওপর ব্লক স্তরে 
কৃষি সম্প্রসারণ করমীদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা 
প্রয়োজন । তেমনি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের 
ওপর জেলা স্তরের কৃষি আধিকারিকেরও পূর্ণ 
কর্তৃত্ব থাক! প্রয়োজন। একথা সবাই জানেন 
কোন সংগঠনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করাতে হলে 
একটি line of authority 2) sýra একটি 
একক ধার! ওপর থেকে একদম নীচের স্তর অবধি 
সরাসরি বিস্তৃত থাক! প্রয়োজন । তা যদি a 
থাকে তবে সংগঠনটি নড়বড়ে এবং অকেজে! হয়ে 
পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষি প্রশাসন 
বাবস্থায় দেখা যায় যে এই line of authority 
4) কর্তৃত্বের ধারা জেলাস্তরের নীচে আর নামতে 
পারেনি। গ্রামসেবক ও কৃষিসম্প্রসারণ কর্মী 
(A.E.0.) জেল! কৃষি আধিকারিকের প্রশাসনিক 
কর্তৃত্বাধীন AQ | 

যে গ্রামসেবকের হাত দিয়ে কৃষির সমস্ত 
কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত হবে তাকে ব্লকের সব 
বিভাগের সম্প্রসারণ কর্মীর কথ! অনুযায়ী কাজ 
করতে হবে এবং সর্বোপরি ব্লক উন্নয়ন আধিকারি- 


A কের কর্তৃত্বাধীনে চলতে হবে। ব্লক উন্নয়ন 


32 


আধিকারিককেও তার যাবতীয় কাজ গ্রাম- 
সেবককে দিয়েই করাতে হবে ١ অথচ তিনি স্বয়ং 
তার নিজস্ব কাজের জন্য অন্য একটি বিভাগের 


২৫ 


TIAN : চৈত্র £ ১৩৭৪ 
নিকট দায়বদ্ধ i কাজেই দেখা যাচ্ছে গ্রামসেবকের 
ওপর যে কর্তৃত্বের ধারা ত| কুষিবিভাগের ওপর 
ন্যস্ত না হয়ে অন্য একটি বিভাগের ওপর ow 
রয়েছে । বাস্তব কার্ধক্ষেত্রে এ বাবস্থার ফলাফল 
কি দাড়াচ্ছে? 

যে সময়ে কৃষির কাজে পূর্ণ মনযোগ ও 
প্রচেষ্টা নিয়োগ কর! দরকার, সে সময় অনেক 
জায়গায় গ্রামসেবককে কৃষি কর্মম্থচীর আন্ুপুবিক 
ধারাকে বাতিল করে দিয়ে অন্য কাজের পিছনে 
ছুটতে হচ্ছে। এর ফল দীড়াচ্ছে সুর প্রসারী | 
যে উন্নত কৃষি পদ্ধতি চালু করে কৃষির উৎপাঁদন 
বাড়াবার কথ সেগুলির ওপর ঠিকমত নজর রাখ! 
যাচ্ছে না, কর্মসূচীগুলির পূর্বাপর সংহতি ব্যাহত 
হয়ে যাচ্ছে, কতকগুলি অসমাপ্ত, অর্ধপমাপ্ত 
অবস্থায় ছেড়ে দিতে হচ্ছে এবং তাদের ফলাফল 
এমন হচ্ছে যে তার ফলে উন্নত কৃষিপদ্ধতি এবং 
কৃষিবিভাগের ওপর সামগ্রিকভাবে কৃষকসাধারণের 
আস্থ। রাখ। মুস্কিল হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা কর! 
যাচ্ছে। অন্যদিকে চাষের জন্যে প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র যোগান দেওয়ার ব্যাপারেও নানারকম 
বাধ! WAS হওয়ার দরুণ কৃষকর! উন্নত কৃষিপদ্ধতি 
ব্যাপকভাবে অনুসরণ করতে ভরসা! পাচ্ছেন না | 
ফলে এমন কথাও আজকের দিনে শুনতে হচ্ছে 
যে বাংলাদেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমে 
গিয়েছে এবং কৃষি উৎপাদন এবছরও আশানুরূপ 
হয়নি। কাজেই তত্ব এবং তথ্যগত, উভয় দিক 
থেকেই বিচার করে দেখ! যাচ্ছে যে যেখানে 
গ্রামসেবক এবং কৃষিসম্প্রসারণ কমীদের ওপর 
কৃষিবিভাগের কোন প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক কর্তৃত্ 


বসুন্ধরা : উনবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 
নেই সেখানে তাদের দিয়ে আর যাই Fal যাক, 
কৃষির উন্নতির মত দায়িত্বপূর্ণ কাজ চলতে পারে 
না, বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে কৃষি সংক্রান্ত 
মাঠের কাজের ভার অত্যন্ত বেশী এবং সেগুলি 
রূপায়িত করার ব্যাপারে সময়ের গুরুত্বও খুব 
বেশী। হিসাবমত বলতে গেলে যেখানে সবচেয়ে 
নীচের স্তরের মাঠের কর্মীদের চালনা! করবার 
ব্যাপারে কৃষিবিভাগের সরাসরি প্রশাসনিক কর্তৃত্ব 
নেই সেখানে তাদের অসংবদ্ধ কাজের ফলাফলের 
দায়িহও কৃষিবিভাগের ওপর বর্তায় T | 

প্রসঙ্গত একটি উদ্দাহরণ দেওয়া যেতে 
পারে--যেমন, মনে করা যাক পুলিশবিভাগের 
অধস্তন বাহিনীর পরিচালনভার কিছুদিনের জন্যে 
কৃষি আধিকারিকের ওপর DS করা হল। 
পুলিশবিভাগের ওপর ভার থাকল পুলিশবাহিনীকে 
শিক্ষা দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে 
সৃসজ্জিত করে দেওয়ার, fea বাহিনীকে পরি- 
চালন। বা Operation এর ভার রইল কৃষি 
আধিকারিকের ওপর। মনে কর! যাক সেই 
সময়কালে কৃষি আধিকারিক তার জ্ঞান বুদ্ধিমত 
পুলিশবাহিনীকে শান্তিরক্ষার কাজে পরিচালনা 
করলেন এবং সাথে সাথে তাদের দিয়ে ফসলের 
পাখী ও পোকা তাড়ীলেন, সেচের খাল কাটালেন, 
ধান রোয়ালেন এবং এ ধরণের নানাবিধ 
প্রয়োজনীয় ও জরুরী দেশহিতকর কাজ করালেন। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই সময়ের শান্তিরক্ষার 


দায়দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে_ পুলিশ সুপারের 
ওপর al কৃষি আধিকারিকের ওপর ? 


কৃষি প্রশাসনের ক্ষেত্রে এ ধরণের ব্যবস্থা বা 
অব্যবস্থা এতদিন ধরে চলার পর এবং কৃষি 
প্রগতির বর্তমান অবস্থা দেখে যে ভাবন! 
স্বভাবতই চিন্তাশীল মনকে নাড়া দেয় তা হচ্ছে__ 
দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে এই যে অন্তরনিহিত ফাক 
রয়ে গেছে তার ভিতর দিয়েই কি কৃষি উন্নতির 
সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে al ؟‎ 

অথচ ওয়াকিবহাল বাক্তিমাত্রেই জানেন 
ব্লকস্তরে কৃষিসম্প্রসারণ আধিকারিক ও গ্রামসেবক 
বাবদ কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন খাত থেকে প্রতিবছর 
কি বিপুল পরিমাণ অর্থব্য় হচ্ছে। এখন 
সম্ভবত ভাববার সময় এসেছে তার কতটুকু প্রকৃত 
কৃষি উন্নতির কাজে লাগছে। প্রসঙ্গত আরও 
উল্লেখ কর! যেতে পারে যে কৃষির ব্যাপারে 
সরকারী পরিসংখ্যান আসে State Statistical 
Bureau থেকে | এবাবদ তাদেরও বছরে প্রায় 
যোল লক্ষটাকা কৃষিখাত থেকে দেওয়া হয়ে 
থাকে। তাদের কাজ নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান | 
কিন্তু কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক গ্রামসেবক এবং 
প্রোগ্রেস এ্যাসিস্টেণ্টের হাতে থাকলেও কাজটুকু 
কৃবিবিভাগ নিজেই আরও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
এবং নির্ভরযোগ্যভাবে করে নিতে পারে । ফলে 
বছর বছর ওই যোললক্ষ টাকার বাড়তি. খরচও 
বেঁচে যেতে পারে। কাজেই আরও স্বল্পব্যয়ে, 
আরও দ্রুত কৃষির উন্নতি করার প্রয়োজন থাকলে 


কৃষি এবং কৃষিপরিসংখ্যান সংক্রান্ত সমস্ত কাজ ৫ 


এবং সংশ্লিষ্ট field level কর্মীদের কৃষিবিভাগের 
হাতেই ছেড়ে দেওয়! প্রয়োজন। 
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4. 


আগামী তিন বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে 
ধাপে ধাপে ATI WBA হতে হবে। সেই 
জন্য এখন থেকেই এক ব্যাপক পরিকল্প crea 
হয়েছে যাতে আগামী তিন বছরে এই লক্ষ্যে 
পৌঁছানো যায়। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অধিক 
ফলনশীল শস্যের ( ধান, গম ও ভুট্টা ) চাষ এক 
মুখ্য ভূমিক! গ্রহণ করেছে। তাই এইসব উন্নত 
জাতের শস্যের চাষ আবাদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। আমাদের দেশে 
বিশেষভাবে অধিক ফলনশীল জলদি ধরণের তাই- 
ওয়ান জাতের ধান প্রসার লাভ করেছে। এই 
ধান শুধু অল্প সময়েই মাঠ থেকে উঠে আসে না, 





বছরের তিনটি ধান চাষের মরস্থমেই এর চাষ কর! 
চলে। অল্প জলেই এই ধান ভালভাবে বেড়ে 
ওঠে ও বেশী ফলন দেয়। এর রাসায়নিক সার 
নেওয়ার ক্ষমতাও অনেক বেশী । রোগের হাত 
থেকে বাঁচাতে সময়ে প্রতিরোধক ব্যবস্থা! নেওয়া 
দরকার। খরিফ মরস্থমে সাধারণতঃ এই ধান 
১২৫ দিনেই পাকে, অবশ্য শীতকালে কয়েকদিন 
বেশী সময় লাগে। 

এই ধানের চাষ পদ্ধতি বিভিন্নভাবে প্রচার 
কর! হয়েছে। এখানে এই ধান চাষের শুধু 
সময়সূচী দেওয়া হলো অর্থাৎ ঠিক কোন সময়ে 
গাছের কি রকম অবস্থায় কি কি ব্যবস্থা 
নিতে হবে; _তা! পরের পৃষ্ঠায় CHEN! হলো | 


বীজ উন্নয়ন অধিকারিক; প্যাকেজ প্রোগ্রাম, বর্ধমান 
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| দ্বিখণ্ডিত ফলের মধো বীজ আচ্ছাদন কর! বীজোপাঙ্গ ( জয়ত্রী ) দেখ! যাচ্ছে। 
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I নেই বলে, বর্তমানে শুধু মিরিসটিক। 
ফাগ্রানসের চাষই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে | 

ভারতে চরক এবং সুক্রুত খুষ্টপূর্ব প্রথম 
শতাব্দীতে এর উল্লেখ করেছেন। তা থেকে; 
একে ভারতের দেশীয় গাছ বলেই মনে হয়। এর 
চাষ মাদ্রাজ এবং কেরালায় কর! হয়। আসাম, 
উত্তরবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্যেও কিছু গাছ দেখতে 
পাওয়| যায়। মাদ্রাজ ( ভাইনাদ ) এবং অন্ত্রের 
( আরাকু উপত্যক1) কতকগুলি নতুন অঞ্চল 
এ গাছের পক্ষে খুবই উপযোগী বলে সম্প্রতি 
জানা গেছে। গাছের উচ্চতা ৯-১২ মিটার, তবে 
২০ মিটারের গাছও পাওয়া যায়। দেখতে সুদৃশ্য, 
পাতাবহুল এবং পাতা রডোডেনড্রনের মত উজ্জ্বল 
ঘন সবুজ? পুরু এবং চামড়ার AS | 

বীজের দ্বারা পরিবর্ধন করা হয়। পাকা! 
ফল থেকে তাজ! খোলযুক্ত বীজ নিয়ে একদিন 
শুকিয়ে সরাসরি অথবা বীজতলায় বোন! হয়। 
বোনার পর হাওয়া এবং কড়া রোদের হাত থেকে 
বীজ রক্ষার ব্যবস্থা কর! হয়। তাজ! বীজের 
অস্কুরোদগম BAG] ছায়ায় শতকরা ৯৮ ভাগ এবং 
খোল! জায়গায় ৯২ ভাগ । কিন্তু রোদে শুকোনে! 
দু'মাস গুদামে রাখা বীজের অক্কুরোদগম PASI 
ছায়ায় শতকরা ৭ ভাগ মাত্র এবং খোল! জায়গায় 
নয়। পুরোনে! বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট 
হয়ে যায়। | 

এই মসলার চাষের জন্য দোআশ মাটি উপ- 
যোগী, জলবসা জমিতে এর চাষ হয় না? কিন্তু 
নদীর কাছাকাছি অঞ্চলে চাষ ভাল হয়। সমুদ্র 
উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 


৩১ 


PIET : চৈত্র £ ১৩৭৪ 
না হলেও ভাল বাগিচার বেশীর ভাগই সমুদ্র 
উপকূলের কাছাকাছি অবস্থিত। এক বছর 
বয়সের চারা আগে লাগান কল! অথবা গ্রাইরিসি- 
ডিয়ার ছায়াঘের! বাগানে বর্ষার শুরুতে লাগানে! 
হয়। প্রতি গাছের মধ্যে দূরত্ব থাকে প্রায় ৮ 
মিটার । চা কফি, সুপুরি, নারকেল al 
রবারের বাগানেও মিশ্র ফসল হিসেবে এর চাষ 
সম্ভব। এই গাছ সাধারণতঃ পেঁপের মত ভিন্ন- 
বাসী এবং শতকর! ১০টি পুরুষ গাছ রেখে বাকী- 
গুলো তুলে ফেলতে হয়। 

অনুকুল আবহাওয়ায় ফুল এবং ফল ধরা ৬-৭ 
বছরের মধোই শুরু হয়। প্রায় ১৫ বছর বয়স 
পর্যন্ত ফলন বাড়তে থাকে এবং বহুকাল যাবত 
ফল Rl ৭০-৮০ বছরের ফলবান গাছও 
বিরল নয়। ফল প্রায় সার! বছরই ধরে, তবে 
তোলার Taya আষাঢ় থেকে আশ্বিন । যে সব 
ফলের খোসা ফেটে গেছে কেবলমাত্র সেগুলোই 
সংগ্রহ কর! হয়। 

ফলের রঙ হলদে-সবুজ এবং দেখতে প্রায় 
গোলাকার আড়, (পিচ) ফলের মত। বছরে 
গড় ফলন ১২৫০টি ফল; তবে ৪০** কোন কোন 
গাছে কিন্তু পাওয়া যায়। বিদেশে ২০,০০০ 
HTS ফল পাওয়ার FA জানা গেছে। পাকা 
ফল ফেটে গেলে ভেতরের টকটকে লাল যে বীজ 
দেখা যায় তাই জয়ত্রী। এই লাল রঙের বীজো- 
পাঙ্গই লিচুর মত বীজকে ঢেকে রাখে । বীজ 
সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে ভেতরের শাঁস নাড়া দিলে 
বাজতে থাকে । কাঠের হাতুড়ি বা এ জাতীয় 
কঠিন কিছু দিয়ে ঘা দিলে কঠিন খোলার মতো বীজ 
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ফেটে যাওয়। পাকা জায়ফলের অধে ক খোসা ফেলে 
দেয়ার পর বীজোপাঙ্গ ( জয়ত্রী ) সহ 
বীজ দেখা যাচ্ছে। 


ভেঙ্গে যায় এবং মোলায়েম শাঁস বেরিয়ে পড়ে। 
শুকোলে৷ এই AHS জায়ফল। ইতরাজীতে একে 
নাটমেগ বলা হয়। 

জায়ফল খানিকটা! ডিমের আকারের | 
সে, মি, লম্বা! এবং ১'৫-২'৮ সে, মি, ব্যাসযুক্ত। 
এর রঙ ধূসর বাদামী ও ছোট ছোট লাল রঙের 
ফুটকি আছে। তাছাড়া এর গায়ে রয়েছে হিজি- 
বিজি রেখা ও জালের মতো! খাঁজকাট1 | জায়ফল 
শক্ত হলেও সহজে কাট! যায় এবং কাটলে বিভিন্ন 
দৈর্ঘ্যের শিরা দেখা দেয়। এই শিরাগুলে! 
উদবায়ী তৈলবহুল। নখ দিয়ে সামান্য চাপ 
দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তেল বেরিয়ে আসে । জায়- 
ফলের উদবায়ী ভেলের পরিমাণ শতকর। ৬ থেকে 
১৫ ভাগ | খাদ্যদ্রব্য ও সুরার স্বাদ বাড়িয়ে তুলতে 
এবং সাবান; তামাক মাজন ও প্রসাধন সামগ্রী 
সুগন্ধি করার জন্যে এই তেল ব্যবহার কর! হয়। 
নষ্ট, পোকায় খাওয়া এবং বিক্রয়ের অযোগা 


چو 


রাখা হয়। 





TEE ভেঙ্গে ফেলার পর জায়ফলের শ'াস। 





শ'1স তাড়াতাড়ি কাটার পর তৈলবাহি 
দেখা যাচ্ছে! 


জায়ফল থেকে সুগন্ধি স্নেহ দ্রব্য, জায়ফলের 
মাখন ইত্যাদি তৈরি হয়। জায়ফলের মাখন 
মলম, চুলের লোশন, এবং পুলটিসে ত্বকের 
উচ্ছলতার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া শরীরের 
কোন অংশ অবশ হয়ে গেলে বা মচকে গেলে 
ওষুধ হিসেবেও এর মাখন প্রয়োগ করা হয়। 
জয়ত্রী বীজের ওপর থেকে কৌশলে ছাড়িয়ে 
নিয়ে চ্যাপট। করে শুকোনে। হয়। এর ফলে 
এগুলো! শক্ত এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়। 
পর অন্ধকারে কয়েক মাস ধরে গুদানজাত করে 
এর রঙ উজ্জ্বল লাল থেকে ক্রমেই 
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শকোনার of 








শুৰুনে| TTF জয়ত্ৰী | 


ফিকে কমল! অথবা মাখনের রঙ হয়ে যেতে থাকে 
অন্ধকার গুদামে । বিক্রির জন্যে বাঝ্সবন্দী করা 
হয় টুকরোগুলে। +} সে, মি বা তার কিছু বেশী 
লম্বা; অল্প চওড়া এবং ১ fa, মি পুরু ICT | 
জলে ভেজালে এর! আগের অবস্থা ফিরে পায়। 
জয়ত্রীর উদবায়ী তেলের পরিমাণ শতকর। ৭ থেকে 
১৪ ভাগ। জয়ন্ত্রী বিদেশ থেকে এখনও আমদানি 
করতে 33 i 

মি. 134 থেকে উৎপন্ন বীজোপাঙ্গ 
বোম্বাই wag} ( রঙ ঘন লাল ) আসল জয়ত্রীর 


এ AIH জানতে হলে ৫ 





শুকানে। সাধারণ জয়ত্রী। 


সঙ্গে ভেজাল দেওয়ার জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয় | 

জয়ত্রী এবং জায়ফল দুই-ই মসলা! এবং ওষুধ 
হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। জয়ত্রী মাছ, মাংস, 
কেক, বিস্কুট, মোরববা)সসঃ আচার ইত্যাদি সুস্বাদু 
করার জন্য এবং ব্যবসায়িক আকারে খাবার 
জিনিস তৈরিতে ব্যবহার হয়। জায়ফল উদ্দীপক, 
বায়ুরোগনাশক, কোষ্ঠবন্ধকারী এবং কামো- 
দ্দীপক। বাত, সায়টিকা এবং কুষ্ট রোগের 
(প্রথমাবস্থায় ) চিকিৎসায় এর ব্যবহারের কথ! 
শোন! যায়। 


Ridley, H.N., Spices, Macmillan & Co. Ltd., London, 1912; Parry, J. W., 
The Spices Hand book, Chemical Publishing Co. Inc.. Broklyn, N.Y., 
1945. Clair, C., of Harbs & Spices, Abelard Schuman, London, New 
York, Toronto, 1961; The wealth of India, Raw materiais, Vol vi, 
Council of Scientific and Industrial Research, Delhi, 1962; Pillai, K.S., 
The Nutmeg, Farm Bulletin No. 2, Department of Agriculture, Kerala, 


1965. 
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চক্রের মত ঘুরে চলেছে পৃথিবী | একের পর 
এক AE কেমন একটা নির্দিষ্ট ছন্দে বাধা | প্রতিটি 
ঝতু বিশেষ সম্ভার নিয়ে দাড়াচ্ছে আমাদের 
দুয়ারে এসে | 

এতকিছু বৈচিত্র | সবই কিন্তু নিয়মে বাঁধা | 
তবে এই নিয়মের রাজত্বেও মাঝে মাঝে দেখ! দেয় 


পরিবর্তন । মানুষের অনুসন্ধিংস্থ মনকে কখনে! 
কখনে| এ্যডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসে। 
তখনই প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ 
SUA | অনেক ক্ষেত্রেই সে জয়ী হয়েছে। আবার 
পরাজিতও হয়েছে অনেকবার | কিন্তু তার উদ্যম 
a প্রেরণা তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে স্বপ্নসিদ্ধির 
পথে ।. বার বার প্রমাণিত হচ্ছে হতোছ্যম নয়, 
কৰ্মই জীবনের মূল মন্ত্র । 

এ ভূমিকার যাথার্থ যাচাই হবে যদি আনর! 
হুগলী জেলার কৃষি ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করি। 
হুগলী জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক শ্রীপ্রদোষ- 


উৎসাহই আজ বোরোখন্দে এই সাফল্যের প্রধান 
Gen | তিনি বলেন, “অনেক জেলার কৃষকদের 
সঙ্গেই আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। fee 
এখানে এসে আমি অবাক হয়ে গেছি। সব 
সময়েই এর! নজর রাখছে আমরা কিভাবে 
চাষ করতে বলছি, কি করে সেচের জলের সদ্‌- 
ব্যবহার কর! যায়, কি সার দিলে গাছ আরও 
ভাল হবে, আরও অন্যান্য কৃষি পদ্ধতির ওপর | 
আপনার! দেখবেন প্রায় সমস্ত হুগলী জেল! 
জুড়েই চলছে বোরো! ধানের চাষ । কয়েক 
বছর আগে এলে কিন্তু এ দৃশ্য চোখে পড়ত না। 
তখন এখানে আমন ধান তুলে নেবার পর 
শুধুমাত্র কিছু রবি শস্তের চাষ হোত! গম-উমের 
চাষ তে! তখন প্রায় ছিলই ai আর সাধারণ 
কৃষকদের অবস্থা নিশ্চয়ই না বললেও বুঝতে 
পারছেন |” 

পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট্ট জেল! হুগলী । 


কান্তি গুহর মতে এ জেলার কৃষকদের অদম্য আয়তন মাত্র এক হাজার ছুশে! ধোল বর্গমাইল | 
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লোকসংখা। বাইশ লক্ষের কিছু ওপরে । এখানে 
চাষ করার মত জমির পরিমাণ প্রায় ছয় লক্ষ 
একর। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে গড়পড়ত| 
বাট ইঞ্চির AW | 


নিবিড় কৃষি পরিকল্প আজ হুগলীর কৃষি 


ইতিহাসে এক নতুন আন্দোলনের সুচনা করেছে। 
কৃষি উন্নতির মহাযজ্ঞের হোতা এখানকার কৃষক 
সাধারণ। বাপ পিতামহর। যে পদ্ধতিতে এবং 
যে সমস্ত বীজে এতকাল চাষ করে আসছিলেন, 
বছর বছর তার পরিবর্তন করে নতুন নতুন 
উন্নত জাতের ধানের চাষ করা! হচ্ছে সেখানে | 

শুধু নতুন বীজই নয়, চাষ মসস্ুুমের ওপরও 
নানা রকম পরীক্ষা! নিরীক্ষা করে সার! বছরই 
জমিতে কোন না কোন ফসল হচ্ছে। এতকাল 
আমন ধান তুলে নেবার পর শুধুমাত্র কিছু কিছু 
রবি শস্তেরই ফসল উঠত এখানে । এবারে 
আলু উঠে যাবার পর মাঠ ভরে রয়েছে বোরো 
ধান। ঠিক হয়েছে BABS সাড়ে বারো৷ হাজার 
একর জমিতে এবার অধিক ফলনশীল জাতের 
বোরে! ধানের চাষ হবে। সরকারী হিসেব মতে 
এর মধোই দশ থেকে এগার হাজার একর জমি 
চাষ হয়ে গেছে। কৃষি কর্মচারীবা ভাবছেন 
হয়ত এদের মূল লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যাবে এবার 
বোরো ধানের চাষ | 

গত বন্যার ফলে অনেক জায়গার আমন 
ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল । মাঠের ওপর দীড়িয়ে- 
ছিল মানুষ পরিমাণ জল । কৃষকের এত স্বপ্ন 
আশা! বন্যার জলে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু 
প্রকৃতির এই বিরূপতায় হতোছ্াম হলেন q 


© 
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এখানকার কৃষক । 598 প্রকৃতির সঙ্গে পাঞ্জা 
লড়ে এগিয়ে চললেন তাঁর! । রোরো TIT 
যে যেখানে জলের সুবিধে পেলেন চষে ফেললেন 
বোরো ধানের আশায়। 

সমগ্র হুগলী জেলায় ১১৭টি গভীর নলকূপ 
বসান হয়েছে | তার মধ্যে কাজ করছে ১০৯টি | 
গভীর নলকৃপের জলে সাড়ে ছ' হাজার একরের 
কিছু বেশী অঞ্চলে সেচের কাজ চলছে। ৪৩টি 
রয়েছে নদী-সেচ প্রকল্প। তাতেও মোটামুটি 
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গভীর RAFA এলাকায় বোরোধানের চাষ 


সাড়ে আট হাজার একর জমি সেচের জল 
পাচ্ছে। এছাড়া ডি-ভি-সি সেচ প্রকল্প শুধ 
রবি খন্দে ১৮,০০ GETA সেচের জল দিচ্ছে ৷ 
মুণ্ডেশ্বরী এবং দ্বারকেশ্বরী নদী এবং তাদের 
শাখা! প্রশাখার ওপর দেওয়| হয়েছে আড়াআড়ি 
বাধ। ফলে প্রয়োজনে সেখান থেকেও জল 
পাওয়৷ যাচ্ছে প্রচুর | 

স্থতরাং জলের নমস্যা হুগলী জেলার সেচ- 
প্রাপ্ত এলাকার কৃষকদের তেমন চিন্তিত করতে 


বসুন্ধরা : উনবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্য! 


পরেনি। তবে চিন্তায় ফেলেছে এখানকার 
কৃষি কর্মচারীদের । জল ব্যবহারের ভারপ্রাপ্ত 
আধিকারিক শ্রী প্রভাত মুখাজি বললেন; “এখন 
আমর! চেষ্টা করছি, যাতে এরা একটু কম জল 
ব্যবহার করেন। কারণ এত জল আমর! 
সরবরাহ করে উঠতে পারছি ai” তিনি আরও 
বললেন, প্রতিটি কৃষকের মধ্যেই একট! প্রবল 
আগ্রহ এসেছে, ফলন বাড়াবার । ফলে প্রত্যে- 
কেই এবার অধিক ফলনশীল ধান চাষের 
জন্যে বাস্ত | 

এ কথার সমর্থনে জেল! কৃষিবিদ শ্রী সত্যজিৎ 
পাল বললেন, “জানেন এবারের বন্যা, এখানে 
কিন্তু অনেকট। শাপে বর হয়েছে । বন্যার জলে 
এখানের সমস্ত বীজ-ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 
এবারের বোরো চাষের সমস্ত বীজ আমরা 
কৃষকদের দিচ্ছি এবং তার সবই অধিক ফলন- 
শীল ধানের বীজ। ফলে প্রায় সমস্ত জমিতেই 
হয়েছে তাইচুং ও আর-আই-আর-৮ জাতের 
ধান। 





জগংপূরে বোরোধানের বিস্তীর্ণ এলাক! 


এখানকার কৃষকরাও অধিক ফলনশীল ধান 
চাষে খুব বেশী আগ্রহী | তাদের কাছে অবশ্য 
জাতের পার্থক্য নেই_-সবই তাইচুং। ধনে- 
খালি শ্রীরামপুরের শ্রীবিষ্ণুচন্দর ধরকে জিজ্ঞাস! 
করলাম তিনি কি ধানের চাষ করছেন। একগাল 
হেসে তিনি উত্তর দিলেন, “কেন তাইচুং গে! | 
হোথা, এ মাঠে গেল সনে দেখলুম অনেক ধান 
হয়েছে, তাই আমিও লাগালুম | 

বিষ্ণু ধরের জমিতে অবশ্য তাইচুং হয়নি, 
হয়েছে আই-আর-৮। তবে সার প্রয়োগের 
AAD চিন্তিত করে তুলেছে অনেক কৃষককেই। 
সার কেনার সঙ্গতির অভাবই এ সমস্যার কারণ | 
ওদিকে কৃষি কর্মচারীর! বার বারই এই ধানের 
চাষে প্রচুর সার ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন। 

কৃষি কর্মচারীদের ওপর এখানকার কৃষকদের 
বিশ্বাস খুব গভীর | নন্দনপুর ১নং ব্লকের একজন 
বধিষ্ণু কৃষক শ্রী সনৎ কুমার রায়। অনেক 
জমিজমার মালিক তিনি। শুধু কৃষি কাজই 
পেশা নয়। স্থানীয় ব্রাঞ্চ পোষ্টাপিসের তিনিই 
পোষ্টমাষ্টার। তার ছেলে কাজ করেন পরিবার 
পরিকল্পনা! বিভাগে । শ্রী aya এবার তিনটে 
ছোট ছোট জমিতে অধিক ফলনশীল গমের চাষ 
করলেন। কিন্তু গমের ফুল এসে গেল খুব 
তাড়াতাড়ি। ফলে চারিদিকে হার হায় রব 
উঠলে! | সবাই ভাবলেন সমস্ত খাটুনিই মাটি 
হলো এবার। এ অবস্থায় কৃষি কর্মচারীরা 
সমস্ত কৃষককেই বললেন, আপনারা ঠিকমত সার 
দিয়ে যান, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। 
কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করলেন না এদের 
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কথায়। শ্রী রায়ও তেমন গা করলেন al 
. তার তিনটে জমির ছুটে। এমনিই ফেলে রাখলেন, 
আর একটাতে কৃষি কর্মচারীর নির্দেশমত সার 
দিলেন। একটু হেসে তিনি বললেন, “বড্ড 
ভুল করেছি তখন। ওদের কথামত চললে 
আমার দেড় fare জমিটার মতই ফসল পেতাম 
 সবগুলোতে ৷” এখন থেকে নিশ্চয়ই তিনি 
কৃষি কর্মচারীদের কথা মেনে চলবেন। এবং 
তাই তিনি কৃষি অফিসের গাড়ী দেখেই ছুটে 
এসেছিলেন | 
1 প্রভাত বাবু বললেন, “জানেন এ বছর 
গমের তাড়াতাড়ি ফুল আসার ব্যাপারটায় আমর! 
খুব গালাগাল খেয়েছি। গমের চাষট! এবারে একটু 
বেড়েছে । তবে এর বেশীর ভাগই নিজেদের 
ES প্রয়োজনে । তাছাড়া যে সমস্ত এলাকায় ভাল 
সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে আমর! 
গম চাষের সুপারিশ করছি। তাই এবছর 
হুগলী জেলাতে শুধু অধিক ফলনশীল গমের 
চাষ হয়েছে প্রায় সাড়ে এগার হাজার একর 
জমিতে ৷” 
গভীর TAFA বেড়াজালের মত ছড়িয়ে রয়েছে 
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সমগ্র হুগলী জেলায়। তেমনি এক গভীর 
নলকূপ রয়েছে নন্দনপুর ১নং ব্লকে । এর অপা- 
রেটার শ্রীদুর্গাপদ চোঙদারের সঙ্গে আলাপ 
হলে|। পাশের ব্লকের লোক হলেও এখানকার 
মানুষের সঙ্গে এক আত্ম! তিনি। নবীন উৎসাহে 
এবং গভীর উদ্দীপনায় কাজ করে চলেছেন তিনি | 
আশেপাশের তিনটে গায়ে বোরো ধানের জল 
দিয়ে চলেছেন তিনি দিবারাত্র খেটে | এখান- 
কার লোকেরা মিলেমিশে একটা কমিটি গঠন 
করেছেন। এই কমিটিই ঠিক করে দিচ্ছেন 
কোন গ্রাম কতদিন করে জল পাবেন। তবে 
যতকিছু ঝক্ধি-ঝামেলা সবই পোয়াতে হয় 
শ্রী চোঙদারকে। 

দেশের বা জাতির বৃহৎ ইতিহাসের পাতায় 
হুগলী জেলার নাম হয়ত একটা ছোট্ট জায়গ৷ 
জুড়ে থাকবে। কিন্তু যে উৎসবের উদ্বোধন 
আজ সেখানে হয়েছে তার উৎস ভুগলীর কৃষি 
জনমানসে নিশ্চয়ই তার যথাযোগ্য আসনে 
প্রতিষ্ঠিত হবে। আগামী দিনের হুগলী জেলা! 
দেশের খাত্য সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য 
PACS | 





সংকর জোয়ারের চাষ 


উৎপাদন শিল্পের মত কৃষির বেলাতেও কোনে 
সীমাবদ্ধতা নেই। কাপড়ের কল; চিনির কল; 
তেল কল ইত্যাদি প্রধানতঃ কৃষিজাত কাচা মালের 
ওপর নির্ভরশীল | বাজ, তুলো, আখ ইত্যাদির 
উৎপাদন কম হলে উৎপাদন শিল্প পিছিয়ে পড়ে। 


অন্যদিক দিয়ে কৃষির জন্যে প্রচুর মূলধন বিনিয়ো_. 


গেরও প্রয়োজন হয় না । কাজেই যদি কোন কৃষক 
কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পে সার! বছর ধরে কাজ 
পায় তবে দেশের শতকরা ৮০ জন কৃষকেরই 
AAD সমাধান হয়ে যায় | 

সাত বছর আগে নতুন পুসার একজন কৃষি 
বিজ্ঞানীর মারফত মহারাষ্ট্রে সংকর জোয়ারের বীজ 
চালু হয়। 

‘জয় সংকর’ বর্তমানে কৃষকদের মধ্যে এক 
নতুন বাণীর রূপ নিয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকারের 
প্রশংসনীয় চেষ্টার ফলে বর্তমানে কৃষকরা অনেক 


বেশী পরিমাণ জমি সংকর জোয়ার চাষের আওতা 
আনছেন এবং তারা আশ্চ্জনক ভালো ফলও 
পাচ্ছেন। 7 

সংকর বীজের ব্যাপক চাষ করে আগা 
বছরের মধ্যে খাচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আশা মহার* 
সরকার SALSA | 

বর্তমানে চাষ কর! দেশী জোয়ার আফ্রিকা 
থেকে এসেছে | নতুন জাতটি নির্দিষ্ট জোয়ারের 
Fl এবং পুরুষের সংকরায়নের ফলে ezl 
গেছে। স্ত্রী জাতটির নাম মেসটেক্যাকা ( মেল 
স্টেরাইল কামবিন কাফির-বন্ধা পুরুষ কাফির ) 
এবং এর আবিষ্কার হয়েছিল আমেরিক! যুক্ত 
রাষ্ট্রে | 

HAS ব! মেসটেক্যাকাকে পুরুষ জাত 
ই, সো১৮০র (ভারতীয় জোয়ার) সঙ্গে এক 
করে কাজে লাগানোর FY মনোনয়ন কর! 
হয়েছে এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় সংকর জোয়ার 
বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহার কর! হচ্ছে | 


সংকর জোয়ার কিভাবে চাষ করা হয় 
দুটি পুরুষ সারি ও ৪টি স্ত্রী সারি পরপর জল্মান 


হয়। পুরুষ সারিগুলে! Tol বজায় রাখে | 


এবং স্ত্রী সারিগুলিকে নিষিক্ত করে। অপর 
পক্ষে স্ত্রী সারিগুলি উৎপাদন ক্ষমত| বজায় রাখে | 

গাছ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ গা 
গুলিতে আলগা! mat শিষ ধরে কিন্তু 
গাছগুলির শিষ বেশ আটসাট و‎ | 
যত্বের সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে? পুরুষগুলি নি 
জাতের কিন! অর্থাৎ ডগা বেশ ছু'চালো হোঃ 









Rea আলগ। আলগা না হোলে একে 
"বলে ধরা হবে। 

- এষ গাছের পরাগ স্ত্রীগাছের চারধারে 
উড়তে থাকে | 

| 3 বাতাসের উল্টোদিকে এই পরাগ 
1 দেয়া যেতে PITT | | 

থম দিকে স্ত্বীজাতি কো. হা, সো-১ (কো- 
“টেড হাইব্রিড সোরঘম নং-১) ই; সো- 
"৯১ এর সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করার উপযুক্ত 
মনে হয়নি | 

কিন্তু পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই 
মিলনে ভালে! ফল পাওয়া গেছে। 

সংকর জোয়ার বীজ উৎপাদন পদ্ধতির উৎ- 
AA ফলে এখন ধানের বেলায়ও এইভাবে 
mi করার চেষ্টা হচ্ছে। 


সংকর জোয়ারের Beata সুবিধা 


١ যেখানে দেশী ফসলের সময় লাগে ১৫০-২০* 
PA, সংকর ফসল পাকতে সময় লাগে তিন থেকে 
ACU তিন মাস। এর ফলে কৃষকদের বছরের 
ক্ষ এবং রবিতে ২টি ফসল নেওয়ার সুযোগ 
ছে। এ ছাড়া অন্য যে কোন জাতের চেয়ে 














নয়; ফলন, গুণ? পরিমাণ এবং পরিপুষ্তার 
‘অনেক বেশী উন্নত। বৃষ্টির জলে চাষ 
ফসল সাধারণতঃ হেক্টর প্রতি সাড়ে 
| টাল ফলন দেয়, সেই BARS উপযুক্ত 
py . সার পেলে হেক্টর প্রতি ৭৫ কুইন্টালও 





ফলন হেক্টর প্রতি অনেক বেশী। শুধু 


বন্মন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৪ 


দিতে পারে। সংকর গাছগুলি একক ফসলে 
সমানভাবে বড় হয়, যা সাধারণ ফসলে হয় না! 
এদের রঙ হয় সোনালী | 

সাধারণ জোয়ারের মতই সংকর প্রকারও 
zo ফ্লাই সংবেদনশীল | বোনার পর পাঁচ বা 
আট দিনের মধ্যে কীটনাশক প্রয়োগ করে এর 
হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। 

যেসব কৃষকরা জোয়ারের ভাল ফলন হয় 
না বলে এর চাষে অবহেলা দেখিয়েছেন, এখন 
তারাই, রাজ্য সরকার এর জন্য যা দাম দিতে 
চাচ্ছেন, তাতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে 
কুইণ্টাল প্রতি এর দাম হচ্ছে ৫৬ টাকা। 

এখন সাধারণ কৃষকরাও সংকর জোয়ার 
বীজ উৎপাদনের জন্য আগ্রহশীল । সরকারী 
বিশেষ উপদেষ্টা এবং ব্লক ও ফার্ম উন্নয়ন আধি- 
কারিকদের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই কাজ 
করছেন | 

ভাল বীজের প্রধান সমস্যা হচ্ছে পরিবর্ধন 
করে যথেষ্ট পধাপ্ত পরিমাণ বীজ সংগ্রহ করতে 
হয়। এই কাজ বর্তমানে ২২৩২ সরকারী বীজ 
পরিবর্ধন ক্ষেত্রের মাধ্যমে উন্নত মূল-বীজ উৎপাদন 
কর! হচ্ছে। মূল-বীজ তালিকাবদ্ধ বীজ 
উৎপাদক এবং বীজ গ্রামের মাধ্যমে আবার পরি- 
বর্ধন কর! হচ্ছে এবং সমবায় সমিতির মাধামে 
কৃষকদের বিলি কর! হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১১৫২টি 
বীজ গ্রাম স্থাপন কর। হয়েছে এবং তাদের যূল- 
বীজের দ্বার! সম্পক্ত কর! ইয়েছে। বর্তমান 
বছরে এই সংখা। বাড়িয়ে ১৪৫৫টি কর! হবে। 

[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ | 






¥ 


ae: 


ধান উৎপাদনে কৃতি 

নদীয়। জেলার হরিণঘাট। থানার নারায়ণপুর 
গ্রামের শ্রীমনোহরণ সরকার এবছর তার এক 
একর জমিতে আই-আর-৮ ধানের চাষ করে 
৯০ মণ ফলন পেয়েছেন। শ্রীসরকার পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে আসা একজন hE | এক একর 
জমিতে এ জাতীয় ধান চাষ করতে বিভিন্ন সার এবং 
অন্যান্য বিষয় বাবদ তীর খরচ পড়েছে ৯০ OTF | 


নদ্বীয়াতে গমের চাষ 
এবার নদীয়াতে ৮৫০০ একর জমিতে গমের 
চাষ কর! হয়েছে । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে গত 
বছর গম চাষের জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৫*০একর। 


রামপুরহাটে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ 


গত বছর রামপুরহাট মহকুমায় ৩০১০০০ 
একর জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ কর! 





চাষে ফলন বাড়াতে জমিতে জল একান্ত 





সে চাহিদ| সাফল্যজনকভাবে মেটাতে পারে | 


OF 






0-2 


হয়েছিল। তবে গত বছরের ফলন দেখে I! 
কৃষিজীবির। এ জাতীয় ধান চাষে খুবই *আ.-. 
দেখাচ্ছেন এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আগা; 
TAA HAF একর জমিতে অধিক ফলনশী, 
ধান চাষ হবে বলে স্থির হয়েছে। 


রামপুরহাটে Sf মেলা 
বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় বুনকা- 
টোল! মেলাতে এক কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা 


কৃষি বিষয় প্রদর্শাঁতি হয়। প্রদর্শনীতে কলকাতার 
অনেক কৃষি সংস্থা যোগদান করেছিলেন। 
এর উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলাশাসক। স্থানীয় 
বিধানসভার দক ও গা অন ক এই | 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 


| 






পর oP বিকল 


সেলিং aes: দি ষ্টীল wet এজেন্সিজ 

১০৯নং নেতাজী সুভাষ রোড, রুম নং ২১, 

(১ম তল) কলিকাত।-১ 

গ্রাম £ Sadianak ফোন £ ৪৭-২৬৩৮ 

প্রস্তুতকারক : বিশ্বকর্ম! ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস 
৩৩বি, হরিশ চাটাঞ্জি BP, কলিকাতা-২৬ 1 
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অনুপম সেন | বোর্দোমিকশ্চার নিজেই তৈরি করুন ( প্রবন্ধ ) কাতিক 

অমলেন্দু ভট্টাচার্য ١ নতুন দিনের আলো ( গলপ ), অগ্রহায়ণ 

E: অমলচন্দ ود‎ । বেগুনের কীটশক্র ও তার প্রতিকার ( প্রবন্ধ ). ফাল্গুন 

ল দত্ত | শস্ত স্বপ্ ( কবিত| ), 8 

অমিয়কুমার দাশ | উন্নত ধরণের লাঙ্গল (প্রবন্ধ ) Cow 

(অমলকুমার দে । কমলার গন্ধীপোকা ) + ), আষাঢ় 

অরুণকুমার মিত্র ١ বর্ধমান জেলায় অধিক ফলনশীল ধানের চাষ ) » ) আফা 

র মিত্র | সতপতি গ্রামে তিন ফসলী চাষ ) » ) মাঘ 

রায় । মালদায় নদী-সেচ প্রকল্প ( ৮ ) ফাল্গুন 

অরুণকুমার চক্রবর্তী | শস্যের চাষ ( » ) ভাদ্র 

অসিত সরকার | হেমন্তের একটি সকাল ( কবিত। ), কাতিক 
আ 

£ আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য ١ পল্লীবাংলার পোঁষ উৎসব ( প্রবন্ধ), পৌষ 
> 

Er প্রত্যয় ( কবিতা ), ভাদ্র 

a কাতিকের স্বপ্ন ( কবিতা ), কার্তিক 

| দাশগুপ্ত | একজন কৃষক যিনি নতুন পথ দেখিয়েছেন ( প্রবন্ধ ). অগ্রহায়ণ 

মুখোপাধ্যায় । সবজি বিপণন সমস্তা ও তার সমাধান ( ৮ ) মাঘ 

কাপুর | কুকার ব্যবহার করে সময় বাঁচান (+) ê 





দে। ود‎ বীম 


( . ), at 


ayaa ¢ উনবিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


r 
গোবিন্দপদ চক্রবর্তী ١ একটি ধানের ক্ষেত 

5 

চিদানন্দ গোস্বামী | হে অরণ্য, হে প্রপিতামহ 

ataa গোস্বামী । ত্রিপুরার নবান্ন উৎসব 

চিদানন্দ গোস্বামী | পানের চাষ 

চিরঞ্জীব | বৃক্ষ বিবাহ বনমহোৎসবেরই অঙ্গ 

g* 

জ্যোতির্ময় বন্ুচৌধুরী ١ একটি রাস্তার জন্ম 

তি 

তাহারুল হকরাজ | অলোকিক ধান 

ডঃ তুলসীদাস সেনগুপ্ত | দায়িত্বহীন কাজ 

7 

দক্ষিণারঞ্জন ay । ফসলের হাসি ও চাষীর হাসি 
দীনেন্দুশেখর পাল ١ উন্নত প্রথায় পাট চাষ করে আপনিও লাভবান হোন 
ন্‌ 

নন্দিত! দাশগুপ্ত! | রেমি 

নিখিলকৃষ্ণ ঘোষ | জাপানে ধানের ফলন বৃদ্ধির কারণ কি? 
নিখিলকৃষ্ণ ঘোষ | একই জমি থেকে তিনটি ফসল তুলুন 
নিখিলকৃষ্ণ ঘোষ ١ ধানের ফলন কিসের ওপর নির্ভরশীল 
নিখিলকৃষ্ণ ঘোষ ١ তাইওয়ান জাতের ধান চাষের সময়স্থচী 
নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৷ বৃক্ষ বন্দনায় সেকাল 

নীতিশলাল ভৌমিক ١ পারাদীঘির ফসল 

নীতিশলাল ভৌমিক | চাষ করি আনন্দে 

নীলমণি মিত্র ١ কৃষি পরিক্রমা, হুগলী ( দ্বৈত ) 

নীলমণি মিত্র ١ লক্ষ্মীপুরে লক্ষ্মী এলে 

নীলমণি মিত্র । পুরুলিয়। জেলায় ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ ( দ্বৈত ) 
প 

পবিভ্রকূমার মুখোপাধ্যায় ١ পরম AAI 
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ধ্যায়। রেমির কীটশক্র ও তার প্রতিকার ( দ্বৈত) 
পাধ্যায় | কেন চিনাবাদামের চাষ করবেন 


se] | সেচের জলের ব্যবহার 

চক্ৰবৰ্তী | একটি কাহিনী 

M চক্ৰবৰ্তী | সোনাকুরের সোনা 

7 চক্ৰবৰ্তী | উচু ধানের জমিতে ভুট্টার চাষ করুন 
নব দেব । কাশের মাঠে 

শ্বনাথ ঘোষ | ভারতে কৃষিপণোর বিক্রয় ব্যবস্থা! 
নিয়ভূষণ চক্ৰবৰ্তী । ভারতে ধান চাষের বৈচিত্র 

Í, কে, ঘোষ ١ অঞ্জলি অনুষ্ঠান 

॥ কে, ব্যানাজি | গভীর নলকৃপগুচ্ছ 

বিমান দত্ত । পুরুলিয়। জেলায় ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ ( দ্বৈত ) 
বিজয়কুমার চক্রবর্তী ١ গ্রামের একটি যুব সংস্থা 

বিজন দাশ । টমেটোর চাষ 

বিষ্ণুপদ মণ্ডল ١ আলুচাষে সার প্রয়োগ 

Roma ভৌমিক । রোগপোকা থেকে ধান বাঁচাতেই হবে 
ag eats । Bat 

ভ 1 

ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ | বোরোখন্দে আমন জাতীয় ধানের চাষ 
3 

মদন চৌধুরী | জীবন বেদ 

মনোরঞ্জন বেতাল ١ পশ্চিমবঙ্গে কৃষি গবেষণ। 
সমনোতোয সরকার | ও মেঘ বৃষ্টি এনে দাও 

মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । নবজীবনের গান 

নলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | এই যে ফাগুন আসা 








₹ রারীপ্রসাদ গুহ | মসলার ইতিহাস 


৪৩ 


° বলয়কুমার সরকার ١ ডিপলিটার প্রথায় মুরগি পালন করে লাভবান হোন 


TINT : চৈত্র £ ১৩৭৪ 


( প্রবন্ধ ب(‎ ফাল্গুন 
(৮ ) ফাল্গুন 


(প্রবন্ধ) আষাঢ় 
( » ) মাঘ 
( » ), কাতিক 
(৮) চৈত্র 
( কবিত| ), আশ্বিন 
(প্ৰবন্ধ ) বৈশাখ 
(৮ h অগ্রহায়ণ 
( ঞ ) পৌষ 
» ) অগ্রহায়ণ 
» ) মাঘ 
» ) আশ্বিন 


» ) FEA 
» ) কাতিক 


» )১ ফাল্গুন 
( কবিত! ), অগ্রহায়ণ 


P‏ .حبر .احبر রর,‏ كير حر 


(প্রবন্ধ ) অগ্রহায়ণ 


(কবিতা) মাঘ 
(প্রবন্ধ )) পৌষ 
( গল্প ), শ্রাবণ 
(কবিতা ), ভাদ্র 
) » ) ফাল্গুন 
( প্রবন্ধ) মাঘ 
(৮ ) ফাল্গুন 


বনুদ্ধর৷ £ উনবিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্য! 


মুরারীপ্রসাদ গুহ | জয়ত্রী ও জায়ফল 

মৃত্যুপ্তয় গুপ্ত | তিলের চাষ করুন 

J 

যশোবস্ত চৌধুরী । সেচের জলের ব্যবহার . 

3 

রথীন সরকার | ধানগাছে মরস্ুমী প্রভাব 
রঞ্জিতকুমার জান! | তিন ফসলী ধান চাষের সম্ভাবনা 
রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় । বিন! সেচে আখের চাষ 
রামানন্দ চক্রবর্তী | আমাদের কৃষকের নতুন চাষ 
রাণী মজুমদার | ব্যাঙের ছাত। 

A 





লালমোহন প্রামাণিক ١ লেবুগাছের রোগ ও পোকা ( প্রবন্ধ ), | 
শা 

শঙ্করচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | রাণীগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থার কৃষি সম্ভাবন। (প্রবন্ধ )) (aw 
ডঃ শঙ্কর মুখোপাধ্যায় । আলুচাষ ও অবক্ষয় রোগ ) » ) ফা 
শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ١ মাঘের শীতে মায়ের কীথা (কবিতা), ম 
শক্তি ঘোষ | নামে আষাঢ় ) » h আচ 
শক্তি মুখোপাধ্যায় ١ শরতে THI ( » و(‎ Tf 
শচীন্দ্রন্দ্র দাস | লাভের জন্য ফুলকপি চাষ করুন (প্রবন্ধ )। 8 
শিবনাথ TF । ত্রিকোণ ( গল্প ), বৈশ 
শিবপদ চক্রবর্তী | আমাদের কাষ্ঠ সম্পদ (প্রবন্ধ) at 
শিবপ্রসাদ ঘোষ দক্তিদার | হাবড়ার আদর্শ খামার bs bh O 
শিবপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার | কৃষি পরিক্রমা, হুগলী ( » } af 
শান্তিকুমার মিত্র | নবান্ন স্মৃতি CE * পৌ 
শাস্তিকুমার মিত্র | বনমহোৎসব : নয়৷ ভাবনা ) » و(‎ a 
শাস্তন্ধ দাস | হে মেঘ ( কবিতা ), 38 
A 

সমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রেমির কীটশক্র ও তার প্রতিকার ( দ্বৈত ) (প্ৰবন্ধ )। FR 


সমীরণ মুখোপাধ্যায় । পবিত্র ধানের গন্ধে (কবিতা ), পে 





৷ সবজি চাষের নতুন প্রণালী 

মুখোপাধ্যায় | ধানক্ষেতে রুশ্না কিভাবে দমন করবেন 
গুল ١ হলধরের ডায়েরী 

: গুল । নব 3 

বা ঘাষ ৷ মেক্সিকে। কেমন করে কৃষির উন্নতি করলে! 

বি‘ মণ্ডল । নাস্তির পাহাড় ভেঙ্গে | 

= বন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । আলুর ধসারোগ প্রতিরোধে 

١ হেলিকেপ্টার 

<1 এ মরস্থুমে হুগলী ( দ্বৈত ) 


'দ শিকদার ١ আপনার বীজধান কেমন করে সংরক্ষণ করবেন 
{রণ বন্দ্যোপাধ্যায় । একটি নতুন জাতের শ্বেত সরষে 
নাথ TF | খান্দেশরী চিনির ভবিষ্যৎ 

পাল সাধক | নবান্নের পূর্বে 

নাল সাধক । আমার মায়ের বুকে 


+ ॥ 


47891 : চৈত্র £ ১৩৭৪ 


( কবিতা ), বৈশাখ 
( প্রবন্ধ ), বৈশাখ 
(৮), জ্যৈষ্ঠ 
) ৮» ), আশ্বিন 
( ” ), ভাদ্র 
চি ৫ 
ea. পৌষ 
(প্রবন্ধ) ta 
( কবিত। ), অগ্রহায়ণ 


( প্রবন্ধ ), অগ্রহায়ণ 
( প্রবন্ধ ) চৈত্র 


( কবিত। ), পৌষ 
( » ), ফাল্গুন 


JAH বার সাবানে কাচ! কাপড়- 


জাম! দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার eu, আর 
aD ধোয়ার HUE ভরে উঠে। 


(নহল বার সাবালে চটপট দেদার ফেন! হয় আর সেই 
ফেলায় তেলকালি ও ধূলোময়ল! aps বেরিয়ে TY | 
আপনার ক!পড-জাঁষ। ঝকঝকে তকতকে দেখাক, 9 
খোপ দেওয়ার হুগঞ্ধে ভরে খাকে। 


fade দিয়ে কাঁচলে পঞ্চসারও Aare হয়। চেয় বেলী দিন 
চলে-_-সাব।নটি শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে বাষ্ট 5 


— 


SS 
. ২, 
اک‎ 
سے‎ 


HA 





35 TAM ¢ নিয়মাবলী 
খকদের প্রতি £_ 

‘বসুন্ধরা’ মাসিক cert ক ee to থেকে প্রকাশিত | 
[ত্রিকায় প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি। « 
মাজ-উন্নয়ন, পঞ্চায়েৎ সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থা 
3 ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রক 
নও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে | 
লি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে | 


লেখা পাঠাবার ঠিকান। £_ ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার (ইনফরমেশন ), ৪২, Cat 
রোড, কলিকাত।-৪০ | 











'রআগিকের হার s— 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২ সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২7 ছোট গল্প 
রণ প্রবন্ধ SC. কবিতা ১৫২7 কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২ সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫. 


্পনদাতাদের প্রতি s— 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাষিক 
[ত্যেক ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিম্নরূপ s— 

প্রচ্ছদপট--( বাইরের দিক ) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সং 
“রণ পূর্ণপৃষ্ঠা__-১০০২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা__৫০২ প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি. 
৪৫২ প্রতি সংখ্যা | 

দ্রষ্টব্য £_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে af 
হয়। আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেপ্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্ট 
বিজ্ঞাপন-মুল্যের শতকরা ১৫১ হারে কমিশন দেয়৷ হয় | 


দর প্রতি s— 

বৎসরের যে কোনো মাস থেকেই 7547 গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদার হার مس‎ 
২২ পয়সা, বাষিক ৩২ তিন টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকানা :- ডেপুটি fers 
এগ্রিকালচার ( ইনফরমেশন ), ৪২, গ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ | 
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Bore feo or কিলো বিণ ক হট 


ফরমোজান জাতীয় চালের ভাত aint لكا مع‎ 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগে সাবধানত। عا‎ 
বিষাক্ত কীটনাশক ওষুধ সাবধানে ব্যবহার করুন 
কি করে সবজির কীটশক্র ধবংস করবেন 
চাষের জমি পরীক্ষার ا‎ 
কম্পোস্ট বা আবর্জন। পচা সার 
বলদচালিত 7 

পেঁয়াজের চাষ 

বরব্টির চাষ | 3 
কলার চাষ ظ‎ 
পেঁপের চাষ 

পেয়ারার চাষ 

8 57 মারার উপায় 

গ্রীষ্মের সবজি 

কি কি পুস্তিকা দরকার জানিয়ে নীচের ঠিকানায়লিখুন :— 
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